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দরপত্র কী-মৃতো:মে সম্ঝ।-হে. তু খুদা হৈ; 
থাক্‌ উঅত্বন্‌ ক মুঝ কো হর্‌ জর৭ দেওত।,হৈ।” 


__ডক্টুর ইক্বাল 


“জ্ঞানদায়িনী মাতৃসম। ঢাকা বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
উদ্“ও ফারসী বিভাগ-রূপ বেদিমূলে 
আমার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি 
ভক্তি-অধ্যরূপে 
উৎসর্গ করিলাম ।” 
গ্রন্থকার 


মুখবন্ধ 


তাষা ও সাহিত্যের মূল কথ পরম সত্যের রূপ নির্ধারণ ও সহৃদয় 
পাঠকদের নিকট তাহার ব্যাখ্যান। প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ দার্শনিক 7/- 44. 
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76৫17. সকল শ্রেষ্ঠ লাহিত্যই সেই জীবন-দর্শনের স্বরূপটি ধর্ম ও ভাষ। 
ভেদে নানা ভঙ্গিতে আমার্দের নিকট প্রকাঁশ করিয়াছে । পেই একের বহু 
কূপ যেমন বহিয়াছে প্রকৃতিতে, তেমনি আছে মানব-মনের চিন্তাধারার 
ইতিহাঁমে। ইহাঁকে সাধারণভাবে আমর উপলব্ধি করি নিজেদের ধর্ম ও 
সাহিত্যের মাধ্যমে । আধুনিক যুগে ইহাকে প্রকষ্টরূপে বুঝিবার জন্য তুলনা- 
মূলক ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম ও কৃষ্টির পঠন-পাঠনের বাবস্থা হইতেছে। 
আপনাকে জাঁন। ও সঙ্গে সঙ্গে পরকেও জানা _-ইহাই সঠিক ্জানা। যতদিন 
নিজকে জানার মধ্যে অপরকে জানার তত্বটিও খুঁজিয়। ন। পাইব, ততদিন 
পরস্পরের প্রতি হিংসা ও ছেষের গ্লানি হইতে অব্যাহতি নাই। 

আজিকার দিনের ভাষালমস্যার প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণত। ও জাত্যাভিমানের 
ধর্মীন্ধতা বা! গৌঁড়ামি হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে নান। দেশীয় তা ও 
সাহিত্যকে অতি শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত আমাদের অনুধ্যান করিতে হইবে। 
সকল দেশীয় পণ্ডিত ও রাজনীতিজ্ঞই ইহ? অস্থধাবন করিতে পারিয়াছেন 
ঠিকই । কিন্ত তাহার অনুসরণে যতট। হৈচৈ ও সাস-সাজ রব, ততট। 
আন্তরিকত। নাই - ইহাই ছুঃখের বিষয়। 

হুগলী মহসীন কলেজে উদুও ফারসী অধ্যাপনাকালীন ( ১৯৪৮-৫৭ ) 
আবার নৃতন উৎসাহে উচপঠন-পাঠনের স্থযোগ গ্রহণ করিয়া আমার এই 
ক্ষুদ্র উদ সাহিত্য রচনার প্রয়াস। একটি ভাষার সাহিত্য অন্য ভাযাভাষী 
পাঠকদের নিকট ইতিহাপাকারে সরবরাহ কর যেমন কঠিন ব্যাপার, তেমনি 
অতি নীরস কাজ। কোন বিদেশীয় যখন অন্য দেশের কৃষ্টি ও সভ্যত৷ ব। 
সাহিত্যের মালমসল্লা আহুরণে উৎ্ন্থক হয়, তখন আহরণকারীর নিষ্ঠ! ও 
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শ্রদ্ধায় যে কোন ক্রটি থাকিতে পারে না, ইহ হ্বতঃই শ্বীকার্য। এই তিন- 
দেশীয় কির সরবরাহকারীকে উভয় দেশের ( বা ভাষার ) কৃষ্টিসম্পন্ 
ব্যক্তিদের উৎসাহদান খুবই যুক্কিসঙ্গত। কিন্তু এমন অনেক স্বারথান্বেযী, 
লক্কীর্ণমন1 আছেন, যাহারা! নিজের কিছু অপরকে ছিতে ঘেমন কুষ্টিত, তেমনি 
অন্যের নিকট হইতে কিছু পাইতে সন্দিপ্ধ। তখাপি এই বিশ্ব-পৃণা-ভূমির 
সাগর-তীরে "দিবে 'আর নিবে, মিলাবে মিপিবে, ঘাবে না ফিরে”-_না হইলে 
ষে গত্যন্তর নাই। 

এই দেওয়া-নেওয়ার মাধ্যমে আমরা পরস্পরকে কতটুকু আর সাহাষ্য 
করিতে পারি, যদি না কেহ আগ্রহের সহিত আস্তরিকত। সহকারে এই 
আদান-প্রদান সশ্মিলনে যোগদান করেন? এই সম্মিলন সম্ভব হয় বিভিন্ন 
সাহিত্যের ইতিহাপ রচনা বা বিশ্ব-সাহিত্যের অন্থবা্দ মাধ্যমে । কিন্ত এই 
ইতিহাস বা অঙস্থবাদ বস্ততঃ মূল বিষয়ের স্থুল রূপ; এবং এই স্থুলরূপ 
ইতিহাসের মাধ্যমেই কেবল পরমবস্তর বিষয়-তৃষ। পাঠক-মনে আরা 
জাগাইয়৷ তুলিতে পারি। আর ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে 0. 1. 22616 
তাহার 1/::105019 ০ 1,21670127৫-এ বলিয়াছেন, * 70176 1751050716 7510) 
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১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে আমি এই গ্রন্থ লিখিয়। সমাপ্ত করি। এবং ইহা 
রচনাকালে উদ্ৃভাষা ও সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাঁলটি--স্চনা হইতে অতি- 
আধুনিককাল পর্যন্ত _বিবৃত করিতে সচেষ্ট হই। তবে পরবর্তীকালে ইহার 
মংস্পর্শ হইতে কিছুট। দূরে থাকায়, এখন ইহার প্রকাশকালীন অতি- 
আধুমিককাঁলের ইতিবৃত্ত আর পুনবিবেচন| করিবার স্থযোগ হয় নাই। এই 
সকল কারণে আমার থাপাধ্য চেষ্টা সত্বেও অনেক ক্রটি-বিচ্যুতিই হয়ত 
রহিয়। গিয়াছে । সহদয় পাঠক এই সকল ক্রট পরবর্তা সংস্করণে শুদ্ধ 
করিবার জন্য সাহাধা করিলে সুধী হইব ও কৃতজ্ঞ থাকিব। 

উদচ্ছ” ভারতীয় ভাষা হইলেও, ইহা আরবী অক্ষর গ্রহণ করিযাঁছে। 
তাই ভাষান্তরকাঙ্গীন একটি হিশেষ অক্ষরাস্তরীকরণ ( 85091151500, ) 
পদ্ধতি গ্রহণ করিতে হুইয়াছে। উহ1 অন্যত্র দ্রষ্টব্য। তাহা হইলেও শব্দের 
সাধারণ উচ্চারণ ও সাধু-উচ্চারণে অনেক পার্থক্য থাকিয়া যায়। ইহার: 
সমন্বয় মবসময়: সুটুভাবে স্থসম্পন্ন কর] সম্ভব হয় নাই। তাছাড়া এমন অনেক 
শ্রব আছে, যাহা আরবী অক্ষর-পদ্ধতি ও উদ্ৃ-উচ্চারণ অনুযায়ী লিখিলে 
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'আপাত-দৃষ্টিতে তুল মনে হইবে? যেমন, নবায়ন (নারায়ণ ), কিরশন 
চন্দর (কৃষ্ণচন্দ্র) বা ফল (ফুল), কিন্ত এই দকল শব্দ উহ্তরীতি অস্যামী 
তুল নহে। 

আবার, *শুদ্ধি-পত্র” দেওয়] অর্থই অঙ্গুলি-নির্দেশে নিজ ক্রটিসমূহ পাঠক- 
বর্গের নিকট উপস্থিত করা। তা"সত্বেও শেষ পর্ষস্ত ইহা এই গ্রস্থশেষে 
সংযোগ করিতে বাধ্য হইলাম । দৈব-বিপর্ধয়ের ন্তায় যন্ত্রের ভৌতিক ছায়াপট- 
জনিত ব্তি-বিচ্যুতি বড়ই বেদনাদায়ক । অসাবধানত। নিবন্ধন এই সকল ও 
অন্যান্য দৃষ্টিকটু ভূলভ্রান্তির জন্য বিশেষ ছুঃখিত। এবং এই কারণে পণ্ডিতন্নন্ত 
ও সহদয় পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী । 

পরিশেষে এই গ্রন্থ রচনাকাঁলীন ও তাহার অব্যবহিতকাল পরে উদ্ধ 
ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধীয় কয়েকটি প্রবন্ধ বিচ্ছিন্নভাবে নান। পত্রিকায় তথ! 
শত্রিবারের চিঠি, ইতিহাস, উদ্বোধন ও ইমরোজ (ঢাকা )-এ প্রকাশিত হয়। 
আমার এই গ্রন্থে ইহাদের সংযোগকাঁলীন উক্ত পত্রিকা-প্রকাীশকদের অনুমতি 
যাচঞার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের নিকট আবার আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। 

সর্বশেষ, এই গ্রন্থ প্রকাশনের খুটিনাটি অনেক ব্যাপারে ও এই 
প্রকাঁশনের উন্নতিপাধনে অনুঞ্জপ্রতিম পরমপ্রীতিভাজন অধ্যাপক শ্রীঅজিত 
কুমার মুখাজি ও শ্রদ্ধেয়, সহদয় সহকর্মী অধ্যাপক শ্রীঅমিয়নাথ চক্রবর্তী 
স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়। নানীভাবে আমাকে সাহাধ্য করিয়াছেন। তাহাদের এই 
সহৃদয় প্রীতিবন্ধন আমি কখনই তুলিতে পারিব না। ইতি-_ 


চি 


কৃষ্ণনগর কলেজ, নদীয়। 
বিনীত 
দধি-সংক্রাস্তি, ১৩৬৭ সাল 
শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র পাল 
১৪ই জানুয়ারী, ১৯৬০ 


প্রসিদ্ধ উদ" কবি ও সাহিত্যিকদের গ্রন্থাদ্দি ছাড়া! যে সকল উদ“ভাষ! 
ও সাহিত্যের ইতিহাঁস-গন্থাদি হইতে সাহাষ্য পাইয়াছি, তাহা অতি 
রুতজ্ঞত1 সহকারে এখানে উল্লিখিত হইল £ 
১। ডক্টর মহীউদ্দীন কাদেরী-কৃত হিন্দুন্তানী লিসানিয়াৎ। 
২। ইহতেশাম হুসেন-রুত উদ্‌ণলিসানিয়াৎ | 
৩। ডঃ স্থুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-কৃত ইত্ডো-এরিয়ান এও হিন্দী। 
৪1 ভঃ স্থকুমার সেন-কৃত ভাষার ইতিবৃত্ত । 
৫1 সৈয়দ শমন্থ্লাহ-কৃত উদ্ুয়ে-কদীম। 
৬। মহম্মদ আজাদ-কৃত আবে-হয়াৎ। 
৭| মির্ভা মহম্মদ আস্করী-কৃত রামবাবু সক্সেনার হিষ্টবী অব উপ 
লিটারেচার-এর উদ অন্বাদ-গ্রস্থ (তারীখে-আদবে-উদ্ছু) £ ইহ! অনুবাদ 
হইলেও ইহাতে নিজন্ব স্বকীয়তার মহিত অনেক নৃতন বিষয়ের উদ্ভাবন 
কর! হইয়াছে। 
৮| বেগম ইক্রামুন্লা-কৃত এ ক্রিটিকেল লারভে অব দি ডেভলপমেন্ট 
অব দি উদরনতেল এগ শট ষ্টরী। 
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'**ঢাকা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের প্রাক্তন কৃতী ছাত্র তুমি যে এখনও, মাতৃসম| বিছ্যা- 
দায়িনীকে ম্মরণ কর, ইহা যারপরনাই আনন্দের বিষয় | তুমি পারস্য সাহিত্যের 
ইতিহাম লিখিয়া! কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছ ? এক্ষণে উদ্দু সাহিত্যের ইতিহাস লিখিয়। 
কৃতিত্বকে প্রোজ্জল করিলে । এজন্য তোমাকে মোবারকবাদ জানাই |... 
সালুন চাখার মত যতটুকু পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে তোমার পুস্তকের উপাদেয়ত। 
অনুভব করিয়াছি। পুস্তকখানি পূর্ব পাকিস্তানে শিশ্চয়ই সমাদৃত হইবে ।.*তোমার 
দীর্ঘজীবন ও সাফল্য কাঁমন1 করি ।****, ইতি 


তুআ-গে! 
মুহম্মদ শহীদুলাহ 
( ভূতপূর্ব অধ্যাপক, ঢাকা! ও রাজশাহী 
বিশ্ববিগ্ভালয়, পূর্ব পাকিস্তান ) 
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উপক্রমণিক। 


বাহিক দৃষ্টিতে উদকে বিদেশীয় ভাষা! মনে হইলেও, ইহা প্ররুতপক্ষে 
ভারতীয় আর্য ভাষা-সন্তৃত এবং হিন্দী তথা পশ্চিমা-হিন্দীর সহোদরা-স্থানীয়।। 
সমৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য করিলে, ইহা একবাক্যে স্বীকৃত হইবে যে, আধুনিক 
ভারতীয় ভাষা সমূহের মধ্যে বাঙলার পরেই উদ্ুর স্থান। হালে হিন্দী 
সাঁরা-ভারতের রাষ্্রভীষ! বলিয়া প্রতিষ্ঠা-লাভ করিলেও, হিন্দী কোন কালেই 
ভারতের সর্বজ্নবিদিত ভাষা ছিল নাঁ-সেই দাবী ষ্দি কেহ করিতে চায়, 
তাহ। হইলে তাহা হিন্দী নহে, উদ“ তথ! হিন্দুস্তানী ভাঁষা। আর্ধভাষ! তাহাঁর 
মধ্যযুগ তথ! পালি-প্রাকৃতের যুগ পশ্চাতে ফেলিয়। শ্রী্টীয় গশম-একাদশ 
শতাব্দীতে যখন তাঁহার আধুনিক যুগের প্রথম স্তরে পদক্ষেপ আরম্ভ করিল, 
তখন হইতেই মুঘলিম আধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামীয় সংস্কৃতিও ভারত- 
ভূমিতে প্রতিষ্ঠালাভ করিবার স্থযোগ পাঁয়। হিন্দইকে ভিত্তি করিয়াই উদ 
প্রতিষ্ঠালাভ করিলেও, সেই হিন্দস্তানী-ভাষ! মূল হইতে যেমন পুরাপুরি রস 
নিঃস্ছত করিয়াছে, তেমনি সাংস্কৃতিক, আলো-হীওয়াও ইহাকে সাহাষ্য 
করিয়াছে। হিন্দীর ন্যায় উদ মুল আর্ধভাঁষা তথা বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষাকে 
ভিত্তি করিয়াই প্রতিষ্িত হইয়াছে, কিন্ত আরবী-ফারসার শব্ব-ভাগার হইতে 
ধে সাংস্কৃতিক আলো ও বাতাসে ইহা পুষ্ট হইয়াছে, তাহাই উদ্ুকে পূরণীক্গ- 
রূপ দান করিয়াছে। সেই সুযোগ মূল হইতে সরামরি উখিত হইয়াও হিন্দী 
লাভ করিতে পারে নাই। এই হুযোগেক, ফলেই প্রাচীন হিন্দী-সাহিত্য 
তুলনায় সমৃদ্ধ হইলেও, পরবর্তী যুগের উদছ্-পাহিত্য হিন্দীকে অতিক্রম 
করিয়। গিয়াছে । 

দিল্লীর মুম্লিম রি ফাঁরসীই সরকারী ভাষা হইলেও, 
দাক্ষিণাত্যে প্রথম হইতেই 'উদু”'ছিল “দরবারী ভাঁষা। দাক্ষিণাত্যের 


২ - -  উদ্ুসাহিত্যের ইতিহাস 


ভাষ। প্রধানতঃ অনার্ধ তথ] ভ্রাবিড়-সম্ভৃত তামিল, তেলেগু ভতি ভাষ। 
হইলেও, উদ্ুও সেই যুগে তথায় কম প্রতিপত্তি লাভ করে নাই। তাহারই, 
ফলে আমর! দেখিতে পাই, উনবিংশ শতাব্দীতে প্রতিষ্িত হায়দরাবাদের 
উস্মানিয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে “উদ” হয় শিক্ষার বাহন এবং উচ্চতর শিক্ষী, এমন, 
কি সর্বোচ্চ গবেষণামূলক শিক্ষাও এই উদর মাধ্যমে চালু হয়। উদর পক্ষে 
ইহ। বস্ততঃই গৌরবের কথা । তা"ছাঁড়৷ ধে ফারসী উত্তরভারতের রা্রভাষ। 
ছিল, তাহাঁরই পোস্ত ছুহিতা উদ্বু-ভাষ।। আমাদের ইহাঁও মনে রাখিতে 
হইবে যে, ফারসী তথা ইরানী ভাষাও প্রাচীন আর্ধভাষা-সম্ভৃত। দেই 
ঈরানীয় স্তন্ত পাইয়। উদ্দআরো বিশেষভাবে পরিপুষ্টি লাভ করিবার সুযোগ 
পাইয়াছে। পরবর্তী মুঘল-যুগে ও ইংরেজ-শানের প্রথম যুগে সার! ভারতের 
যোঁগ-স্থত্র ছিল উদ-ভাঁষা এবং দরবারে তখনও ফারসীতেই কাজ চলিলেও 
উচছই ছিল সর্বজনবিদিত ভাষা, হিন্দী নহে। 

হিন্দী হিন্দুর ভাষা, কিন্তু উ্ঘ তথ। হিন্দুস্তানী হিন্দু-মুদলমানের মিলিত 
ভাষা! । যেমন রাষ্টে, তেমনি সাহিত্য ও সংস্কৃতিতেও হিন্দু ও মুসলমান 
উভয়েই সমানভাবে ইহাকে পবিপুষ্ট করিয়াছে । পরবর্তী যুগে ইংরেজগণও 
উদুকেই সর্বাধিক পৃষ্ঠপোষকতা দান করিয়াছেন। উদ তথ তাঁবুর ভাষা 
ইংরেজ আমলের সৈম্যবিভাগেও ছিল একচেটিম্বা ভাষা । 

বিদেশী সংস্কৃতির আবহাওয়ায় পুষ্ট হইয়াও, উদ ঘষে এইব্প 
প্রতিপত্তি লাত করিয়াছে-ইহার প্রধান কারণ শাঁসকবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা | 
এই দ্িকট। আমাদের দেশীয় শাসকবর্গেরও লক্ষ্য করিবার বিষয়। তীাহার। 
যদি নিজেদের রাস্ত্রীয়তাঁষ! বা প্রার্দেশিক ভীষানমূহকে সমৃদ্ধ করিতে চাহেন 
তাহ হইলে উদ্ণীরভাবে এই দকলের পৃষ্ঠপোষকতা! করিতে হইবে । অন্ুবাদ- 
সাহিত্য উদছ্ব-ভাষার এক মন্ত সম্পদ্‌। ভারতীয় ভাষাসমূহের মধ্যে উদ 
ভাষায় যত অন্ুবাঁদ-সাহিত্য প্রকাশিত হইয়াছে, এইরূপ আর কোন ভারতীয় 
তাষায়ই হয় নাই। দেশী-বিদেশী সকল শ্রেষ্ঠ সাহিভ্য, দর্শন, ধর্ম ও বিজ্ঞান 
বিষয়ক গ্রস্থেরই উদু-অন্থবাঁদ হইয়াছে । বস্ভতঃ সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতির 
মাধ্যমে পরস্পরকে জান। শিক্ষা! ও সংস্কৃতির এক প্রধান অবলম্বন । 

কিন্তু প্রকতপক্ষে কোন ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান, পরিপোষক সেই 
ভাষায় কোন শ্রেষ্ঠ মণীধীর আবিাব। বাঙলা ভাষায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 
ষে অবদান, এবং ধাহার জন্য আমাঁদের ভাষ। পৃথিবীর শ্রেঠ ভাষ! সযূহের 
মধ্যে আসন পাইবাঁর সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে, তাহা। শভ পৃষ্ঠপোষক তায়ও 


উপক্রমণিক! তি 


কিছু করিয়া উঠিতে পারিবে না। পৃষ্ঠপোধকত৷ পারিপাশ্বিক পরিবেশের 
ন্যায় সাহাধ্য করে মাত্র। 

উদ্ভাষাও এইরূপ শ্রেষ্ঠ মণীষীদের অবদান দ্বার! সমৃদ্ধ হইবার 
স্থযোগলাভ করিয়াছে। কৰি ঘালিব শ্রেষ্ট সাহিত্যিকদের অন্যতম । অন্যান্ত 
কবিদের মধ্যে প্রমিদ্ধ ফারসী কবি আমীর খসবূ, সৌদী, মীর, আনীস ও 
আধুনিক যুগের ইক্বাঁল উল্লেখযোগ্য । গগ্যকারদের মধ্যে সাঁতিত্য-সমালোচক 
আজাদ, শিবলী, ওপন্তাসিক সর্শার, শরর, রু্থুয়া, রশীহুল-খয়রী ও 
ছোটগর্প লেখক প্রেম-চন্দ, পৃথিবীর শ্রেষ্ট সাহিত্যিকদের মধ্যে স্থান 
পাইবার উপযুক্ত । 


প্রথম অধ্যায় 
উদ্দু-ভাষার ইাতিহাস 
(ক) জন্মকথা 


বাহ্দৃষ্টিতে উদবু-ভাষ। আরবী-ভাঁষার সংস্পৃষ্ট সেমিটিক (সেমীর বা! সেম 
বংশ-উদ্ভৃত ভাষীভাঁধীদ্দের ) ভাঁষ! মনে হইলেও, ইহা৷ প্রকৃতপক্ষে আর্ধ-ভাষার 
অন্ততুক্ত এবং ইহার জন্মস্থান ভারতেরই কোন প্রান্তে । উদ-ভাষ। ভারতীয় 
আধুনিক আর্ধ-ভাষা-সমূহের অন্যতম হিন্দি-ভাষারই একটি বিশিষ্ট রূপ। 
লেখার প্রণালী বিষয়ে আঁরবী বর্ণমালাকে অন্ুপরণ করিয়াছে বলিয়াই উদ্বুকে 
বাহিক দৃষ্টিতে আরবী ভাষাসভৃত মনে করা হয় এবং এই প্রণালীর প্রাধান্য 
বশত:ই অনেক আরবী ও ফাঁরপী শব্দ ইহার সহিত জড়িত হইবার স্থযোগ 
পাইয়াছে । 

মুঘল-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট বাবরের সময় হইতেই “উদ” শব্দের 
ব্যবহার ভারতে বিশেষভাবে প্রচলিত হইতে দেখ! যায়। বাবর ১৫২৬ 
খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম ভারত-সমাট. বালয়া পরিগণিত হন | তাহার বাবর্নামায় 
( বাবুক্-নীমহ বা বাবর-চরিত ) উন্নিখিত হইয়াছে, তিনি দিল্লী ও আগ্রায় 
জয়লাভ করিয়া তাহার বিজয়-বার্তা যখন চারিদিকে প্রেরণ করেন, সেই 
ফতেহনাম। ( ফতঃহ নামহ ব। বিজয়-গ্রচারপত্র )-তে বাবর তাহার বিজয়ী 
সৈম্তগণকে উদ্ুয়ে ছুসরৎ শয়ার ( উচ্বুই-চুম্বংরৎ্শআবর্‌) আখ্যায় ভূষিত 
_করিয়াছেন। আবার মুঘল এঁতিহামিকগণ যথাক্রমে তবকাতে-আকবরা 
_ (ত্ববক্কাৎই-আঁকবরী ) ও ইকবালনামায়ে-জহাঙ্গিরী ( ইক্ক বাল্‌-নাম-ই- 
জহান্গীরী )-তে উদ অর্থে রাজ-সৈন্য ( শাহী-লম্কর ) বা রাজার সাময়িক 
আঁবাস-স্থান (শাহী ফরূদ-গাহ ) বাক্যাংশ ব্যবহার করিয়াছেন । মুঘল 
_ সম্রাটদের মুদ্রীলিপিতেও উদ্বু শব্ধ সম্রাটের সামরিক আবাস স্থান ব| সেনা- 
নিবাস অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়। মনে হয়। সম্রাট আকবর ১৫৭৬ খুষ্টাবে 
আজমীর ও ১৫৮৭ খুষ্টাব্দে পঞ্জাব অ্রমণপথে যে সমস্ত মুন্রাঙ্কন করাইয়াছেন, 


0 জন্মকথা 8 রর ৫. 
সেই সকল মুক্রায় টাকশালের নাম হিসাবে লিখিত হইয়াছে উদ য়ে-জফরকবীন 
, উদ্ু-ই-জফর্করীন্‌ ব! বিজয়ী সেনার নিবাসস্থান )। আবার, আকবর-পুত্র 
সম্রাটু জহাজীর তাহার সিংহাসন আরোহণের প্রায় এগার বৎসর পরে 
১৬১৬ খৃষ্টাব্দে মালোয়৷ ভ্রমণপথে ষে সব মুদ্রান্ধন করা ইয়াছিলেন তাহাতে 
নিম্নলিখিত বয়েৎটি (বয়ৎ বা দ্বিপঙ.ক্তি) খোদাই রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া 
শায়_-ব-উদ্ঘঘ দিকৃক! জদ্‌ দূর রাহে-দেকন্‌ শীহে-বহর ও বর ) শাহানশাহে- 
জমান শাহে-জহাঙ্গীর্‌ ইবনে-শাহ আকবর ( দক্ষিণাত্য ভ্রমণপথে জল-স্থলের 
অধিপতি সআট. আকবরের পৃত্র জহাঙ্গরীর শাহ সামরিক আবাসস্থলে এই 
মুদ্রাঙ্কন করিয়াছেন )। 
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এবং পঞ্জাব মউজিয়মের মুদ্রালিপি-বিবরণীতে এই সকল মুদ্রায় মুদ্রাঙ্কন স্থান 
দাক্ষিণাত্যপথে রাঁজার সামরিক আবাসস্থল /০ 8) )১))| ০৮১৮] 9 
( দাঁরুল্-জর্ব, উদ্ছঘ দর রাহে-দ্েকন) মুদ্রিত রহিয়াছে বলিয়া উল্লিখিত 
হইয়াছে । 

আলাউদ্দীন জোয়েনি ( 'অলা-উদ্দীন্‌ জুয়িনী ) লিখিত তারিখে- 
ঈ্গাহানগুশীয়ি ( তাঁরীখ-ই-জহান্গ্রশায়ি বা পৃথিবী-বিজেতাঁর ইতিবৃত্ত) ও 
রশিছুদ্দীন ফজলুল! ( রশীছু-দ্দীন্‌ ফছলুল্লাহ ) লিখিত জামেযুত-তাওয়ারিখ 
( জামি”-উত্-তরারীখ, )-এ উল্লিখিত হইয়াছে যে চেঙ্গিজ খান্‌ ( চন্গীজ, 
খান) ও তীহার পুত্রদের সময় হইতেই মুঘলসম্বাট দের আবাসস্থান বা 
তাহাদের সৈন্যদের বলতিস্থানকে “উদ্ব”প বল। হইত, এমন কি তাহাদের 
রাঁজধানীকেও সময় সময় “উদ” বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে । চেঙ্গিজ 
খানের পরে আনেকবারই মুঘলদের কর্তৃক ভারত আক্রান্ত হইয়াছে-_এবং এই 
সযোঁগেই 'উছৃ” নাম প্রাসদ্ধিলাভ করিয়াছে বলিয়! অনুমিত হয়। 

বন্ততঃ উদ্4১1191০ (বা পার্বত্য-আলতাই দেশীয়) শব্দ এবং তুরস্কের 
উপভা যা-স মৃহে এই শব্দটির ওছু? উদ” ও যুত্ প্রভৃতি রূপে ব্যবহার দৃষ্ট হয়। 
তুকাঁ-ভাঁধার ইহ! তাবু, বাসস্থান বা কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির বাসস্থান ও 
সেনানিবাস বা কোন সেনানায়কের সামরিক বাসস্থান প্রভৃতি অর্থে ব্যবহার 
হইয়] থকে । তুকার্দের ভারত-আগমনের পর হইতেই এই উদ শব্দটি 
তাহার পরিবন্তিত ফারসী উদ্ুবূপ গ্রহণ করিয়া পেনানিবাস, রাজার 
সামরিক বানস্থান বা সৈন্বর্গ প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হইতে থাকে । আবার, 


৬... উদ্ঘুসাহিত্যের ইতিহাস 
সম্রাট, আকবরের রাজত্বকালে ও তাহার টন সময়ে উদ রৈ-য়ালা 
( উ্দুই-মুঅল্ল|) বা বাজারে-উদ্ঘ (বাঁজণীর্-ই-উর্ি) ইত্যাদি বাক্যাংশে 
উদ অর্থে শক্তিশালী মুঘল সৈন্যদের সেনানিবাস বা মুঘল সৈন্যবর্গ এই অর্থ 
ব্যক্ত হইতেছে, দেখিতে পাঁই। এইরূপ অর্থযুক্ত উদ্ঘশব্দের সাহায্যে গঠিত 
জবানে-আহলে-উদ্ু (জ.বান্-ই-অহল্-ই-উর্ুদ বা সেনানিবাসের অন্তঃপাতী 
লোকদের ভাঁষ। ) ১৬ এবং ১৭শ শতাব্দীতে বিশেষ গ্রচলিত হ্ইয়। যায় এবং 
ক্রমে কেবল উদ শব্দই উদ-ভাঁষা বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়। এই উদু₹ভাষা 
বলিতে ১৬ এবং ১৭শ শতাব্দীতে ও তাঁহার পরবর্তা সময়ে দিল্লীতে প্রচলিত 
মুঘল পৈন্যগণ বা সাধারণভাবে দ্বিলীর অধিবাসী মুসলমান জনসাধারণ কর্তৃক 
ব্যবহৃত ভাষ। বুঝাইলেও, ইহার তিত্তি অনেক পূর্বেই স্থাপিত হয়। এই 
ভাষার স্থচন। তুক্ণী মুনলমাঁনদের ভারত-আগমনের আরস্ত হইতেই হম্ন এবং 
ক্রমে ক্রমে আধুনিক আর্ধভাষাগুলির প্রস্তুতির স্থযোগ সম্পূর্ণরূপেই গ্রহণ 
করিয়া ১১ ও ১২শ শতাব্দীতে হিন্দী, বাউল! ও অন্তান্য আধুনিক আধভাষার 
ন্যায় উদ্তভাষাঁও ইহার স্বরূপ প্রকাঁশ করে। 

খলিফা উমর ফাঁকুক্‌ (খলীফহ "উমর ফারুক. ৬৩৪-৬৫৪ খৃষ্টাব্দ )-এর 
রাজত্বকাঁল হতেই মুদলমাঁনদের ভারত-আক্রমণের স্চন] হয় । ৬৩৬ খৃষ্টাব্দে 
উন্মান ও বাচ়রেইনের অধিপতি কারুক-সাঁমন্ত পিন্ধু-সীমীস্ত আক্রথণ করেন 
ও তাহার যুদ্ব-জাহাজ বোৌশ্বাই প্রদেশের সমুদ্র-উপকূলস্থিত তান। নামক স্থানে 
লঙ্গরও স্থাপন করিয়াছিল, কিন্তু সেই আক্রমণ সফল হয় নাই। তারপর, 
৬৪২ থুষ্টাব্ে রান মুসলিম -অধিরূত হইলে, হজরৎ উসমান (£হদ্ব রৎ 
'উম.আন্‌) ৬৪৩ হইতে ৬৪৬ খৃষ্টাকের মধ্যে ক্রমে ক্রমে মকরান, সীন্তান ও 
জাবালিস্তান অধিকার করেন । ইহার পর হইতেই মুসলমানদের ভারত 
আক্রমণ ও ক্রম-অধিকারের বিশেষ স্থযোগ হয়। ৬৬৪ খৃষ্টাব্দে আমির 
মুহলিব বিন আবু সফর (আমির্‌ মুহিব বিন্‌ অবী ম্বফর্‌) কাবুল-পথে 
ভারত আক্রমণ করিয়া লাহোর পধন্ত তাহার সৈন্তসমাবেশ করেন এবং এই 
যুদ্ধীভিযাঁনে মূলতান হইতে কাবুল পর্ধস্ত মুনলিম অধিকারে আসে । ইহার 
পর ক্রমান্বয়ে বিশ বসব সিন্ধু প্রদেশ মুসলমানগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইতে 
থাকে । খলিফা আবছুল মালিক বিন মারওয়ান (খলীফহ 'অব,ল্-মালিক্‌ 
বিন্‌ মর্বান্‌ )-এর রাজত্বকালে যখন হজ্জাঁজ বিন ইউস্থৃফ ইরাকের শাসনকর্তা 
ছিলেন, তখন কয়েকবারই তিনি: সিদ্ধ প্রদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন । 
অবশেষে ৭০৫ খৃষ্টাবের যুদ্ধে দিম্ধুদেশ মুসলমাঁনদের' অধিকারে আসে । এই 


অন্কধা ৭ 


যুদ্ধের অধিনায়ক ছিলেন মহম্মদ বিন কাসিম (ষুঃহম্মদ্‌ বিন্‌ কাঁসিম্)। ভিনি 
ক্রমে আরো মুসলিম-রজ্য প্রসারে মনোনিবেশ করিলেন ও রাজ্যবিস্তারে 
সক্ষমও হইলেন, কিন্তু শীত্রই তাঁহার পদচাুতি হয়। 

খলিফা আল-ওয়াদিকের ( অল্-বাঁসিক্ক. ৮৩৪--৮৪২ রা 
কাল প্যস্ত সিন্ুদেশ বাঘদাদের খলিফার অধীনেই ছিল। তাহার পর 
হইতে খলিফাঁদের অধীনতা। নামেই মাত্র ছিল, এবং ভিন্ন ভিন্ন মুলমান 
শাসনকর্তী অনেকটা স্বাধীনভাবেই শিন্ধুদেশে রাঁজত্ব করিতে থাঁকেন। বস্তৃতঃ 
হিন্দুকুশের উত্তর দিকস্থ স্থানসমূহ অষ্টম শতাববীতেই মুসপিম-অধীনে আসিয়া- 
ছিল, কিন্তু ১২ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত নুসলিমগণ হিন্দুকুশের দক্ষিণে তাহাদের 
রাঁজাবিস্তারের বিশেষ স্থুযোগ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ৯৩৫ খুষ্টান্দে 
সামানী বংশীয় পারশ্য সম্রাটদের এক জন তুকাঁ ঘুলাম আলপ তগীন্‌ সর্বপ্রথম 
ভারত ও খুরাঁসানের মধ্যবর্তী ঘজনী নামক স্থানে এক শক্তিশালী সামাজোর 
প্রতিষ্ঠা করেন। হিন্দুরাঁজা জয়পাঁল তখন পঞ্ধাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। 
আলপ্তগানেরই আশ্রিত সবুক্তগীন ( ৯৭৬-৯৯৭ খৃষ্টাব্ঘ) রাঁজ। জয়পালকে 
দ্বিতীয় বারের যুছে পরান্ত করিয়া ঘজনী সাম্রাজ্য আরো! প্রসারিত করিতে 
সক্ষম হন। সবুক্তগীনের পর স্বলতান মামুদ (স্থল্ত্বান মঃহুমুদ) ঘজনী 
সাম্রাজ্যের উ্রাঁধিকারী হইয়া ১৭ বাঁর ভারত আক্রমণ করেন এবং এই 
সকল আক্রমণের ফলে ঘজনী সাম্লাজ্য ভারতের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত কালগ্রর 
হইতে পশ্চিম প্রান্তে দোমনাঁথ পযন্ত বিস্তার লাভ করে। তাহা মৃত্যুর 
পর তাঁহার উত্তরাধিকাঁরীদের রাজত্বকালে মাঁমুদ অধিকৃত কতক বাজ্য 
হত্তচ্যত হইলেও, পঞ্জাব অধিকার তাহাদের কায়েমই থাঁকিয়! যায়। 

সুলতান মামুদের মৃত্যুর পরেই আর একটি শক্তিশালী মুসলিম বংশের 
অভ্যু্ান হয়। বহরাম শাহ-র রাজত্বকালেই ( ১১১৮-৭১ খৃষ্টাব্দ) এই 
বংশীয়গণ ঘজনী তাহাদের অধিকারে আঁন্য়ন করিতে সক্ষম হন। সবুক্তগীন- 
বংশীয়দের হাতে তখন কেবল মাত্র পঞ্জাব রহিয়। ধায় এবং তীহাঁদের 
শেষ সুলতান খপবূ মালিক ১১৬০ হুইতে ১১৮৭ খৃষ্টান্দ পর্যন্ত পগ্জাঁবের 
রাজধানী লাহোরে রাঁজত্ব করিয়া গিয়াছেন। আমরা আরো দেখিতে 
পাই যে এই নৃতন শক্তিশালী সাম্রাজ্যের শিহাবুদ্দীন ঘোবী নাঁমে প্রসিদ্ধ 
' মহম্মদ বিন্‌ সাম সবুক্তগীনের শেব বংশধরকে পরাস্ত করিয়। লাহোরের 
সিংহাসনও অধিকার করেন। পঞ্চাৰ অধিকার কনিয়। 'ঘার-রাজ আবার 
ভারত বিজয়ে উৎসাহী হইলেন। সেই সময়ে উত্তর ভারতে তিনটি হিন্দু, 


৮. _ উদ্্নাহিত্যের ইতিহাস, 


সামাঁজোর প্রতিষ্ঠা ছিল__চৌহান সাাজ্য দিজী ও আঙ্গমীরে, রাঠোর 
,কানৌজে, আর বাঁঘিল। গুজরাঁতে । ১১৯৩ খুষ্টাব্ধে মহম্মদ বিন সাঁম চৌহান 
রাজ পিথোরাঁকে থানেশ্বরের যুদ্ধে পরান্ত করিয়া দিল্লী ও আজমীর অধিকার 
করেন। তারপর ১১৯৬ খুষ্ঠীব্বে কনৌজ মুসলিম অধিকারে আসে। এইরূপে 
ক্রমে ক্রমে অযোধ্যা এবং বিহারও শিহাবুদ্দনের হস্তগত হয়। মোটকথা, 
সেই সময়ে সিন্ধু হইতে বাঁঙ ল' পর্যস্ত সারা উত্তর-ভারত ঘোর-রাঁজ্যের হস্তগত 
হয়। কিন্তু শীপ্রই শিহাবুদ্দীন” ইসমাইলিয় (ইস্ম'ঈলী) সম্প্রদায়ভুক্ত এক 
আততায়ীর হস্তে নিহত হন । 

শিহাঁবুদ্দীনের মৃত্যুর পর এই বিশাল সাম্রাজ্য তাহার কতিপয় ভত্যের 
মধ্যে বিতক্ত হয় । তীজুদ্দীন ইয়লছুজ ঘজনীর, নাসিরুদ্দীন কবাঁচা ( নাঁসি- 
রুদ্দীন্‌ কবাঁচহ ) পিন্ধুর, কুতুবুদ্দীন আইবক (জত্ববুদ্দীন অঈবক ) পিলীর 
এবং বহাউদ্দীন তৃঘরিল বিয়ানার অধিকার লাভ করেন। তুঘরিলের মৃত্যুর 
পর বিয়ানাও দিলী-স্থলতানের অর্িকাঁরে আসে । এই নময়ে ইখতিয়ারুদ্দীন 
খিলজীর সহায়তায় বাঙলাঁও দিল্লী-সমাটের অধিকা রভূক্ত হদ্ধ। ইলতুৎমিশের 
রাজত্বকালে তাজদ্দীন ও নাঁপিরদ্দীন কবাচার রাজ্যসমূহও দিল্-সম্রাটের 
অধিকারে আসে। ইলতৃৎ্মিশ ও তীহাঁর বংশধরগণ বাজ্য বিস্তারের প্রতি 
বিশেষ যত্ববান ছিলেন 71 কিন্তু তাহাদের পরবতী খিলজী বংশীয়দের 
রাজত্বকালে মুসলিম সাঁত্াজেযর আরে। প্রসার হয়। স্ুলতাঁন আলাউদ্দীন 
মহম্মদ খিলজী ( ১২৯:--১৩১৫) ধিলীর নিংহাসনে আরোহণ করার পর 
১৩০৫ খৃষ্টাবন্বে দাঁক্ষিণাত্য অভিমুখে বিজয়-অভিযানে বহির্গত হন এবং 
শীদ্রই দেওগড়, উদ্রঙ্গল এবং কনাট অধিকার করেন। ক্রমে ক্রমে তাহার 
সাম্রাজ্য বিস্তারলীভ করিয়। রাঁমেশ্বরম্‌ পর্যন্ত পৌছাঁয়। কথিত আছে, 
আলাউদ্দীনের অনুমত্যন্ছসারে তথায় একটি মসজিদও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল 
এবং সম জহাঙ্গীরের বাঁজত্বকাল পর্ষস্ত তথায় ইহা স্থরক্ষিত ছিল। 
আলাউদ্দীন খিলজীর রাঁজত্বকীলের পরেও প্রীয় চল্লিশ বৎসর দাঞক্ষিণাত্য 
দিল্পী-স্থলতাঁনদের অধিকারে ছিল। মহম্মদ বিন তৃঘলকের রাজত্বকালে 
(১৩২৫--১৩৫১ ; দ্বাক্ষিণাত্যের আমীর-ওমরাগণ দিলীর সম্রাটের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ ঘোঁষণ। করেন এবং ইহাঁর ফলে বহষনী ( ১৩3৫__-১৫১৬ থুষ্টাব্ব ) 
নামে এক নূতন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠ। হয়। প্রায় এক শত বৎসর রাজত্ব 
করার পর এই শক্তিশালী সাআঁজ্য খণ্ডিত হইয়। ৫টি হত কষত্র রাষ্ট্রে বিভক্ত 
হইয় যায়। | 


ছযকধা ২ 3 ও 


উপরি উল্লিখিত বাষ্ট সংস্থাপনীর ফলে আমরা দেখিতে পাই যে সিদ্ধু- 
বিজয়ী মুসলমানগণ ছিলেন আরব দেশীয়, এবং তাহারা যখন ভারতে বসতি 
স্থাপন করেন, তীহাঁদের আরবী ভাষা, আরবীয় কৃষ্টি এবং সভ্যতাও তাহাদের 
সঙ্গে করিয়া লইয়। আদেন | এবং রাজ্য বিস্তারের অঙ্গে সঙ্গে নিজেদের কৃ ও 
সভ্যত। এমনিভাবে প্রসার করিতে চেষ্টা করেন যে সিন্ধুর্দেশও অল্পদিনের 
মধ্যেই শিরিয়া ও ইরাঁকের কূপ পরিগ্রহ করে। এই মুসলিমগণ তথায় 
একাদিক্রমে ৫ শত বংসর রাজত্ব করেন । এই স্থদীর্ঘ কালের মধ্যে ইরাক ও 
আরব শাসকবর্গের সহিত তাহাদের দেশীয় অনেক ধর্ম-সম্প্রদায় ও অধিবাসী 
নি্ধুদেশে আসিয়। বলতি স্থাপন করিতে লাগিলেন । তাহার ভাঁরতীর়দের 
নহিত সামাজিক জীবনেও এমনি ঘনিষ্ভাঁবে মিশিয়া গেলেন যে কোন 
বিদ্শৌয়ের পক্ষে এই ছুই ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মধ্যে সাধারণ জীবনে কোন পার্থক্য 
খুলিয়া ঘাঠির করাই কষ্টকর হইয়। দীড়াইল। ৯ম শতাঁব্ধীর কোন আরব 
এতিহাঁসিকের ( ইবন্-ঃহব্সিল্‌) মতে সেই সময়ে সিন্ধুদেশে আরবী-মিশ্রিত 
হিন্দী (অর্থাৎ উদ্দ) এবং মুলতাঁনে মুলতানী ও ফাঁরসী ভাষার প্রচলন ছিল। 

ঘজনীয় ও ঘোর সম্রাটদের রাজত্বকালে যে সকল মুললমান ভারতে 
আনিয়াছিল, তাহাদের প্রায় সকলেই তুকীঁ, মুখল্‌ বা আঁফ ঘান ছিল। 
তাহাদের ভারতীয় কেন্দ্রস্থল প্রথমভাগে লাহোরেই অবস্থিত ছিল। আবুল 
হন আলী বিম উসমান আল-হুজ্ুরী ( অবুল্-হসন্‌ "অলী বিন্‌ 'উদ্‌.মান্‌ অল্‌- 
হুডরী ) ও শেখ কখরদ্দীন জিন্জানী নামে প্রসিদ্ধ স্থৃফী ও ধর্ম-প্রচারক এই 
নময়েই লাহোরে বপতি স্থাপন করিয়। গিয়।ছেন। মাসুদ সাঁদ সলমান ( মস্‌- 
'উদ্‌ সঅদ্‌ নলমান্‌), আবুল ফরজ বনী, আবু আন্দল্লাহ অন্নকৃতী ও 
হাামছুদ্দীন মান্ছদ (£হমীছুদ্দীন্‌ মস্* উদ) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ফারসী কবি এই 
সময়েই লাহোধে জন্মগ্রহণ কারয়াছিলেন। তা"ছাড়। প্রসিদ্ধ পগ্ডিতপ্রবর 
আবু নসর ফারসী ( অবু নব্বর্‌ ফারুপী ) ভারতে অবস্থান পূর্বক এই সময়েই 
লাহোরে একটি কলেজ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তথায় ইসলামীয় কৃষ্টি ও 
সত্যত। সম্বন্ধে শিক্ষাদান করা হইত। ঘোর-বংশীর়দের রাঁজত্বকাঁলেই বিশেষ 
করিয়। মুসলিম-কৃষ্টি তাহাদের দেশ জয়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে সারা ভারতেই 
ছড়াইয়া পড়িতে থকে । এইবূপ. কথিত আছে যে প্রসিদ্ধ চীন-পর্যটক 
ইবনেস্বতৃতা (ইব নি-বত্বত্বহ ) ভারত পর্যটনকালে তথায় মুসলিম রাস্তীয 
শাসনের সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারত জুড়িয়! ইসলামীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার প্রভাবও 
যথেষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন। 


১০, 0 উদ্সাহিত্যের ইতিহাস | 

ইপলাঁম কৃষ্টি ও সভ্যতার প্রভাবের অন্যতম কাঁরণ ভারতে স্থফী-: 
গ্রবর্তকদের আবির্ভাব ও তাহাদের সার্জনীন প্রেমধর্মের প্রসারণ. বাঙলা- 
দেশের বৈষ্ণবধর্মের প্রসারের মূলে সুফীদাধনার প্রভাব ষথেষ্টই রহিয়াছে 
বলিয়া মনে হয়| এই বিষয়ে আমার 'পার্ত সাহিত্যের ইতিহাস ও 
'জলালুদ্দ'ন রূমী ও ওতীহাঁর মবধীধর্ম। (72121414171 24778 1 ৫7৫.11%5 
1510770 24)511057 ) নামক গ্রন্থে বিস্তত আলোচনা! করা হইয়াছে। 
ডট সুহম্ম্ এনামুল হক সাহেবও তাহার “বঙ্গে স্ব.ফী প্রভাব, শামক গ্রন্থে 
এই বিষয়ে বেশ পাতিত্যপূর্ণ আলোচনা করিঘাছেন। একাদশ শতাব্ীতেই 
যে ভারতের দূর দেশাস্রে স্থফী প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামীয় রুটি ছড়াইয়া 
পড়িত্েছিল তাহার যথেষ্ট নিদর্শন আছে। শাহ সৃলতান ব্ী নামে এক 
স্কফী তীহার ীর-সহ ১০৫৩ খুষ্টান্দে বঙ্দেশে আগমন করিয়াছিলেন । অধুনা 
পূর্ব-পাকিস্তানের ময়মনসিংহ জিলাঁর নেত্রকোণা মহকুমার অস্তর্গত মদনপুর 
নামক স্বানে তাহার কবর ও দরগাঁহ এখনো বিছ্বমান আছে । কথিত আছে, 
এট অঞ্চলের তদানীন্তন কোচ-রাজা এই দরবেশের মাহাঁত্যো মুগ্ধ হইয়া ইসলাম 
ধর্ম গ্রহণ করেন ও অমস্ত গ্রাঁম দরবেশের নামে পীবৌভ্তর-স্বরূপ দান করেন ।১ 
আন্ুমাঁনিক খষ্টায় একাদশ শতাঁবী হইতেই ভারতের নানাস্থীনে ভ্রাম্যমাণ 
মুসলমান সাঁধকূগণ আগমন করিতে থাঁকেন এবং তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামীয় 
কৃষ্টি যেমন চারিদিকে বিস্তারলাঁভ কনে, তেমনি তাহাদের কথ্য-ভাষা উদ্ও 
পারা ভারতে ছড়াইয়া পড়। 

মুসলিম বিজয়ী ও ইস্লীমধর্মীবলঙ্িগণ যদ্যপি ভারতেও তীহাদের 
ভাঁষা ও রুষ্ট সঙ্গে করিয়াই লইয়া! আপিয়াছিলেন, তথাপি তাহাদের ভাষা ও 
কুষ্টির গ্রভাব মিশর ব! ঈরাঁনের উপর যেরূপ কার্ধকরী হইয়াছিল, তেহনটি 
ভারতে হয় নাই। আরবী ভাষ। ও আরবীয় সভ্যতায় প্রভাবান্বিত 
হইয়। ঈরানী ও মিশরবাঁসী তীহাঁদের নিজস্ব প্রাচীন ধর্ম, সামাজিক বীতি- 
নীতি ও নিজ নিজ ভাষা পথন্ত ভুলিয়। গিয়াছেন, কিন্তু ভারতবর্ষে তৎপরিবর্তে 
আর্ধ-সভ্যত| ও কৃষ্ট ইলামীয় সভ্যতাকে প্রভাবান্বিত করিয়া ফেলিয়াছে। 
তৎসত্বেও ইসলামীয় কুষ্টর প্রভার কিছুটা ভারতে থাকিয়াই যাঁয়,_তাহারই 
ফলে তৎকালীন (শিষ্ট-) হিন্দী ভাঁষা ইসলাম প্রভাবান্বিত হই] উদ্ছ ভাষায় 
রূপান্তর লাভ করে। 


সুলতান মামুদের রাজত্বকালে তাহার বিজয়- পতাকা সমগ্র এশিয়ার 
১ ১) 1967158] 10185706 09296693১01 12192217065 19127 0, 152. | 


জনাকথা / এ ১১ 
দুরদূরাস্তর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মাওর়ান্‌ নহর, খাঁরজম, খুরাঁসান ও 
ফারসের অন্তভূক্ত অনেক বিস্তৃত ভূমি তাহার সাম্রাজ্যতৃক্ত ছিল। কিন্তু 
তাহার পুত্র মাস্থদনের রাজত্বকালে ( ১০৩০-৪* খষ্টাব ) ক্রমে ক্রমে সকল প্রসিদ্ধ 
রাজ্যই পারশ্য-সআাট. সলজুক-রাঁজ অধিকার করেন। মস্থদ-পুত্র মৌদুদ্‌ 
(১০৪০-৮) যখন পিংহাসনে আবোহণ করেন, সবুক্তগীন-বংশীয়দের মাত্র 
আফগানিস্তান ও তারতের কতিপয় অংশ অধিকারে ছিল। মাস্থদের বংশধরগণ 
এই সময়ে সলজুক্‌ রাঁজ কর্তৃক বিশেষতাঁবে অত্যাচারিত ও লাঞ্থিত হইতে 
লাগিলেন ও তাহার! এশিয়ার বিভিন্ন স্থান হইতে বিতাড়িত হুইয়! ভারতেই 
কেবল তাহাদের রাঁজ্য কায়েম রাখিতে সক্ষম হন ও তথায় স্বাধীনভাবে রাজ্য 
চালনা করিতে থাকেন । 
এই নৃতন অবস্থা-বিপর্যয়ে সবুক্তগীন-বংশীয় রাজন্যবর্গ, তাহাদের 
আত্মীয়স্বজন ও দেশীয় অধিবাপিগণ ভারতীয়দের সহিত বিশেষ অস্তরঙ্গভাবে 
মিশিতে চেষ্টা! করিলেন এবং ভারতীয়-ভাঁষা এমনতাবে আয়ত্ত করিলেন যে 
ভারতীয় হিন্দী ভাঁষাই যেন তাহাদের নিজস্ব ভাষারপে পরিগণিত হইল। 
আমরা দেখিতে পাই, স্থলতান ইব্রাহীমের রাঁজত্বকালে (১০৯০ খুষ্টাব্ব হইতে) 
প্রসিদ্ধ ফারলী কবি মান্দ সাঁদ সলমান ও আবু আব,ল্লা আন-নকৃতী হিন্দী 
কবিতাঁও লিখির। গিয়াছেন ও তীহাদের হিন্দী দোহা-গান, এ সময়কার 
এঁতিহাসিক গ্রন্থসমূহে সংরক্ষিত রহিয়াছে । স্থলতান মামুদের রাজত্বকাল 
হইতেই অনেক দায়িত্বপূর্ণ কাধে হিন্দু নিযুক্ত হইতে দেখা যায়। মাস্রদদের 
সময়ে এক হিন্দু সেনাবাহিনী পর্যন্ত গঠিত হইয়াছিল এবং ইহার অধিনায়কত্তে 
নাথ ও তিলক নামে ছুই সৈন্যাধাক্ষের উদ্লেখ আছে। কথিত আছে, 
মুসলিম বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে জয়ল'ভ করিয়! এই হিন্দু সেনাবাহিনী স্বুক্তগীন- 
সাম্রাজ্য অক্ষুপ্ন রাখিয়ণছে। . 
এই সকল ঘটন]। হইতে সহজেই অস্ৃষিত হয় ঘে সবুক্তগীনের বংশীয়দের 
সময় হইতেই হিন্দু-মুসলমানের একত্র বসবাঁসের স্থষোঁগ হয়। তাহার ফলে 
সেই সময়কার হিন্দীভাষার কতকটা পরিবর্তন দৃষ্ট হইতে থাকে । এই নৃতন 
ভাষাকে আরবী, ফাঁরমী ও তুকাঁ শের বিস্তর প্রয়োপসহ স্থানীয় মুসলমানগণ 
ব্যবহার করিতে থাকেন--কিন্তু ভাষার গঠন হিন্দীই থাকিয়! যায়| স্থলতাঁন 
মহম্মদ বিন তৃঘলকের রাজত্বকালে ( ১৩২৫-৫১ ) এই নৃতন পরিবত্তিত হিন্দী- 
ভাষা জনসাধারণের মধ্যেও যোগস্থত্র স্থাপন করে; তবে বিশেষ করিয়া 
ভারতে জন্মগ্রহণকারী মুললমানগরণই এই নৃতন তাষ৷ ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত 


উই. ও _ উত্্ঘ সাহিত্যের ইতিহাস 

হুন। ষে সকল মুসলমান বিদেশ হইতে আমদানী হইতে লাগিলেন, তাহারাও 
এই নৃতন ভাষার প্রতি মনোনিবেশ করিলেন এবং ক্রমে এই ভাষায় পারদর্শী 
হইয়। ভারতীয় জনসাধারণের সহিত পরিচিত হইবার স্থষোগ লাভ করিলেন। 
য্দিও আধুনিক অর্ধিতাঁষাঁর অত্যুর্থান-সময়ে এই নৃতন পরিবতিত হিন্দী 
(ব! উচ্চ) ভাষার কোন নিদর্শন সাধারণভাবে আমাদের দৃষ্টিগোঁচরে নাই, 
তবু বিশেষভাবে পর্যালোচনা করিলে আমর! দেখিতে পাইব যে ১২ বা ১৩শ 
শতাবীতে আববী-ফাঁরসীতে লিখিত যে সকল ইতিহাস ব। জীবনী গগ্রস্থ রচিত 
হইয়াছে, তাহাতে উদ” ভীষায় কথিত অনেক বাক্যালাপ সংরক্ষিত আছে। 
এই সকল গ্রন্থ আলোচনা করিয়াই আমরা উদৃতভাঁষার আদিরূপ কতকটা 
জানিতে পারি। তাছাড়া প্রসিদ্ধ ফাঁরপী কবি আমীর খসনূও (জন্ম 
১২৩৫ খুষ্টাব্ব) অনেক উরু কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন--যদিও ইহার 
অধিকাংশই এখন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে । বপ্ততঃ আমীর খসরূই উদ 
সাহিত্যের প্রথম সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। 


(খ) বংশ-পরিচয় 


বস্ততঃ হিন্দী ও উদর মধ্যে আমরা এইটুকু পার্থক্য দেখিতে পাই যে, 
যদিও ইহার জন্মস্থান ভারতেই, উর্দু আরবী তথা ফারসী বর্ণমালাকে 
অন্থকরণ করিয়াছে এবং ইহার শিষ্ট বা সাহিত্যিক ভাঁষায় অনেক ফারসী, 
আরবী ও তুকী শব্দের ব্যবহার রহিয়াছে । আর হিন্দী তাঁহার নিজন্ব 
বর্ণমাল! নাগরী ব! দেবনাগরীকে আকড়াইয়৷ আছে, এবং ইহার শিষ্ট বা 
সাহিত্যিক ভাষায় অনেক সংস্কৃত তথ! তৎসম শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে । 
আমর| লক্ষ্য করিলে ইহাঁও জানিতে পারি যে, এই উদ্বা হিন্দী ভাষা 
কখনও কোন স্থানেরই মাতৃ-ভাষ। ছিল না। যদিও সকল সময়েই হিন্দী বা 
উর্ছ কথ্য-ভাষা হিসাবেই ব্যবহৃত হইতেছে, তথাপি ইহা বস্তুতঃ সাহিত্যিক 
কথ্য-ভাঁষা। আর ইহার একটি প্রকৃ প্রমাণ "নাগর" নামকরণের মধ্যেই 
রহিয়াছে । এই হিন্দী (বা ভারতীয়) ভাষার পূর্ব-নাম ছিল নাগরী-ভাষা, 
অর্থাৎ নগরের (শিষ্ট কথ্য ) ভাষা । সকল ভারতবাপীর জন্যই এই ভাষা__ 
তাই ইহার নাম হিন্দী ভাঁষা। আবার, এই হিন্দী ও উদর একত্রে নামকরণ 
হইয়াছে “হিন্দুস্থানী” (বা! নাগরী অক্ষরে লিখিত হিন্দী ভাঁষ! ) বা “হিন্দুস্তানী' 
(বা আরবী অক্ষরে লিখিত উদ ভাষা! )। এই “শিষ্ট কথ্য? ভাঁষার উদাহরণ 
বাঁলায়ও রহিয়াছে । বাঙলার “সাহিত্যিক-কথ্য, ভাষা কোঁন বিশেষ 
স্থানের মাতৃভাষা নয়, যদিও পশ্চিম-বাউল! তথা বাঙলার বাজধানী 
কলিকাতাবাসীদের মাতৃভাষার প্রভাবই এই শিষ্ট কথ্য ভাষাকে যথেষ্ট 
প্রভাবান্বিত করিয়াছে । তেমনি হিন্দৃস্তানীতে দিলীবাসীদের মাতৃভাষার 
যথেষ্ট প্রভাব আছে। এই বাঁঙডলা সাহিত্যিক কথ্য-ভাষ। কোন বিশেষ 
স্থানের মাতৃভাষা না হইলেও, সকল বাঙ্গালীর বা বাঁডল৷ ভাষাভিজ্ 
বিদেশীয়দের শিষ্ট (বা নাগরিক ) কথা বা লিখিত ভাষা । বাঙলার ন্যায় 
হিন্দস্থানা বা হিন্দুস্তানীর ছুই রূপ প্রায়: হিন্দু ও মুদলমাঁন যথাক্রমে ব্যবহার 
করিয়া থাকেন। আর অধুন1 ভারত দুই ভাগে বিভক্ত হওয়ায় হিন্ুস্থানে 
হিন্দুস্থানী বা হিন্দীর ব্যবহার প্রবর্তিত হইয়াছে, এবং পাকিস্তানে অর্থাৎ 


১৪... . উদ্ছ সাহিত্যের ইতিহাস 


€ মুমলমানদের আবাঁসভূমি ) পবিভ্রস্থানে হিন্দুস্তানী, তথা নৃতন নামকরণ 
অন্থ্যায়ী পাকিস্তানী বা উদ্ভাষার প্রবর্তনের চেষ্টা দৃষ্ট হয়। | 

ভারতীয় আর্যভাষার অন্ততূ্ত উদ্দুভাষার বংশ-পরিচয় বর্ণনাকালে 
ডক্টর মহিউদ্দীন কাদেরী ( মঃহীউদ্দীন্‌ কাদিরী) তাহার “হিন্দুস্তান 
লিসানিয়াৎ- (অর্থাৎ উদ্ঘ ভাঁষাতত্ব )-এ বস্তুতঃ ভারতীয় আধুনিক 
আর্ধভাষারই বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন । কাদেরী সাহেব ভারতীয় আধভাষাকে 
৫টি গোর্ঠীতে বিভক্ত করিয়াছেন £--(১) উত্তর-পশ্চিম; (২) দক্ষিণ- 
পশ্চিমা) (৩) মধ্যদেশীয় ) (৪) পূরবদেশীয় এবং (৫) দক্ষিণা বা দক্ষিণ- 
দেঁশীয়। 

(১) উত্তর-পশ্চিম গোঙ্গীর অন্তভূক্তি হইয়াছে £-- (ক) পঞ্জাবী; 
(খ) জিগ্পী; ও (গ) সিম্ধী ভাষা । 

(২) দক্ষিণপশ্চিমা গোষ্ঠীর অন্তভূক্ত £--(ক) রাজন্তানী ; ও 
(খ) পাহাড়ী। 

(৩) মধ্যদেশীয় গোঠীর অন্তভুক্ত :__(ক) হিন্দুস্তানী ব। পশ্চিমা-হিন্দী 3 
(খ) বাঙ্গূ; (গ) ব্রজতাষ।, (ঘ) কনৌজী, ও (ড) বুন্দেলী। 

এই হিন্দুম্তানীকে আবার ছুই প্রধান অংশে বিভক্ত কর] হইয়াছে__ 
নাগবী অক্ষরে লিখিত হিন্দী ভাষা ও ফারসী অক্ষরে লিখিত উদ ভাষা। 
এই নাগরী হিন্দী ভাষাই ভারতীয় শিষ্ট কথ্য ভাঁষ।। ইহাঁকে সময় সময় 
পূর্বদেশীয় গোঁঠীর পৃবা-হিন্দীর সহিত পার্থক্য প্রদর্শনার্থে পশ্চিমা-হিন্দীও 
বল হয়। ফারসী অক্ষরে লিখিত উদ্ছ ভাষাকে আবার তিন ভাগে বিতক্ত 
করা হইয়াছে-_-শিষ্ট কথ্য উদ ভাঁষা, দ্িকনী এবং গুজবরাঁতী। 

(৪) পূর্ব-দেশীয় গোগীকে প্রথমতঃ ছুই প্রধান অংশে বিভক্ত করা 
হইয়াছে (ক) মগধী ও (খ) অধ-মগধী । 

(ক) পুকাঁ ও পশ্চিম! মগধীভেদে আমামী, বাঙলা ও উড়িয়া; এবং 
মৈথালী, মগহী ও তভোজপুরী যথাক্রমে এই গোষ্ঠীর অস্তভূক্ত। আর 
(খ) অর্ধমগধীর প্রধান রূপ পূরবা-হিন্দী তিন ভাঁগে বিভক্ত 5 
বাঘেলী ও ছর্তিশগড়ী । 

(৫) দক্ষিণ গো ীর প্রধান বংশ-পরিচয় হিনাবে যা মারাঠি 
ভাষা 

_ কিন্তু উদর বংশ-পরিচয় লিখিতে হইলে আধুনিক আর্ধ ভাষার বর্ণনা 
. করিয়া নিবৃত্ত হইলেই কি করিয়া চলিবে? হিন্দীর সহিত সংশ্লি্ উদ 


. ধংশ-পরিচ্বা ১৫. 
ব্তত:ঃ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভাঁষা-গোঠী-__ইন্দো-ইউরোপীক় তাষাসমূহের 
অন্ততৃক্ত । ইন্দোইউরোপীয় তভাষা-গোষ্ঠী ছুই প্রধান অংশে বিতক্ত-_. 
আবভাষা ও ইউরোপীয় ভাষ।। প্রাচীন ইউরোপীয় ভাষা-অন্ততক্ত প্রাচীন 
গ্রীক ও লেটিন ভাষার অস্ততৃ কতই হইয়াছে আধুনিক ইংরেজী, জার্মান ও ফ্রেঞ্চ 
প্রভৃতি তাঁষানমূহ। 

আর্য ভাষার ছুই প্রধান শাখা-_-ভারতীয় আর্ধ ও ৪ আর্য ভাষা । 
ঈরানীয় ভাঁষা প্রাচীন পারসিক বা আবেস্তা, মধ্য পাঁরমিক ব। পহলবী ভাষা 
যুগ অতিক্রম করিয়া আধুনিক যুগে ফারসী, প্ত ব৷ বেলুচী ভাষা রূপ পরিগ্রহ 
করিয়াছে । ভারতীয় আধভীষার প্রাচীন রূপ বৈদিকভাষ। ইন্দো-ইউরোগীয় 
ভাঁষা-গোঠীরও অতি প্রাচীন নির্শন । সাধারণভাবে বৈদিকতাষ। ও সংস্কতকে 
যদিও আমর অনেকটা একই প্রকার ধারণ করিয়। থাকি, প্রকৃতপক্ষে 
প্রাচীন গ্রীক বা! আবেন্তার প্রাচীন রূপ গাথ ভাঁষাঁর সহিত বৈদিক ভাষার 
যেমন সাদৃশ্য আছে, সেইরূপ সাদৃশ্য বৈদিক ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষাও 
নাই, বিশেষ করিয়! ব্যাকরণের খুটিনাটি ব্যাপারে । 

এই ইন্দো-ইউরোপীয় ভীঘাস্ততূক্তি বৈদিক, প্রাচীন পারসিক ও আবেস্তা, 
প্রাচীন গ্রীক ব৷ হেল্লেনীয়, প্রাচীন ইতালীয় বা লেটিন ও প্রাচীন জার্মানীয় 
বা টিউটনিক প্রভৃতি ভাষাভাষী লোকদের আদিম বাসস্থান সম্ভবতঃ পূর্ব 
ইউরোপের কোন স্থানে অবস্থিত ছিল। সেই সময়কার তুলনায় স্থশিক্ষিত 
অর্ধ-যাষাঁবর ইন্দো-ইউরোপীর গোষ্ঠীর একদল আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ২০০০ 
বৎসরের কাছাকাছি কোন সময়ে মধ্যএশিয়ায় কিছুকাল অবস্থান করিয়। 
এশিয়। মাইনর ও মেসোপটমিয়ার দিকে ধাবত হন। এই সকল স্থানে 
কিছুকাল অবস্থান করার পর সেখান হইতে ইন্দোঈরানীয় ব! আধগোগা 
নামীয় একদল ঈরানের দিকে অগ্রসর হন। উঈরানে এই ইন্দোঈরানীয় 
ভাষাভাষী দল দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছিলেন ও তীহাদের সম্মিলিত চেষ্টায় 
এক বিরাট কষ্টি ও সভ্যতার অভ্যর্থান হয়। এই কৃষির অভ্যরখান সময়েই 
এই ইন্দো-ঈরানীয় ভাষাভাধিগণ ক্রমশঃ ভারতের সিন্ধু ও পঞ্লাবের দিকে 
অগ্রসর হইতেছিলেন। ভারতে যাত্রাপথের কিছুকাল পরেই এই সম্মিলিত 
শক্তির ভাঙ্গন স্থুক হয়। আমরা দেখিতে পাই, এই সম্মিলিত কৃষ্টির অক্ষয় 
কীতি ধর্ষের মধ্যে প্রথমে ঈরানীয্ব ও ভারতীয়-নির্দিষ্ট একই দেবত| উভম্ন 
জাতির নিকটেই শ্রদ্ধা পাইয়। আপিয়াছেন, যেমন মিত্রঃ অর্ধমা বা সোম । কিন্তু 
পরবর্তা কালে তীহাদের মধ্যে ধর্মবিরোধের ফলে একদলের দেবতা অন্তদলের 


১৬... উদাহিতোর ইতিহাদ 
অপদেবতা রূপে পরিচিত হইতে লাগিলেন, ষেমন নাসত্য বাইন্ত্র। তাছাড়া 
এই উভয় জাতির প্রাচীন গ্রন্থসমূহে বিপরীত অর্থ সুচক “দেব' ও “অস্থুরের” 
ব্যবহার লক্ষ্য করিলেই তাহ! সহজেই অন্মিত হইবে । 

“আবেন্তায় 'দের' (বাঁওলাঁয় দেও বা “দেওয়া, শব্দও লক্ষণীয় ) শব্দের 
যেমন অর্থাবনতি ঘটিস়্াছে' আঁশ্চর্ষের বিষয় এই যে সংস্কৃত সাহিত্যেও ঠিক 
অনুরূপভাবে “অস্থুর” শব্দের অর্থ-বিপর্ষয় হইয়াছে । খখেদের প্রাচীন অংশে 
আমরা “অস্থর” শব্ধ পাইতেছি বরুণ প্রভৃতি প্রধান দেবতার বিশেষণ হিসাবে । 
আবেন্তায়ও দেখি ঈশ্বরের নাম হইতেছে অহুর মজদা (মজ-২দা) অর্থাৎ 
অস্থুর মেধাঃ (“মহৎ জ্ঞান স্বরূপ? )। কিন্তু অর্বাচীন বৈদিক ও সংস্কৃত 
সাহিত্যে "অস্থর” শব্দের অর্থ হইল “দেব বিরোধী, ত্রাঙ্মণ্যঘেষী”। সম্ভবতঃ 
“দেব এবং “অস্থুর' শবের এই অর্থ বিপর্যয়ের মধ্যে ঈরানীয় এবং ভারতীয় 
আধদের মধ্যে প্রচণ্ড ধর্মবিরোধের ইতিহাস লুক্ক।য়িত রহিয়াছে ।”১ 

“অনুর” এবং “দেব' শব যেমন এই ছুই জাতির ধর্ম-বিরোধের সাক্ষ্য 
দান করিতেছে, তেমমি “দ্য”, “দাদ? বা “দহ” আবার তাহাঁদের সম্মিলিত 
বিজয়-অভিষানের কতকটা স্বরূপ প্রকাশ করে। ডক্টর স্থনীতি কুমার 
চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, ইন্দো-ঈরানীয় দলের ভারতে আগমনের পূর্বে পূর্ব- 
ঈত্ানী, এবং সিন্ধু ও পঞ্জাবে যে সকল অধিবাসী অবস্থান করিত, তাহাদের 
পূর্বে “দাস” ব। দস্থ্য, বলিয়! অভিহিত করা হইত। খগ.-বেদে যে সকল 
অনার্কে আর্ধগণ সর্বপ্রথম বশীভূত করিয়াছিলেন, তাহাদের “দাস বা “দন্ু্য” 
বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে । আর এই দাস বা দক্থ্যর প্রতি-শব্জ 
আবেস্তার ভাষায় হইবে- (দাহ বা) দভ্য (91058 )। আবার, গ্রীক 
গ্রন্থে রহিয়াছে, প্রাচীন পূর্ব-ঈরানের অধিবাসিগণকে বলা হইত দহাই”। 
কিন্তু প্রাচীন-পাঁরসীক ভাষায় “দ্য” অর্থে পাইতেছি “দেশ ; আর, ইহাঁরই 
প্রতি-শব্ আধুনিক ফারসী হইয়াছে “দহ | মনে হয়, দন্থয' অর্থে ব্যবহৃত 
প্রাচীন উরানীয় ও সিন্ধু বা পঞ্জাবে অবস্থিত প্রাচীন অধিবাপীই, পজ্সে 
প্রাচীন-পারসীকে “দেশ' অর্থে রূপ গ্রহণ করিয়। পরবতী কালে গ্রাম অর্থে 
দীড়াইয়াছে। আব, ? এই * দস্থ্য' ব। দাস অর্থে আর্ধভাষায় দিও প্রথম যুগে 


১। হরেন চ চন্ছ পাল, পারস্ত সাহিভোর ইতিহাস, পৃঃ ১২-১৩ 
২ ফারসী “দিহ' (গ্রাম ) হইতে উদ্বুতেও এই "দহা-র ব্যবহার পাওয়। যায় । আবার, 
বাঙলায় অনেক স্থানের নামের শেষে যুক্ত 'দহ' ফারসী “দিহ' হইতেই গ্রহণ কর। হইয়াছে বলিয়া 
মনে হয়। কাহীরে। কাহারো মতে বাঁউল। দহ, সংস্কৃত হদের সহিত সম্ন্ধযুজ | | 


বংশ-পরিচয় ১৭ 


সিন্ধু ব পঞ্জাবন্ধেশীয় প্রাচীন অধিবাসীদিগকেই বুঝাইতেছে ; কিন্তু পরে 
ইহার অর্থ পরিবতিত হইয়া ষে কোন অনার্ধ, আর্য-শক্রু, রিনি ব্যক্তি 
বাকোন লুষঠমকারী আখ্য। লাভ করিয়াছে ।১ 

ইন্দো-ঈরানীয় গোঠীর এক প্রধান দল যখন ভারতের দিকে অগ্রসর 
হুইয়া স্থানীয় অনার্ধদের বশীভূত বা ভারতের অন্তান্ত অংশে বিতাড়িত 
করিয়া তাহাদের বসতি স্থাপন ও ক্রমশঃ নিজেদের অন্যান্য অংশে বিস্তৃত 
করিতে লাগিলেন, তখন হইতেই প্রাচীন আধতাষা, তখা বৈদিক যুগের 
সচন! হয়। এবং এই প্রাচীন আর্ধগণ ক্রমশঃ তাহাদের রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে 
সঙ্গে খৃঃ পৃঃ ৬০০-র মধ্যে মগধ বা প্রাচীন বিহার পর্যস্ত তাহাদের কৃষ্টি-অভিযান 
প্রেরণ করিতে সক্ষম হন। এই যুগ-কাল আ্ুমীনিক থু পৃঃ ১৫০০ হইতে 
৬০০ পর্যস্ত। বৈদিক যুগের অতি প্রাচীন গ্রন্থের নিদর্শন স্বরূপ পাই খগ বেদ-_ 
প্রাগীন খগ.বেদ ও তৎসংশ্লিষ্ট ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্‌। আধুনিক আর্ধ ভাষাগুলির 
হ্যায় ৫বদিক ভাষারও ছুইটি রূপ ছিল--শিষ্ট লিখিত ভাঁষা ও কথা ভাষা । 
বৈদিক কথা-ভাষার তিনটি কূপ বিছ্যমীন--(১) উদ্রীচ্য ( উত্তর দেশীয় বা 
উত্তর-পশ্চিম! ), (২) মধ্াদেশীয়, ও (৩) প্রাচ্য বা পূর্ব দেশীয়। ইহাদের 
মধ্যে উদীচ্য কথ্য ভাবার প্রভবই বিশেষ করিয়া শিষ্ট সাহিত্যিক রূপকে 
প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। * 

সাধারণভাবে এই বৈদিক যুগকে সংস্কৃত যুগ বল। হইলেও, প্রকৃতপক্ষে 
সংস্কত যুগ বলিয়া কোন যুগ নাই। বৈদিক যুগেরই শেষ দিকে যখন বৈদিক 
ভাষার শিষ্টরূপকে বিস্তৃত ভূভীগের উপভাষ! সমূহ বিভ্রান্ত করিয়া তুলে, তখন 
পণ্ডিতগণ একত্রিত হইয়া! অর্বাচীন বৈদিক তাষার মধ্যে একটি স্থুনংবদ্ধ শিষ্ট 
বা সাহিত্যিক দ্ূপ আনয়ন করিবার জন্য বিভিন্ন উপভাষার সংস্কার সাধন 
করিয়। একটি “সংস্কৃত' রূপের ব্যবস্থা করেন এবং সেই সংস্কৃত রূপের নামকরণ 
হয় সংস্কৃত” ভাষা । এই পণ্ডিতগণের শ্রেষ্ঠ ছিলেন পৃথিবী শ্রেট টৈয়াকরণ 
পাঁণিনি। পঞ্জাবের অন্তর্গত তক্ষশীলাবাসী এই ব্রাহ্মণের জন্ম হয় আন্থমানিক 
ৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর কিছুকাল পৃর্ব। পাঁণিনির ব্যযকরণে নিবদ্ধ বিভিন্ন 
কথ্যভাষার বিব্ণ ব্যতীত সেই সময়কার কথ্যভাষায় লিখিত কোন গ্রন্থের 
নিদর্শন পাওয়। যায় না। তবে পরবর্তীকালে লিখিত রামায়ণ-মহাঁভারত 
ও প্রাচীন পুরাণাদিতে লিখিত ভাষাঁর রূপ অনেকট। স্থানীয় কথ্য-ভাষাঁয়ই 
লিখিত হইয়াছিল বলিয়! মনে হয়। সংস্কৃত যুগ বলিয়া ঘদ্দি কোন কাঁলকে 
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১৮ উদ্লাহিত্যের ইতিহাস, 
অভিহিত করিতে হয়, তাহা হইলে তাহ! হুইবে পাঁশিনির পরবর্তী দময় 
হইতে আধুনিক কাঁল পর্যন্ত ষে সকল সংস্কৃত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহাদের 
সমষ্টির যুগ। কিন্তু ইহা মাত্র একটি পাহিত্যিক ভাষার বিশিষ্টরূপের যুগ__ইহ। 
কোঁন সজীব কথ্যভাষার যুগ নহে ; তাই নিশ্চল এবং সেই কারণেই 
কোন এঁতিহাপিক আলোচনার অপেক্ষ। করে না। কিন্তু ইহাও লক্ষ্য রাখিতে 
হইবে ষে এই সাহিত্যিক সংস্কৃত যুগের প্রভাবেই “তৎসম শব বিভিন্ন 
আধুনিক আর্ধভাষায় প্রবেশ লাভ করিবার স্থুযৌগ পাইয়াছে-_কেবল 
উদভাষাই ইহা] হইতে অনেকট। ব্যতিক্রম । কারণ, উদ্ব-ভাষাঁভাষিগণ 
সংস্কৃত তথ ভারত্তীয় “দেবভাষা+-র প্রতি কখনই শ্রদ্ধাবান্‌ ছিলেন না। উদ্বৃতে 
“ত্য” শব্ষের বিশেষ কোন প্রভাব ন1 থাকিলেও, হিন্দীর প্রভাবে “অর্ধ- 
তত্সম” শবের প্রভাব কিছুটা আসিয়াছে । আর “তস্তব' শব তো। সকল 
আধুনিক ভাষারই নিজন্ব জিনিষ। ইহাকে ভিত্তি করিয়াই বিভিন্ন আধুনিক 
আর্ধভাষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে এবং উদ্ও ইহা হইতে বাদ যায় নাই। 
আমাদের 'মনে রাখিতে হইবে যে, “তন্তব* শব্দের সহিত সন্বন্বযুক্ত 
বলিয়াই উর্্ঘ ভাবতীয় আর্ধভীষাঁর অস্তভূক্ত-_এই গৌরব অর্জন করিতে 
সক্ষম হইয়াছে । 

মধ্য-ভাঁরতীয় আধ যুগ আঙুমানিক খুঃ পৃঃ ৬০০ হইতে ১০০০ খৃষ্টাব্দ 
পর্বস্ত। এই যুগকে আবার পালী, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভেদে. তিন স্তরে 
বিভক্ত করা যাইতে পারে । এই তিন স্তরকে একত্রে প্রাকৃত যুগও বল 
হয় এবং এই তিন স্তরকে যথাক্রমে প্রাচীন, মধ্য ও অর্বাচীন প্রারুত যুগ বল 
যাইতে পারে। পালী বা প্রাচীন প্রাকৃত যুগ আন্মীনিক থৃঃ পৃঃ ৬০* হইতে 
১ম শতাব্দী পর্যন্ত । পালীরও আবার তিনটি উপভাঁষ। লক্ষণীয়-_উত্তর-পশ্চিম, 
দক্ষিণ-পশ্চিম ও পৃর্বা-উপতাষা। অশোকের বিভিন্ন অন্ুশীসনে স্থানভেদে 
এই তিনটি রূপই প্রকাশিত হইয়াছে । বৌদ্ধধর্মের শ্রেষ্ঠ ধারক মহারাজ 
অশোঁক চাহিয়াছিলেন যে, আপামর নকলের জ্ঞানলাভার্থে বৌদ্ধধর্মের মূল- 
নীতি স্থানীয় কথাভাঁষায়ই প্রচারিত হউক-_তাহারই ফলে পালি ব। পালী 
ভাষার সৃষ্টি হয়। এই পালি ভাষার তিনটি দ্পই অংশাঁকের বিভিন্ন অনুশীসন 
ও হীনযান-মতাধলম্বী বৌদ্ধ্দগের পালি শাস্ত্রের প্রাচীনতম গ্রস্থগুলিতে 
রূপাস্তর লাভ করিয়াছে, কিন্তু পরবর্তীকালে এই পালি ভাষায়ও কথ্যভাষার 
স্বাভাবিক গতিশীলত। ও সঙ্জীবতা রক্ষ! কর! হয় নাই। অশোকের রাজধানী 
অগধের উপভাষ। বা পুর্বা-মারাঠি উপভাষাত্ব প্রভাবাধিত হইয়া পরবর্তী 
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পালি গ্রস্থার্দি ও অনেকট। সংস্কৃতের ন্যায় একটি নিশ্চল শিষ্ঠ-কথ্যব্নপ গ্রহণ 
করে ; এবং পালিভাষা! বলিতে আমর] সাধারণভাবে সেই শিষ্ট সাহিত্যিক 
কথ্যরূপকেই মনে করিয়। থাকি। 

প্রাকৃত যুগ তথ মধ্য প্রারুত যুগ শ্রীষ্টায় ১ম শতান্দী হইতে ৬ শতাবী। 
প্র'রতে মহারাস্ত্রী, শৌরসেনী, মাগধী ও অর্ধমাঁগধী এই চারিটি উপভাষা 
বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । “ব্যাপক অর্থে “প্রাকৃত” শব তাবৎ মধ্য- 
ভারতীয় আধ-ভাঁষাগুলিকে বুঝাইবাঁর জন্ত অনেক সময় ব্যবহাত হয় বটে, 
কিন্তু শব্দটি যথার্থপক্ষে কেবল সাহিত্যে ব্যবহৃত মধ্যস্তরের মধ্যভারতীয় 
আর্ধ-ভাষাগুলিকেই বুঝায়। সংস্কৃত নাটকে নারী অথব৷ নিয়শ্রেণীর পুরুষ 
চরিত্রের মুখে যে ভাষা দেওয়া হইয়াছে, গাঁথা সপ্তশতী প্রভৃতি কাব্যে ষে 
ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং জৈনেরা তাহাদেব শান্ত্গ্রস্থ যে ভাষায় রচন। 
করিয়াছেন, তাহাই প্রাকৃত নামে পরিচিত । এই যে সাহিত্যের ভাষা, 
বররুচি প্রভৃতি বৈয়াকরণেরা ইহাঁরই বাঁকরণ রচন| করিয়। গিয়াছেন সংস্কৃত 
বাঁকরণের আদর্শে । সত্যকথা বলিতে কি, এই প্রারুত ঠিক কথ্যভাষ। 
কখনই ছিল নাঃ ইহাঁকে বলা যায় কথাভাষাঁকে আশ্রয় করিয়া সংস্কতের 
আদর্শে গঠিত একপ্রকার পাধু-ভীষা। এই ভাষ। মোটামুটি খুষ্টীয় পঞ্চম 
শতাব্দী বা তাহার কিছু পূর্ব হইতে আরস্ত করিয়া ষোড়শ শত্বাব্দী পর্যস্ত 
সকল সংস্কৃত নাটক রচয়িতা প্রায় একই ভাবে প্রয়োগ কিয়! গিয়াছেন । অথচ 
এই বারশত বছরের মধ্যে কথ্যভাষায় একাধিক প্রবল পরিবর্তনের বন্যা 
বহিয়া গিয়াছে ; ভাঁষা মধ্য স্তর হইতে নামিয়া ন্য স্তরে ছুই তিন ধাঁপ 
অগ্রসর হইয়। গিয়াছে ।৮১ 

মহাঁরা্রী-প্রাকৃত আধুনিক মারাগী ভাষারই পূর্ব-পুরুষ। মহারাস্থ্ী 
অনেকট। বৈদিক ভাষার অন্ুগত। প্রাকৃত-ব্যাকরণ রচফ্বিতার1 মহারা্রীকেই 
মূল প্রাকৃত ধরিয়। তাহার আদর্শে অন্যান্য প্রাকতের লক্ষণ বিচার করিয়াছেন । 
সংস্কত নাটকে যে সকল প্রাকৃত শ্লোক দেখা যায়, তাহা প্রায় সবই 
মহারান্্রীতে। গাথাসপ্তশতী, সেতুবন্ধ (বা রাঁবণবধ ), গৌড়বধ প্রভাতি 
মহারাস্থ্ী-প্রাকৃতে লিখিত । 

শৌরসেনী আদিতে শুরসেন (অর্থাৎ মথুরা ) অঞ্চলের ভাষ| ছিল। 
মহারাস্ত্বী যেমন অমেকট। বৈদিক ভাষার অনুগত, শৌরদেনী তেমনি সংস্কৃত 
অন্থগামী ছিল। শৌরসেনীই প্রারুত ভাঁষ। সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশী 


১ ডক্টর প্রীহৃকু্ার সেন, ভাষার ইতিবৃত, তৃতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৯৪. 


ই উদ্সাহিত্যের ইতিহাস 
প্রদি্ধ। আর ইহাই হিন্দুস্থানী (হিন্দুস্তানী ) বাঁ পশ্চিমা-হিন্দীর পূর্ব-পুরুষ। 
হিন্দুম্তানীরই সগোত্র মথুর। অঞ্চলের ব্রজভাষা বা ব্রজভাখ। । সংস্কৃত নাটকে 
উচ্চবংশীয় স্ীলোকের1 সাধারণতঃ শৌরসেনী প্রারুতে কথ! বলিতেছেন, 
দেখিতে পাওয়া যায়। | 

মাগধী-প্রাকৃত মগধ অঞ্চলের ভাষা । সংস্কৃত নাটকে মাগধী-প্রাকৃত 
নিতাস্ত ছোটলোকের ভাষা । আর শৌরসেনী ও মাগধী উভয়ের প্রভাবে 
অর্ধ-মাগধী-প্রাকৃতের উদ্ভব হয়। অর্ধ-যাগধী শুধু জৈন শাস্গ্রন্থেই পাওয়। 
যায়। আবার, কোন কোন জৈন-সম্প্রদায় মহারাস্ত্রী ও শৌরমেনী প্রাকৃতেও 
গ্রন্থ রচন1 করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থে অর্ধ-মাগধীর প্রভাব এত বেশী যে 
ইহাদের শুধু শৌরসেনী বাঁ শুদ্ধ মহারাষ্্রী না বলিয়া জৈন শৌরদেনী বা জৈন 
মহারাষ্্রী প্রাকতও অভিহিত কর! যাইতে পারে । 

মধ্য ভারতীয়-আধ ভাষার অর্বাচীন রূপের নাম অপভ্রংশ। সকল 
প্রাদেশিক প্রারুৃতেরই নিশ্চয়ই অপন্রংশ স্বরও ছিল, কিন্তু শৌরসেনী ছাড়। 
আর কোন অপভ্রংশেরই নিদর্শন দৃষ্ট হয় না। বস্তত: শৌরসেনী অপভ্রংশের 
একটা। বিশেষ সাহিত্যিক মর্যাদা ছিল বলিয়াই ইহ প্রসিদ্ধি লাত করে। 
“অন্দহমান” ( অর্থাৎ আব্দ,র-রহমাঁন ) নামে পরিচিত পশ্চিম ভারতের একজন 
মুনলমান ক্লবি “সংনেহয়-রাঁসয় (সংস্সেহক ৰা সংদেশক-রাঁপক ) নাঁমে একটি 
কাব্য এই অপভ্রংশ ভগ'যায় লিখিয়া। গিয়াছেন। ইহ] হইতেও শৌরপেনী 
অপভ্রংশের লোকপ্রিয়তার কতকট। পরিচয় পাঁওয়! যাঁয়। আর এই মধাদার 
উপর নির্ভর করিঘ়াই অপব্রংশ-যুগের বহুকাঁল পরেও ইহার একট! বিকৃত-রূপ, 
যথ। "“অবহট্ঠ” ( অর্থাৎ অপত্রষ্ঠ ) সমগ্র উত্তর-পথের একটি বিশিষ্ট সাহিত্যিক 
রূপে প্রচলিত ছিল। আমাদের মৈথিল কবি বিদ্ভাপতি, পদাবলী ছাড়াও 
তাহার দুইখাঁনি বই--কীতিলঙা ও কীতিপতাকা--এই “অবহছটঠ' ভাষায়ই 
লিখিক়াছিলেন। এই বিদ্াপতি পঞ্চদশ শতাব্দীর একজন প্রাসদ্ধ কবি । 

ইন্দো-ইউরোঁপীয় যুগ হইতে আধুনিক আর্ধযুগ পধন্ত ধারাবাহিক 
বিবর্তনের বিশিষ্ট ক্রম নিম্নে কতকগুলি উদাহরণ দ্বার! প্রকাঁশ করিতে 
চেষ্টা করা হইয়াছে। প্রথমত:, ইন্দো- ইউরোপীয় ভাঁষাগোর্গীর বিভিন্ন 
প্রাচীন ভীষা সমুহের মধ্যে পরস্পর যে শব্দ-সাদৃশ্ট রহিয়াছে, তাহাই নিয়ে 
প্রদগিত হইল । | 

বৈদ্দিক ও সংস্কৃত, পিতৃ প্রাচীন পারসিক, পিতর্‌ ( তৃপনীয় ফারসী 
পিদর্‌--উদুতেও ইহার ব্যবহার আছে।)) গ্রীক ও লাতীন্‌, পাতের 


| [ংশ-পরিচয় ২১ 


(75৮ )$ টিউটনিক বা! জারমনীয়, ফদরু (তুলনীয় ইংরেজী ফাঁদার্‌ 
ছি0)৩7) | সং, দশ ॥ আবেত্তীয়। দস (ফারসী ও উদ, দহ) হিন্দী ও 
উদ, দস) বাঙলা দশ.) 7 গ্রীক, দেক1 (4০9); লাঁতীন্, দেকেম্‌ 
(০০৫7 ); লিখুয়ানিয়া» দেশিম্ৎ (15551070) 7 গথিক (টিউটনিক ), 
তেখুন (৮০০০) )--তুলনীয় ইং, টেন্‌ ( [60 )। 

সং, অন্মিঃ পারসীক, অহ্মি (তুলনীয় ফারসী, অম্‌.বা হস্তম্‌), 
বাংহই, আর উুুবাহিন্দীছ'। গ্রীক, এম্মি (67723 )) লাতীন্‌, স্থম্‌ 
( ১) 3 আর্মেনিয়ান্‌, এম্‌ (809); লিখু, এস্মি (6501); শ্লাভ, 
ইয়েস্মি ; গথ, ইম্‌ (তুলনীয় ইং এম্‌ বা আম্‌ (2000) | 

আর্যভাষার নিজন্ব বিভিন্ন স্তরের শব-সাদৃশ্ঠও নিযে প্রদত্ত হইল £__ 

প্রাচীন, হৃতা ; মধ্য, নচ্চ ; আধুনিক ১ নাচ.। প্রাঃ মধ্য, ম মজকঝ, 
আঃ মাঝ.) প্রা অন্য, ম ্সজ্জ, আধুনিক, সিন্ধী অজু, পঞ্জাবী অজ্জ ও 
অন্তর শ্াজ,; প্রা দধি (রীব)১, আ--পঞ্জাবী দৃহী ব1 দশ (স্ত্রী), সিদ্ধী ডহী 
(স্ত্রী), হিন্দী বা উদ্ুদহী (পুং), মারাঠী ও গুজরাটী দইী (ক্লী)। 

ক্রিয়ারূপেও সংস্কৃত ও আধুনিক আধভাষার মধ্যে তুলনামূলক 
সামগ্তন্ত অনুধাবনযোগ্য | | 

সংস্কৃত কর্ধ্যতে ( _ক্রিয়তে ), আধুনিক প্রাঃ বাঁউলা,ব! হিন্দী 
করিঅই করিয়ে, পাঃ মারাঠী করিজে, সিষ্বী করীজে। 

সংস্কত গত+অপ্‌, ভূ, স্থাঁ; আধুনিক- হিন্দী ও উদ গিয়া হৈ, 
গয়া থা) বাঁডল। গিয়াছে, গিয়াছিল। ূ 

সংস্কত জানত্ত+ অস্, ভূ, স্থ।$ হিন্দী ব! উদ্ুজান্তা। হৈ, জান্তা। থ1) 
পঞ্জাবী জান্তা হৈ, জান্দা দী; বাউল! জানিতেছে, জানিতেছিল । 

প্রাচীন অন্গুসগই সাধারণতঃ অ ধুনিক আধভাষাসমূহে বিভক্তি রূপ 
গ্রহণ করিয়াছে । 


১। আধুনিক আধভাষায় পদান্ত পরধ্বনির বিকার হওয়া ব| লোপ পাওয়াতে সংস্কৃত ও 
প্রাকৃত যুগের তিন লিঙ্গভেদ দূরীভূত হইয়াছে । আধুনিক ভাষার মধো কেবল গুজরাটা ও 
মারাঠী ভাষায় প্রাচীন ব্লীবলিঙ্গের অস্তিত্ব এখনে! কিছু বর্তমান অংছে। অন্যান্ত ভাষার পুংলিঙ্গ 
ও স্ত্রীলিঙ্গ €ভদ কেবল দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহীও ঠিক সংস্কৃতানুষায়ী নহে। ধ্বনি পরিবতনের ফলে 
বা দৃষ্টিভঙ্গির বিপয়ে সংস্কৃতের বহু পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ আধুনিক ভাায় শ্ত্ীলিঙ্গে রূপান্তর লাভ 
করিয়াছে। উদ্ুও হিন্দী ইহাদের মধ্যে অন্থতম। প্রাচীন বাওলায়ও পুংলিঙ্গ ও স্ীলিঙগ ভেদ : 
কিছু কিছু ছিল, কিন্তু আধুনিক বাঁওুলায় তাহা বহুদিন লোপ পাইয়াছে। 


২২ .. উচ্রসাহিত্যের ইতিহাস 


সংস্কৃত কৃত, প্রারকত কঅ 7 আধুনিক -_বাঙ ল1 বা] উড়িয়ার চতুর্থা ও 
ঠা বিভক্তি কে ও ক; হিন্দী কো এবং কা, কীবাকে। 

সংস্কৃত বিভক্তি ক্রমে লোপ পাইতে পাইতে আধুনিক আর্ধভাষায় 
প্রায় স্থানেই একেবারে লোপ পাইয়! গিয়াছে, তবুও কিছুট| প্রভাব স্থানে 
স্থানে রহিয়া গিয়াছে । কাঙ লা, উড়িয়া, হিন্দী ( পূাঁ ও পশ্চিম! ) প্রভৃতি 
কয়েকটি ভাষায় সংস্কৃত তৃতীয় বিভক্তির পদ কর্তৃকারকের বন্ুবচন হিসাবে 
(বাঙলায় একবচন হিসাবেও ) বাবহত হইতেছে । যেমন, বাঁউল।, লোকে 
( €লোকেন, লোকৈভিঃ )) উড়িয়া, পুরুষে ( €পুরুষেভিঃ)) পূরবী হিন্দী, 
ঘোড়রে ( €ঘোটকেভি;) 7) ও পশ্চিমা! হিন্দী, ঘোঁড়ে ( ৯ঘোড়হি 
€ঘোঁটেভিঃ )। 


(গ) বিভিন্ন নাম-পরিচিতি ও ইহাদের প্রকার-তেদ 


ফারসী অক্ষরে লিখিত হিন্দী বা পশ্চিশ1-হিন্দী সাধারণভাবে উদ বা 
হিন্দুস্কানী বলিয়া পরিচিত হইলেও, ইহ! পৃ যুগে অন্যান্য নামে প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছে । উদ্ুভীষার একটি নাম রিখ.তা৷ (রীখ তহ বা জবান-ই-রীখ.তহ)। 
এই “পাঁচমিশালি'-ভাষাঁকে “রীখ ত” নামে অভিহিত করিয়। উদ্ুভাঁষাঁর পিতৃ 
সমতুল্য ওয়ালী ( রলী _- ১৬৬৮-১৭৪৪ খৃষ্টাব্ব ) বলিয়াছেন, 

ইয়া রীখ তা ওয়ালী ক যাকর উসে স্থনা দে! । 
রাঁখ তা হীয় ফিকরে-রৌশন যো আনোক্সারী কে মানান্দ ॥ 
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৪৮ -1511752--8 

অর্থাৎ, ওয়ালীর এই দীখ.ত1 কবিত1 তাহাকে শুনাইয়া দ1ও, যিনি 
(প্রসিদ্ধ ফারসী কবি) আনোয়াবীর ন্যায় দীপ্তিময় চিন্তাধারায় ভাবান্বিত। 

প্রধানত: হিন্দী ও ফারসী এবং অন্যান্য বিদেশীয় ভাষার সহযোগে এই 
মিশ্রিত ভাষার উদ্ভব হইয়াছে বলিয়াই বস্ততঃ উদু্ধ এইরূপ নামকরণ হয়। 

আরবী অক্ষরে লিখিত ও আরবী-ফারপীর শব্দ-ভাঁগীর দ্বারা সম্বধিত 
উদ্ুভাবা, বা নাগরী অক্ষনে লিখিত ও সংস্কৃত শব্দাধিক্য-যুক্ত হিন্দীভাঁধ। 
বলিতে সাধারণতঃ আমর] শিষ্ট-উর্ঘ ( বা হিন্দী) অথবা কথ্য-লিখিত উর্ছর 
( বা! হিন্দী ) ভাষাই বুৰঝিয়া থাকি-_যে বিশিষ্ট রূপটি সারা ভারতে ( অধুন! 
খণ্ডিত হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানে ) সাধারণভাবে বৌধগম্য ৷ অন্যথা মাতৃভাষা- 
রূপে হিন্দী তথ! পশ্চিম।-হিন্দী পশ্চিম যুক্ত প্রদেশ, রাঁজপুতন1 ও পূর্ব-পঞ্জাবেই 
মাত্র ব্যবহৃত হইয়া! থাকে । এই শিশ্ট-হিন্দী বা উদুকে খড়ী-বোলী”ও বল! 
হুইয়। থাকে । এখড়ী-বোলী+ (বাঙলা খাড়। অর্থাৎ দণ্ডায়মান ) অর্থ চলতি- 
ভাষা, অর্থাৎ আপামর সকলের জন্য শিষ্ট-কথা ভাষা । আর ইহার বিপরীত 
পড়া-বোলী” অর্থাৎ পড়ত্ত- বা অচল-ভাষা অর্থে স্থানীয় উপভাযাস্ততুক্তি: 
ব্রজভাঁষা বা অউধীকে গ্রহণ কবা হয় । শিষ্ট-চলতি ভাষা অথে আমর] এই 
বুঝি যে, ইহা! তাঁহার শাঁব্দিক ও ব্যাকরণিক ব্যবহারে খাঁটি 'তস্তব, হিন্দী শব, 
ক্রিয়ারূপ ও বিভক্তি গ্রহণ করিবে । কিন্ত প্ররুতপক্ষে তাহা কখনই হয় না। 


২৪... উহ্?পাহিত্যের ইতিহাস 
উদ্্ঘ খড়ী-বোলীতে যেমর্ন অনেক ফারসী শব্ধ ও স্থানে স্থানে ফারসী 
প্রত্যয়াদির ব্যবহার হইয়াছে, তেমনি হিন্দী খড়ী-বৌলীতে সংস্কৃত শব্দ ও 
প্রত্যয়াদির আগমন দেখিতে 'পাই। ঠিক ড়ী-বোলী”র অন্ত একটি নাম, 
হইয়াছে “ঠেঠ হিন্দী” । যে সকল সংস্কৃত ও ফারসী শব হিন্দী ও উর্ছ 
উভ্ভয় ভাঁষায়ই বিশেষ প্রচলিত আছে, এইরূপ শব্দাদির প্রয়োগে হিন্দী বা 
উদ্ুভাষাকে অনেক সময় হিন্দুস্থানী (বা হিন্দুস্তানী ) বলা হইয়। থাকে। 
ইহাদের নাগরী অক্ষরে লিখিত দূপকে হিন্দুস্থানী ও ফারসী অক্ষর-বিশিষ্ট 
ভাষাকে “হিন্দুস্তানী' বলিয়া অভিহিত করা হয়। 

মূলতঃ পশ্চিমা-হিন্দীকে আশ্রয় করিয়া গঠিত এই শিষ্ট হিন্দী বা উদর 
একটি বিশিষ্ট ব্যাকরণ-পদ্ধতি আছে । কিন্তু এই ব্যাকরণ রীতিকেই যখন 
সারাভারত গ্রহণ করিতে চেষ্টা করে, তখন কেবল শিক্ষিত ব্যক্তি ছাড়! 
অন্তান্তের পক্ষে সকল ব্যাকরণ-পদ্ধতিকে তাহাদের অজ্জানতাবশতঃ সম্পূর্ণ 
ভাবে মানিয়! চল] সম্ভব হয় না। তবু তাহার। ঘখন এই শিষ্ট উরু ব। হিন্দী 
ভাষা ব্যবহার করে, তাহাদের কথ্য ভাষায় অনেক ব্যাকরণ-অশ্ুদ্ধি 
থাকিয়া যায়। এই অশুদ্ধি-যুক্ত ভাষাকে সাধারণতঃ বল! হয় 'বাজার 
হিন্দী” ব] “বাজার হিন্দুস্তানী”। হিন্দুরা কখনও কখনও ইহ'কে 'লঘু হিন্দী'ও 
বলিয়। থাকে । 

আমর দেখিতে পাই, উদ্ু্ভাষার অভ্যুথানে দ্রাবিড় ভাষাভাষী 
দাক্ষিণাত্যও কম সাহীধ্য করে নাই। ১৪শ শতাব্দীর শেষভাগে মুলম 
আধিপত্যে স্থাপিত বহুমনী রাজ্য ও পরবর্তীকালে ইহার পীচটি খপ্ডিত 
রাষ্্ যথাক্রমে বেরার, বিদর, গোলকোপ্ডা, আহমদ্নগর ও বিজাপুর উত্তর- 
ভারতীয় মুসলিম কর্তৃক শাপিত হয়। আর বিশেষ করিয়া গোলকোণ্ডা ও 
বিজাপুরে উত্তর-ভারতীন্প উদভাষাই শিই কথ্য ভাষারপে গণ্য হয়। 
১৭শ শতাব্দীতে আওরঙ্গজেবের রাজত্বকীলে যখন মুঘলসৈন্য পাক্ষিণাত্য 
আক্রমণ করে, তখন তাহাদের ভাঁষা জবানেে-উদুয়ে-মুয়াললা ( বা শক্তিশালী 
রাজসৈম্তদের ভাষ। ) বা সংক্ষেপে উদ্ভীষ! বলিয়। ইতিপূর্বেই পরিচয় লাভ 
করিয়াছে । আর এই ভাষা হইতে পার্থক্য করিবার জন্য দাক্ষিণাত্যের 
মুসলমানদের ভাষা ্কৃনী” ভাষা বলিয়া পরিচিত হয়। 'দকৃনী-উদ্“র 
সহিত পার্থকা প্রদর্শনার্থে উত্তর-ভারতীয় ভাষাকে “শিমালী ( ব1 উত্তর- 
দেশীয় )-উদ্ু বা 'দেহলবী'-উদও বল। হইসা থাকে । .বস্ততং আমাদের মনে 
রাখিতে হইবে যে উদৃ'ভাষার উদ্ভব যদিও ১১-১২শ শতাবীতেই হইয়াছে, 


,. বিভিন্ন নাম-পরিচিতি ও ইছাদের প্রকার-তেদ ্ 


তথাপি ইহা৷ তাহার অত্যুত্থানসময়ে উদ বলিয়া কথিত হয় নাই; এবং 
মুসলমানদের লিখিত আরবী-ফারসীযুস্ক ভাষারেই সেই যুগে হিন্দী বা 
“হিন্দুর” ভাষা বল! হইত । ইহা! অনেক পরবর্তীকালে উদ্ুভাষাবূপে 
পরিচয় লাভ করে। | 

পূর্বেই উল্লিখিত হইফ্জাছে ঘে উদ ভাষার পূর্ব-নাম ছিল বীখত। ও 
ওয়ালীকে “বাবায়ে-রীথ ত+ বলিয়। অভিহিত করণ হইয়াছে । মুঘল সাআীজ্যের 
পতনকালে ইহার রাজধানী দিল্লীর অধঃপাতিত যুগ-সন্ধিক্ষণে এই রীখ তা- 
ভাষাও বিকৃত হইয়! ষায়; এবং ইহাতে অনেক কুরুচিসম্পন্প ভাবধারার 
আমদানী হয়। এই নৃতন ভাবধারার ধারক হিসাবে উদ ভাষার আর একটি 
নামকরণ হয় “বীখ তী”-ভাষ।। এই বীখ তী-ভাঁষার প্রধান পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন জুরাঁৎ, ইন্শা ও রঙ্গীন্। তাহার] তাহাদের কবিতায় মেয়েলী ছন্দে 
ও মেয়েলী ঢঙ্গে কবিতা লেখা পছন্দ করিতেন । তাই ্ীথ তা যেন পুরুষের 
ভাষা, আর রীথ তী স্ত্রীলোকের । তাহাদের পূর্বেও কেহ কেহ রীখতী 
ভাষায় কবিত। লিখিয়াছেন, যেমন ওয়ালীর সমপাময়িক হাঁশিমী বিজাপুরী 
ও মহম্মদ কার্দিরী। কিন্ত সাদৎ ইয়ার খান্‌ রঙ্গীন ও তাহার বিশিষ্ট বন্ধু 
ইন্শা-ই বস্ততঃ এই ভাষাকে সজীব করিয়া] তুলিয়াছেন। রীখতী ধারার 
সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বোধ হয় ইয়ার আলী জান সাহেব। এই ধারা, পরবীষুগে 
ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইর। যায়। বশ্তত; উদ্দকবিতার একট বিশিষ্টরূপ ছাড়া এই 
রীখ-তী কবিতার সাহিত্যিক মূল্য বিশেষ কিছু নাই। 

১৮শ শতাব্দীতে পুর্বা-হিন্দীর কেন্দ্রঙ্থল লক্ষৌ শহরে একটি নূতন 
মুপলিম-রাষ্ট্র স্থাপিত হয় এবং এই রাষ্ট্রে নূতন উদ্যমে উদছুভামার চর্চা হইতে 
থাকে। এই নৃতন উদ্ভাষ পৃী-হিন্দীর কেন্তরস্থলে স্থাপিত হইলেও, দিল্লীর 
বা দেহলবা উদর প্রভাবেই ইহ] শক্তিশালী হইয়। গঠিত হয় । এই “লখ নবী” 
উদ ক্রমে এতদূর প্রভাবশালী হুইয়। উঠে যে £হিন্দুস্তানী” বলিতে অনেকট। 
এই স্থানে নৃতন ভাবে গঠিত ও বিকশিত উদ্কেই বুঝাইয়। থাকে। 

আবার, ১৯শ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইংরাঁজগণ যখন ভারত শাসন 
আরস্ত করিলেন, তাহারাঁও এই শইহিন্দী-বরং এই শিশষ্ট-উদুকেই 
তারতের রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করিলেন । এবং ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজে 
বিশেষ করিয়া এই নৃতন উদ্ুভাঁষ। শিক্ষার প্রচলন করিয়া মুদলমানী-হিন্দীর 
প্রচার ও চর্চার স্বর্ণ স্থযোগ করিয়া! ধিলেন। 

১১-১২শ শতাঁবীতে পশ্চিমা-হিন্দী হইতে উদ্ভূত উদ্'ভাষ!, ১৩শ শতাব্দী 


২৬ | .. উচ্সাহিত্যের ইতিহাস 
ও তাহার পরবর্তী কিছুকাল পর্য্যস্ত পঞ্জাবী ভাষা হইতে কতকটা প্রভাবান্থিত 
হইয়া, কিন্ত সগোত্র ব্রজ-ভাখা ও অন্যান্য নিকটবর্তী উপভাষাদমৃহকে উপেক্ষা 
করিয়া ১৬-১৭শ শতাবীতে দাক্ষিণাত্যে তাহার প্রভাব বিস্তার করে। এই 
“দখিনী' উদ আবার “দেহলবী”-উদ্ু'র সগোত্র ব্রজভাখা। ও অন্যান্ত উপভাষ! 
হইতে অনেকটা প্রভাবান্বিত হইয়া যায়। এই দিকে “দেহলবী'-উদ্চলক্ষৌতে 
প্রভাব বিস্তার করে । বাঙলায়ও এই আোতই বহিয়। চলে । এইরূপে উর্ছ্ছ 
তথা হিন্দুস্তানী ভাষ! সারাভারতে ইহার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। 
এবং আমর] ইহার লিখন প্রণালীকে উপেক্ষা করিয়। বলিতে পাঁরি যে ইহাই 
কেবল সারা ভারত, তথা হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানের কথ্য শিষ্টভাঁষা হিপাবে 
স্থান পাইবার উপযুক্ত । 

উদ্বভাষ! পশ্চিম! হিন্দী হইতে উদ্ভূত হইলেও, ইহার পুষ্টি ও বিকাশ 
পঞ্জাব হইতেই স্রু হয়। কারণ প্রথম যুগে মুসলমান অধিবাসিগণ পঞ্জাবেই 
বিশেষ করিয়া! বসবাস করিতেন। সেই কারণেই উদৃ্ভাষ। পশ্চিমা হিন্দীর 
সগোত্র ব্রজভাখা ও অন্যান্ত' উপভাঁষার প্রভাবে প্রভীবান্বিত ন1 হুইয়।, 
বরং পূর্ব-পঞ্জাবী উপভাষায় প্রভাবান্বিত হইয়াছে । কিন্তু উদ্ভাষার সম্পূর্ণ 
বিকাশ দো-আব, গুজরাট ও দাক্ষিণাতো হয়। শ-দেড়শ বত্সর দিল্লীতে 
পুষ্টিলভ করিয়। উদ্তাষা-শ্ৌত গুজরাট ও দাক্ষিণাত্য অভিমুখী প্রবাহিত 
হয়। কিন্তু এই দক্ষিণা-অভিমুখী শিমালী বা উত্তর দেশীয় আত খড়ী- 
বোলীকে উপেক্ষা করিয়। পড়ী-বোলীর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়! যাত্রা 
স্থর করে। ইহার মূল কারণ “খড়ী-বোলী” ছিল তখনকার রাজ! বা 
রাঁজন্তবর্গের প্রভাবে পুষ্ট শিষ্ট কথ্য ভাষা । আর “পড়ী-বোলী” হিন্দুদের 
প্রভানে প্রভাবাদ্িত স্থানীয় উপভাষাঁসমূহ । €লই সময়ে দিলীর হিন্দৃস্তানী 
ভাষা বিদেশ হইতে আগত মুসলমান কর্তৃক বাবহৃত হইত । তাহাদের পক্ষে 
স্থানীয় কথিত ভাষাকে আয়ত্ত করা কখনই ততটা সম্ভব ছিল না, যতটা! 
হিন্দুস্তানী শিষ্ট কথ্য-ভাঁষাকে শিক্ষা কর! সহজ ছিল। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের 
ভাষাবিদগণ যদ্দিও উত্তর দেশীয় মুমলমাঁন রাঁজন্যবর্গই ছিলেন, তাহা হইলেও 
তাহার! উত্তর-দেশেই জন্মগ্রহণ ও বসবাদ করিয়। ইতিমধ্ স্থানীয় উপভাষা- 
সমূহ কতকটা আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন। তাছাড়া, আমাদের ইহাও 
মনে রাখিতে হুইবে যে, বাঁহমনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতৃগণ নাঁনাভাঁবে হিন্দু দর 
 সহিতই সম্বদ্ধযুক্ত ছিলেন । 
হিন্দুস্তানী ভাষা দিল্লী ও তদঞ্চলে যতটা পুষ্টিলাঁত করিয়াছে, তাহা? 
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হইতে অনেক বেশী সমৃদ্ধির ভুষোগ দাক্ষিণাত্যে লাভ করিয়াছে । ভর 
কাদেরী তাহার হিন্দুস্তানী লিসানিয়াতে ইহার নিম্নলিখিত কারণ দর্শীইয়াছেন। 
উত্তর-দেশে একই আধভাষার নাঁন। উপভাঁষ। কথিত হইত, কিন্ত দাক্ষিণাত্যে 
আর্ধভাষা দ্র/াবিড়-ভাঁষাভাঁষীদের নিকট একেবারে অজানা ছিল। সেই 
কারণেই উত্তর ভারতে একটি বিশেষ শিষ্ট কথ্য ভাষা পুট্টিলাভ করিবার 
যতটুকু স্থযোগ পাইবে, তাহ] হইতে অনেক বেশী যে দান্সিণাত্যে লাভ 
করিতে পারিবে, তাহা সহজেই অন্ুমেয়। দাক্ষিণাত্যে ফারসী, তৃকা 
প্রভৃতি বিদেশী ভাষাভাষী লোক বিশেষ ছিল না__অধিকন্ত রাষ্টসংক্রাস্ত 
ব্যাপারে তাহাদের কোন হাতই ছিল না। কিন্তু উত্তর-ভারতে বিদেশীয়দের 
আক্রমণ একটির পর আর একটি ক্রমাগত চলিয়াই আঁিতেছিল। কুতুবুদ্দীন 
আইবাঁক (ক-ত্ব বু দ্দীন অঈবক্‌) হইতে বাহাছুর শাহ জফর ( বহাছুর্‌ শাহ, 
জফর্‌ '-এর রাজত্বকাল ( ১২০২-১৮৫৭ থুষ্টীব ) পর্যস্ত একে একে বিদেশীয়গণই 
তথায় রাজত্ব করিয়। গিয়াছেন। তাহাদের ভাষা ছিল জনপাধারণের ভা! 
হইতে সম্পূর্ণ পৃথকৃ। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের রাজন্যবর্গ উত্তরদেশীন্ন শানকবগের 
ন্যায় নৃতন আগত তুকী বা ঈরানী ছিলেন না। সেইজন্য নিজেদের হিন্দুন্তানীর 
এক বিশিষ্ট কথ্য ভাষার, চর্চা ও ইহাতে মনোনিবেশ করিতেই বিশেষ 
আনন্দান্ভব করিতেন । বাহমণি ( বহমনী ) রাষ্ট্রের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা হন 
(ঃহনন্‌) একজন হিন্দু ব্রাহ্মণের ঘুলীম১ ছিলেন। তাহার হিন্দৃস্তানী 
ভাষা না জানা যেমন অসম্ভব, তেমনি তৈমুরীয়দের হিন্দুস্তানী না জানাই 
বিশেষ সম্ভব। | 

বাহমণি রাজ্যের অধঃপতনের যুগে তথায় কয়েকটি পৃথক্‌ রাষ্ট্রের স্থষ্টি 
হয়_ ইহাদের প্রতিষ্ঠাতৃগণও হিন্দুস্তানী ভাষায় অজানা ছিলেন না। কারণ 
তাহার] ছোটবেলা হইতেই বহমনী রাষ্ট্রের অধীনেই পৃষ্টপোষকত। লাভ 
করিয়াছেন । আহমদনগর রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাত। তো! একজন খাটি ভারতীয় 
মুললিম। প্রাচীন এঁতিহাপসিকগণ একবাক্যে স্বীকার করেন যে তিনি 
কেনাড়ী ও হিন্দী ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। আদিলশাহী বংশের 
প্রথম বাজ্জী মারাঠী শক্তিধর মুকুটরাঁও-এর কন্ত!। তীহারই গর্জাত তিন 
কন্তা ও এক পুত্র। সেই একমাত্র পুত্র ইসমাইল আদ্িলশাহ ( ইস্ম্ঈল্‌ 
'আদিল্‌ শাহ.) তাহার পিতার মৃত্যুর পর বিজাপুর বাঁজোর বাদশাহ হন 
এবং তাহারই বংশধরগণ বিজাপুর রাষ্ট্র ক্রমে ক্রমে শাসন করিয়া গিয়াছেন। 
_..১। মতান্তরে গঙ্গু নামক এক ত্রা্গণের শিল্প ছিলেন। 
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মুকুটরাও-এর দৌহিত্রীগণও কোন ন। কোন দাক্গিণাত্য রাষ্ট্রের স্থলতানগণের 
সহিত বিবাহিত হুইয়াছিলেন। তাহার কন্তা পুজীখানম্‌ ছাড়া আরো! 
হিন্দুবংশীয় রাণী দাক্ষিণাত্য রাষ্্রশাসনে প্রতিপত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন-__ 
তাহাদের মধ্যে রভ্তারাণী অন্যতম | 

বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ছাড়াও উত্তরভাবতের সকল বাদশাই 
ফারসী বা অন্য কোন বিদেশীয় ভীষাভাষী ছিলেন। মহন্মদ্‌ তৃঘলক ( মুঃহম্মদ্‌ 
তুঘলক্ক ) হইতে আরম্ভ করিয়া মহম্মদ শাহ অবধি দিল্লীর কোন বাদশাহ্‌ই 
হিন্দুস্তানীতে কোন গ্রস্থ রচনা করেন নাই। অন্যথ! দক্ষিণ-ভারতের 
কয়েকজন বাদশাই, যথা কৃতৃবশাহী রাজগণের মধ্যে দ্বিতীয় ইব্রাহিম্‌, 
দ্িতীয় আলী ও সিকন্দর প্রমুখ, এইরূপ সাহিত্যান্থরাগী ছিলেন ষে তাহাদের 
অনেকেরই উর সাহিত্য আজ পর্যন্তও সংরক্ষিত রহিয়াছে । আর 
উত্তর-ভারতে বাঁজন্যবর্গ কর্তৃক সাধারণতঃ ফারসী ভাষারই পৃষ্ঠপোষকত! 
হইয়াছে । 

উত্তর-ভারতে ফারসী ভাষার প্রভাব ছিল বলিয়াই, প্রথম যুগে যদিও 
তথায় উদর চা! বিশেষ হয় নাই, তাহ! হইলেও পরবর্তী যুগে উদ্ভাষায় ষে 
ফারপীর প্রভাব আমর] বিশেষভাবে লক্ষ্য করি, সুতাহার অন্যতম কারণ এই 

তব-ভারতে ফাঁরসীর বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা । মুমলিম যুগে ফারসী ছিল “শাহী 

বা! 'দরবারী” ভাষ।। রাজন্যবগ তথায় দেশী ভাষা অনেকট! উপেক্ষা করিয়াই 
চলিলেন। তাহার ফলে বাষ্ট্রসংশ্রিষ্ট ব্যক্তিগণও (সাধারণভাবে সহরবাসী 
সকলেই ) তাহাদের আলাপ-আলোচনায় ফারসী শবের প্রয়োগে বিশেষ 
আনন্দ বা গর্ব অনুভব করিতেন। ১২শ শতাব্দীর শেষভাগে কবি চন্দ, বর্দাঈ 
বিরচিত 'পৃথিরাঁজ রাসৌ' পঘলোচনা করিলেই দেখিতে পাইব তাহাতে 
ফারসী শব্দের কত আধিক্য রহিয়াছে । এইরূপে শাপিতদের সহিত শাসকবর্গ 
যতই পরিচিত হইতে লাগিলেন, ফারমী শবের ব্যবহারও দেশীয় ভাষায় ততই 
প্রাধান্য পাইতে লাগিল। 

মুঘলযুগে সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে আবার আমর! দেখিতে পাই 
প্রধান রাজসচিব রাজা টৌন্ডরমল ঘোষণা করিলেন যে সকল হিন্দু পাজ- 
কর্মচারীকেই ফারসীভাষা ও মুসলমান বাঁজকর্মচীরীদ্দিগকে হিন্দীভাঁষ। অবশ্াই 
শিক্ষালাভ করিতে হইবে। ইহার ফলে ফারমীভাষার প্রচলন ক্রমেই আরে 
বধিত হয়। তাছাড়া সম্রাট আকবর নিজেও যে একজন হিন্দু-মুসলিম 
মিলিত বাষ্ট্-সংঙ্গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন, তাহা এঁতিহাসিকগণই একবাকো 
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স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কথিত আছে, সম আকবর নিজে ফারসীর 
সহিত উদ্বকাব্যেরও চর্চ৷ করিয়াছিলেন । | 
| দাক্ষিণাত্যের হ্যায় গুজরাঁটেও দিক্লীর তুলনায় ফারসী বিশেষ প্রভাব 
বিস্তার করিতে পারে নাই । সেই কারণে পথ মী'-উর্ঘ ও গুজরাটি উদকে 
অনেকট। একরকম মনে করিলেও ইহাদের মধ্যে আবার কিছুট। পার্থক্য 
রহিয়াছে । যথা, | | 

(১) আধুনিক আর্ধভাঁষাদির ন্যায় প্রাচীন আর্ধভাষায় কারকবাচী 
অনুদর্গের বিশেষ প্রয়োগ নাই; কিন্তু গুজরাটে এই প্রাচীন বিশিষ্টত। এখনও 
অনেকট! বজায় আছে । উর্ু-_লয়লা কে মুহ মে বাংস্থলে গুজরাটে 
ব্যবহৃত হইবে_ লয়ল! মহ বাৎ ( অর্থাৎ লায়লার মুখের বাক্য )। 

(২) আবার, গুজরাটে এমন কয়েকটি কারকবাচী অন্ুসর্গ পাওয়। 
যায়, যাহার ব্যবহার “দকন্‌-ভাষায় একেবারেই নাই, অথব| কতকট] পথক- 
রূপে তথায় ব্যবহার হয়। যেমন, উর্ভুমে' ( অথব। ইহার প্রাচীন রূপ “মনে ) 
স্থলে, গুজরাটি উদ্তে মহে, মাই। 

(৩) গুজরাটি উত্ভুও পকনী' উভয় ভাষাফই “পে-র প্রাচীন কপ সু, 
থী”, থে, স্তে প্রভৃতি পাওয়। যায়, কিস্ত 'গুজরাটিতে ব্যবহৃত একটি বিশেষরূপ 
স্থয়ে-র প্রয়োগ দকৃনীতে নাই । যেমন, পহলে সে-র স্থলে গুজরাটিতে 
পহলু স্থয়ে ( অর্থা২ প্রথম হইতে )। | 

(৪) গুজরাটি হিন্দুন্তানীতে যে কোন শব্দের (এবং বিশেষ করিয়া 
ক্রিয়াবাচক শব্দের ) শেষে একটি অন্ুনীমিক উচ্চারণ হয়, কিন্তু এইরূপ 
ব্যবহার উদ্বতে নাই । যথা, মেরা কহনান্‌ ব। খুবী, কিন্তু উদ্বুতে এইবূশ 
স্থলে ব্যবহৃত হইবে-_মেরা কহতনা বা! খুবী (অর্থাৎ আমার কথা বা 
স্জনত। )। | ৃ 

(৫) কয়েকটি বিশেষ শব্দ পাওয়া যাঁয়ঃ যাহার একই রূপ “শিমালী”- 
উদ্ছ বা “দকৃনী”-তে দৃষ্ট হয়, কিন্কু গুজরাটি উদ্বৃতে ইহাদের রূপ ভিন্ন। 
যেমন, উদ্বৃতে কল, কিন্তু গুজরাটী কাঁল্‌ ( অর্থাৎ কাঁল বা কলা); উদ্দৃতে 
থকৃন', কিন্তু গুজরাটিতে থাক্‌ন। ( অর্থাৎ ক্লাস্ত বা পরিশ্রান্ত হওয়া )) উচু 
কুত্তা, কিন্ত গুজরাটিতে কোত্তা ( অর্থাৎ কুকুর )। 

(৬) কয়েকটি উদ ব! হিন্দী শব গুজরাটিতে আশ্চর্ধভাঁবে বিকৃত 
হইয়। গিয়াছে । যেমন, সব. স্থলে সওয়ে (বা মরে অর্থাৎ সব বা সকল); 
ছুনে? স্থলে দোহোন্‌ (অর্থাৎ উভয়ই); আধ! স্থলে আঁদু ( অর্থাৎ অর্ধ বা 


৩০. উদ সাহিত্যের ইতিহাস 
আধ )3 কফল্‌ স্থলে কুল্ফ (বাঙজায় কুলুপ বা তাল)) এবং নি স্থলে 
পলীৎ ( অর্থাৎ নোংর। বা অপবিভ্র )। 

দক্নী ও গুজরাটাতে ঘে পার্থক্য দৃষ্ট হয় তাহা টি অনেক বেশী 
পার্থক্য দকৃনী ও শিমালী উদর মধ্যে রহিয়াছে । দ্রাবিড় ভাষাভাষী স্থান 
সমূহে “কৃনী” ভাষার উদ্ভব হইয়াছে বলিয়। ইহা ত্বাভাবিক ষে দ্রাবিড় 
প্রভাব দ্কৃনী ভাষায় কিছুটা থাঁকিবেই। অনেক দ্রাবিড় শব উদছু-রূপ 
পরিগ্রহ করিয়! “দকৃনী' ভাষায় এমনভাবে ঢুকিয়! রহিয়াছে যে বাহাতঃ অনেক 
সময় ইহাদের দ্রীবিড় শব্দ বলিয়াই মনে হয় না। তাছাড়া “কৃনী” ভাষায় 
এমন একটি বিশেষ স্বরবর্ণ পাওয়] যায়, যাহার অস্তিত্ব হিন্দী বা উদু-র মধ্যে 
কখনই ছিল না, কিন্তু দ্রাবিড় ভাষায় রহিয়াছে; যেমন, দকৃনী ভাষায় 
ব্যবহৃত পুষ্র। ( অর্থাৎ ছোকর। বা ছেলে ), দুবা ( অর্থাৎ মোটা ), ডূপ্সা 
( অর্থাৎ টুপী ) প্রভৃতির উ-কার বস্তবতঃ উদ্ব-র হৃন্ব-উকার (বা পেশ ) বা 
দীর্ঘ-উকার (বা! ওআউ-এ-ম” অরূফ.) নহে-_ইহ! দ্রাবিড় উচ্চারণ হইতে 
আগত উকার ও উকারের মধ্যবর্তী একটি উচ্চারণ, যাহার ন্বরূপ হিন্দী 
ব! উদুতে নাই। 

দক্নীতে আর একটি বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, যদি কোন শবে 
দুইটি দীর্ঘ-ন্বর ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে প্রথমটির উচ্চারণ হুম্ব হয় । যেমন, 
আদমী স্থলে অদ্মী, আস্মান্‌ স্থলে অস্মান সথঙঘ.না স্থলে সুঙঘন। ইত্যাদি। 
আবার আরবী 'ক' 0 দিলীবালী মুপলিম পত্ডিতদের মুখে অনেকটা যথাঁধথ 
উচ্চারিত হইলেও, ইহার উচ্চারণ সাধারণভাবে ভারতীয়দের সঠিক জান। 
নাই। তাই পঞ্জাবে ইহা অনেকটা “ক”র মত উচ্চারিত হয়। আর 
দকনীতে “খ+-র ন্যায় । 

উত্ঘ বা হিন্দীতে সাধারণতঃ দেখিতে পাই মূল শবের প্রথমে উচ্চারিত 
দস্ত্যবর্ণ ও মধ্যে মুর্ধন্যবর্ণ উভয়ই মূর্ধন্য উচ্চারিত হয়, কিন্তু দকৃনীতে সেই 
প্রথম দস্ত্য উচ্চারণটি কখনই মূর্ধন্য হয় না। যেমন, টাট, টুকড়া, টুটুনা, 
ঠপ্ডা, ডট্‌ প্রভৃতি দকৃনীতে যথাক্রমে তাট্‌, তুকড়া, তৃট্‌না, থণ্ড ও দা 
রূপে উচ্চারিত হয়। | 

দকৃনী ভাষায় আর একটি প্রাচীন বশিষ্ট্য লক্ষণীয় । প্রাকতে যেখানে 
মধাব্তী উচ্চারণে ব্যঞ্চনের দ্বিত্ব-বাহুল্য রহিয়াছে, সেই সকল স্থানে হিন্দী 
ও অন্তান্ত আধুনিক আধভাঁষায় দ্বিত্ব উচ্চারণটি এককে রূপান্তর লাভ করে? 
কিন্তু দকৃনীতে সেই দ্বিত্ব-উচ্চারণ এখনও বজায় আছে। যেমন, হিন্দী হাথী 


৪9. বিভিন্ন নাম-পরিচিতি ও ইহাদের প্রকার-ভেদ ৩১. 


(সং হস্তী ৯হত্ী), দকৃনী হথতী; হিন্দী চুণা (সংচুর্ণ -চুনন্‌), 
দকৃনীতে চূন্না ইত্যাদি । 
| আবার, প্রারুতের খাঁটি ব্যগ্জন 'ধ' দকৃনীতে 'দ'-তে বূপাস্তর লাভ 
করিয়াছে, যদ্দিও উদ এবং হিন্দীতে প্রারৃভাহ্ছ্যায়ী 'ধ'ই ব্যবহৃত হয়। 
সেমন, দকনী সম্দী, বান্দন! ও সাদু, যথাক্রমে উদ্ুসম্ধী (সম্বদ্ধী হইতে ), 
বান্ধন। ( বন্ধন ) এবং সাধূ-র স্থলে ব্যবহৃত হইতেছে। 

এইরূপভাঁবে দক্নীতে ঢু স্থলে ড-র ব্যবহারও দুষ্ট হয়। যেমন, 
বড়াই-বঢ়াই এবং মীড়ী১লীটী ইত্যাদি। 

শব্দের উচ্চারণ ছাঁড়। ক্রিয়ারূপেও কিছুটা] পার্থক্য দৃষ্ট হয়। যদিও 
আধুনিক শিষ্ট-দকৃনী ব্যাকরণ-সংক্রান্ত ব্যাপারে সকল সময়েই উত্তর-দেশীয় 
উদুকেই অনুনরণ করিয়া আসিতেছে, তাহ হইলেও দক্নী-উদ্বর উপভাষা- 
সমূহ পর্যবেক্ষণ করিলে ইহার কতকটা ব্যতিক্রম অবশ্তই লক্ষ্য করা যায়। 
দকৃনীতে ক্রিয়ারূপ কর্তান্ুযায়ী হয়, কিন্তু শিমালী-উদতে কর্মানুযায়ী। 
যেমন, উ₹৮লডকে নে রোঁটী খায়ী, কিন্তু দকৃনীতে লড়ক1 রোটা খায়! 
(অর্থাৎ বালক রুটি খাইল )। অথবা, লড়কে। নে রোটী খায়ী, কিন্ত 
দকৃনীতে লড়কে রোটী খায়ে ( অর্থাৎ বালকের রুটি খাইয়াছিল )। 

দক্নী-উদ্ৃতে একবচন বহুবচনে রূপান্তর করিতে হইলে পুংলিগ্গবাচক 
শব্দের শেষে আন্‌ ব্যবহার হয়, কিন্ত শিমাঁলী উদ্বুতে এই স্থলে উভয় বচনে 
একই রূপ দৃষ্ট হয়। যেমন, ঢোল্‌ অচ্ছে হৈ, কিন্তু দকৃনীতে ঢোলান্‌ অচ্ছে 
হৈ (অর্থাৎ ঢোলগুলি তাল )। অথবা, কয়ী মর্দ থে কিন্ত দক্নীতে কয়ী মর্দান্‌ 
থে (অর্থাৎ কয়েকজন মানুষ ছিল )। আবার, স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বুবচনে 
উদ্ুতে ঈন্‌ প্রত্যয় ব্যবহার হয়, কিন্তু দক্নীতে পুংলিঙ্গ-স্ত্রীলিঙ্গ উভয়বাঁচক 
শবেই একই প্রত্যয় দৃষ্ট হয়। যেমন, কিন্‌ কী কিতাবীন্‌ হৈ, কিন্তু দকৃনীতে 
কিন্‌ কী কিতাবান্‌ হৈ (অর্থাৎ বইগুলি কাহাদের )। দকৃনীতে সমন্ধাযুক্ত 
শবের বছবচনেও আন্‌ প্রত্যয়ের ব্যতিক্রম হয় না, কিন্তু উদুতে এই স্থলে 
ওন্‌ প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন, ফুলোন্‌ কে হার, কিন্তু দক্নীতে ফুলান্‌ কে 
হার ( অর্থাৎ ফুলের মাল] )। 

শিমালী উচ্ ও “লখনোয়ী” উদর পার্থক্যও এখানে কিছু বলা 
আবশ্তক। লখ নোতে উদ্ুচর্চার কেন্দ্রস্থল স্থষ্টি হওয়ার স্থচনায় তথাকার 
বড় বড় পণ্ডিত ও সাহিত্যিক দিল্লী হইতেই আগমন করিয়াছিলেন ; সেইজন্য 
প্রথম প্রথম লখনোয়ী উদ দিহ'লবী উদকেই অন্ুমরণ করিয়াছে। কিন্ত 


৩২ ..... উদ্্সাহিত্যের ইতিহাস, 

পরবর্তীকালে আসফুন্দৌলা-র যুগ অতিক্রান্ত হওয়ার পরে তথায় অনেক 
বিখ্যাত পণ্ডিত ও সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ করেন। তীঁহার দিহলবী উদর 
অন্থকরণ পছন্দ না করিয়া স্থানীয় উপভাঁষার প্রভাবে নিজেদের স্বকীয় 
ধারাঙ্যাঁয়ী কাব্য রচনায় মনোনিবেশ করেন । কিন্তু ইহা বিশেষ লক্ষণীয় 
যে লখনোয়ী উদতে আরবী ফারপী শবের ব্যবহার আরে। বাড়িয়াই 
চলিতে থাকে । 

লেখ নোয়ী” ও “িহলবী” উদ্দুর ব্যাকরণ বীতিতে নিম্নলিখিত কয়েকটি 
বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য | | 

(১) লখনোয়ীতে ক্রিয়াবূপ প্রত্যয় -না সম্মিকটবর্তী স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের 
প্রভাবে কখনই পরিবতিত হয় না। যেমন, রোঁটী খানা পড়েগী, কিন্ত 
দিহলবীতে হইবে রোঁটী খানী পড়েগী ( অর্থাৎ রুটি খাইতে হইবে )। 

(২) লখনোয়ী উদ্তে সর্বনীমের পরে -হী প্রতায় হী রূপ ধারণ 
করে। যেমন, তুম্হী', কিন্তু দিহলবীতে হইবে তুম্হী (অর্থাৎ তুমিই )। 
আবার, দিহলবীতে কাঁরকবাচী উপসর্গ হী-র পূর্বে বসে, কিন্ত লখ নোয়ীতে 
পরে। যেমন, তুম্হীন্‌ নে, কিন্ত দিহলবীতে তুম্‌ সে হী (অর্থাৎ তোমার 
হইতেই )। 

(৩) দিহলবীতে “তুম? এবং “আপ+-এর জন্য পৃথক ক্রিয়ারূপের 
ব্যবহার দুষ্ট হয় না, কিন্তু লখনোৌয়ীতে সেইজন্য পৃথক পৃথক ক্রিয়ারূপ 
রহিয়াছে । যেমন, লখ নোয়ীতে তুম্‌ বঈঠো, কিন্তু দিহলবীতে তৃম্‌ বঈঠে। বা 
তুম্‌ বঈঠিে (অর্থাৎ তুমি বন বা আপনি বসেন )। 

(৪) দিল্লী ও লক্ষষৌ এ এইরূপ কতকগুলি শব্দ রহিয়াছে, যাহ।? এক 
স্থানের উপভাষাঁয় পুংলিঙ্গ, কিন্তু অন্তস্থাঁনের উপভাষায় স্ত্রীলিঙ্গ। যেমন, 
সী, এবং ফিকব্‌ লখনোয়ীতে স্ত্রীলিঙ্গ, কিন্তু দিহলবীতে ইহারা পুংলিঙগ। 
আবার, তর্জ (ত্বর্জ. ) এবং ইল্তিমাঁস্‌ লখ নোর়ীতে পুংলিঙ্গ, কিন্তু দিহলবীতে 
স্ত্রীলিঙ্গ রূপে ব্যবহৃত হয়। | 

এখানে ইহ! বিশেষ উল্লেখযোগ্য, লখনোৌঁয়ী ভাষার প্রভাব ক্রমে 
এত প্রপার লাভ করে যে, যে লখনোয়ী উপভাঁষ! প্রথমে দিহলবীকে 
অঙ্ুদরণ করিয়াছে, সেই লখনোয়ীকেই পরবর্তী যুগে দিল্লীবাসী অনুকরণ 
করিতে থাকে । 

সর্বশেষে, উর্ও হিন্দীর অন্তান্ত ঘষে সকল পার্থক্য রহিয়াছে, তাহাও 
আমাদের জাঁন। উচিত। উর্লিখন প্রণালী ও শবের শিষ্ট প্রয়োগে আরবী 


« বিভিন্ন নাম-পরিচিতি ও ইছাঁদের প্রকার-ভেদ ৩৩ 


ফারসীর প্রভাব সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লেখিত হইয়াছে । শব-গ্রভাব ব্যতীত 
ফারসী ব্যাকরণ রীতিও উদ্দকে কতকটা প্রভাবাম্বিত করিয়াছে। ফারসী 
তথা আরবী বহুবচন, সন্বদ্ধ পদে ফারসী ইজীকৎ (-ইদ্বাফৎ ) এবং কয়েকটি 
ফাঁরপী-আরবী উপসর্গের (যথা, অজ. দর্‌ এবং ফী) ব্যবহার উদ্তে 
বিশেষ লক্ষণীয় । তা"ছাঁড়া, উরু ও হিন্দীর বাক্যরীতিতে একটি পার্থক্য 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ হিন্দীতে প্রথমে কর্ত|, তারপর কর্ম ও সর্বশেষে ক্রিয়া 
ব্যবহৃত হয়, কিন্তু উদুতে এই বাক্য-বীতি সকল সময়ে একই ভাবে প্রযুক্ত 
হয় না__সময় সময় ক্রিয়াকে কর্তার পূর্বে, বা কর্মকে কর্তার পূর্বে ব্যবহার 
করিতেও দেখা যায়। 

আবার, হিন্দী ও উদ্"কবিতাঁয় একটি বিশেষ পার্থক্য এই যে উদ 
তাহার ছন্দ প্রণালী ফারসী হইতে গ্রহণ করিয়াছে । আমাদের মনে রাখিতে 
হইবে যে, প্রথমে যে সকল কবি উদ্ঘকবিতার চচা করিযাছেন, তাহারা 
ফারসীতেই বিশেষ পর্ডিত ছিলেন, এবং তাহাদের কেহ কেহ বিখ্যাত ফারসী 
কবি ছিলেন। সেইজন্য গছ্যেও বাক্য-রীতি ও অলঙ্কার-প্রয়োগে ফারমীর 
প্রভাব যথেষ্টই আছে। 


দ্রিতীয় অধ্যায় 
উদ্দু সাহিভোর আদি-যুগ 
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অধ্যাপক এইচ, সি, রায় (১965501 নু, 0. 2২০) তাহার 
43621100805 01 [710009001 [১০০0% 10. [00121 (অর্থাৎ ভারতে হিন্দুস্তানী 
কবিতার স্চনী) নামক প্রবন্ধে) লিখিয়াছেন, মাস্থদ বিন সাদ ( মস্*উদ্‌ বিন্‌ 
স্অদ্‌)-ই বোধ হয় সর্বপ্রথম বিদেশীয় মুসলমান হিসাবে “হিন্দী'তে কবিতা 
লিখিয়। গিয়াছেন। তিনি স্থলতান মামুদের পৌল্র ইব্রাহীমের রাঁজদরবারে 
বাস করিতেন, এবং খুব সম্ভবতঃ ১১২৫ হইতে ১১৩০ খুষ্টান্দের কাঁছাঁকাছি 
কোন সময়ে প্রাণত্যাগগ করেন। তীহার পূর্ব-পুরুষদ্দের আদিম নিবাস হমদন্‌। 
তথা হইতে'দেশাস্তরিত হইয়া তাহারা ঈরানে আপিয়। তাহাদের বাসস্থান 
নির্দিষ্ট করেন । ঈরাঁন হইতে মীস্থদ ভারতে আসেন; এবং তাহার কবিতা 
সম্বদ্ধে প্রসিদ্ধ আমীর খন্র কর্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে যে তিমি আরবী, ফারসী 
ও “হিন্দী” কবিত। লিখিয়াছেন। কিন্তু তাহার এই সকল “হিন্দী” কবিত। 
বস্ততঃ কি প্রকৃতির ছিল, তাঁহার সঠিক ধারণা আমাদের নাই। 
বাবা ফরীদ্‌ নামে প্রসিদ্ধ শেখ ফরীহুদ্দীন্‌ গঞ্জ শকর্‌ একজন বিখ্যাত 
স্থফী ছিলেন। তিনি ১১৩ খৃষ্টাব্দে মূলতানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৬৬ 
খৃষ্টাব্দে ভারতেই প্রীণত্যাগ করেন। তাহার নামেও কতকগুলি “হিন্দী” ও 
পঞ্জাবী কবিতার উল্লেখ আছে। এই কল “হিন্দী” কবিতা অধ্যাপক বলদেব 
সিংহ শিখদের 'আদি-গ্রস্থ' নামক পুস্তকে প্রণ্ধ হইয়াছেন । কিন্ত এই সকল 
হিন্দী বস্ততঃ ১৩শ শতাব্দীর বাবা ফরির্দেরই লিখিত হিল কি না, সেই সম্বন্ধে 
অনেক সন্দেহ উখাপিত হইয়াছে ।২ তবে এইটুকু অস্থুমান করা যাইতে পারে 
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ষে, সেই সময়ে অনেক মুসলিম দরবেশ ও সাধু তাহাঁদের ফারসী গ্রস্থাপ্দিতে 
হিন্দী” শব্দের ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, এবং বাবা ফরীদ তাহাদের 
অন্যতম । 

বস্ততঃ আমীর খস্রূর পূর্বে মুসলমান কর্তৃক রচিত আরবী-ফারলী শবাদি 
ব্যবহৃত কোন প্রামাণিক হিন্দী তথা উদ কবিতার উল্লেখ নাই । তাহার পৃবেও 
পরবর্তী সময়েও অনেক মুসলিম স্থফী তাহাদের কাব্যে “হিন্দী, শব্দের ব্যবহার 
করিয়াছেন মাত্র । এই সকলকেই উত্ঘুসাহিত্যের “অস্কুর-উদগম* বল। যাইতে 
পারে। সৈয়দ শমস্থুলল! ( শম্স্থললীহ ) তাহার উদুয়ে-কদীম ( উছ্‌্ই-করদীম্‌ ) 
অর্থাৎ প্রাচীন উদ সাহিত্যে মুসলিম স্ুফীগণ কর্তৃক বাবহৃত এইরূপ অনেক 
হিন্দী” তথা উদ শব্দের বিবরণ দিয়াছেন। দেখানে প্রথমেই রহিয়াছে 
পূর্বে উল্লিখিত শেখ ফবীছুদ্দীন গঞ্চ শকবের হিন্দী শব্দের ব্যবহীরযুক্ত 
কথোপকথন । 

বাব! ফরীদের প্রধান শিষ্য বদরুদ্দীন ( বদ্রুদ্দীন্‌ অল্-ঃহকু.) তাহার 
মলফুজাত ( _ মল্ফুজাঁৎ ) বা কথোঁপকথনে বর্ণন| করিয়াছেন, বাবা ফরীদ 
তীহার এক বন্ধুকে ভাইয়। (-ভঈঅ।) বলিয়] সঙ্গোধন করিয়াছেন । তিনি 
আরে। লিখিয়াছেন, একদিন তাহার কোন শিষ্া বাব! ফরীদকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, দেহে জ্ঞানের অবস্থান কোথায়”? বাঁবা ফরীদ উতর করিলেন, 
“বীচ, সরুকে” ( অর্থাৎ মাথার মধ্যে )। |] 

কথিত আছে বাঁঙলীয় অবস্থানকারী শেখ সিরাজ্ুদ্দ'ন্‌ উসমান স্থফী 
সম্রাট ( স্থলত্বান্ছল্‌- মুশায়েখ,) নিজ্ামুদ্দীন আউলিয়ার মৃত্যুকালে (১৩২৪ খৃঃ) 
দিলীতে আগমন করেন, এবং তাঁহার মুশিদ্‌ নস্বীরুদ্দীন্‌ চরাঘের আদেশ 
অন্ক্যাঁয়ী নিজামুদ্দীন্‌ আউলিয়ার উত্তরাধিকার পদ প্রাপ্ত হন। কিন্তু দিলী 
হইতে আবার বাঙ্লাঁয় প্রত্যাবর্তনে দেরী করিতে থাকায়, তাহার গুরু 
কর্তৃক সিরাজুদ্দীন শীঘ্রই আবার তথায় ফিরিয়া যাইতে আদেশ প্রাপ্ত হইলেন । 
সিরাঙ্ুদ্দীন তাহাতে উত্তর করিলেন, বাঁডলায় তো শেখ আলাউদ্দীন কল 
(”অলা-উদ্দীন্‌ কল্‌)-ই আছেন এবং তীহার উপরেই বাঙলার ধর্মসম্প্রদায়ের 
কর্তৃত্বের ভার অপিত রহিয়াছে । এই কথ। শুনিয়া! চরাঘ সাহেব কেবল 
হিন্দীতে বলিলেন, “তুম্‌ উপর ওয়ে তলে? ( অর্থাৎ তুমি উপরে ও সে নীচে )। 
এইক্প বাঁকো দিরাঁজুদ্দীন বিশেষ লঙ্জিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ বাঙলার 
রওন! হুইয়৷ গেলেন । : ৃ 

. খাজা বান্দা নওয়াজ মহম্মদ শীষ দরাঁজ (খাঁজহ বন্দহ নরাজ, মু£হন্সদ্‌ 


৩৬. | উদ“ নাহিত্যের ইতিহাস 


গীষ্ক দবাজ২) দাঁক্ষিণাত্যের একজন প্রসিদ্ধ স্থৃফী। তিনি ১৪২২ খৃষ্টাকে 
প্রাণত্যাগ করেন। আবছুল্লা বিন আবদুর রহমান ('অবছুষ্পাহ বিন্‌ 'অবদুর্- 
রঃহমান্‌) নামে তাহার এক শিষ্য ইশকৃ-নাম। ("ইশক -নামহ) নামক 
একটি স্থৃফীতত্বমূলক গ্রন্থ লিখিয়! গিয়াঁছেন। তাহাতে ভাহার গুরুর একটি 
উচছ-উপদেশ উল্লিখিত হইয়াছে, 

ভূকে। মুয়ে স্থ' খুদ1 কুছ, আঁপড় তীয়্1 হৈ। 

খুদ্র। কো! অ1 পড় নেকী ইস্ৎঅদাদ হে। রহে ॥ 
অর্থাৎ অনাহারে থাঁকিলেই কি খুদ। অবতীর্ণ হইবেন? --ভগবান্কে পাইতে 
হইলে তাঁর জন্য উপযুক্ততা অর্জন কর। 

শেখ মহম্মদ গাযুল গোয়ালিয়ারী (ঘউস্‌. গরালিয়ারী)-র উত্তরাধিকারী 
ও মুল্া ইমাছুদ্দীন তারিকী ("ইমাছু-দ্দীন্‌ ত্বারিকী )-র শিশ্য শেখ ওয়াজী- 
উদ্দীন আলবী (বজীহ্‌, উদ্দীন "অলী ) গুজরাঁটের একজন প্রসিদ্ধ সুফী 
দরবেশ ছিলেন। তিনি ১৫৮৮ খুষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। কোরান 
( ক,র্-আন্‌), হাদিস (ঃহদীস্‌.), ফিক! (ফিক ), কলাম্‌ ও মুসলিম-দর্শন 
প্রভৃতি বিষয়ে নানান্ধপ ব্যাখ্যাপূর্ণ গ্রস্থ তিনি লিখিয়াছেন, এবং তাহার 
্রস্থা্দির নাম মৌলানা আজাদ বিলগরামীকৃত সবহাতুল্-র্জান্‌ (সবঃহতুল্‌- 
মর্জান্‌) নামক গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে । এই মহান্‌ পুরুষের হিন্দী তথা 
উদ ( কথোপকথন ছলে ) উপদেশাবলী তাহার শিশ্ববর্গ একত্রিত করিয়া 
নামকরণ করিয়াছেন বহরুল-হকায়েক ( বঃহরুল্-হকায়িক.)। এই বহরুল- 
হকায়েক হইতে কতকগুলি উদ উপদেশ নিয়ে উদ্ধত হইল। 

(১) কোন এক ব্যক্তি তাহাকে বলিলেন, মিয়া শেখ ফজলুল 
( -ফদ্বলুল্লাহ ) উপদেশ দেওয়া ত্যাগ করিয়াছেন। ভাহাঁর উত্তরে 
ওয়াঁজীউদ্দীন বলিলেন, যব তরক্কী পকৃড়েন্দে তব. আপে দর্স্‌ কহেঙ্গে 
( অর্থাৎ উন্নতিলাভ হইলে নিজেই উপদেশ দিবেন )। 

(২) কোন শিষ্য অতি নত্রভাবে তাহার উপর্দেশ শুনিতে প্রার্থন। 
করিলে ওয়াঁজ:উদ্দীন হিন্দীতে বলিলেন, ইন্‌ হঁ আউব্‌ কিয়া খুব, হৈ, ইস্‌ 
ছুনিয়। মে' কি দিল্‌ খুদ। স্থ মশ ঘুল্‌ হোয়ে (অর্থাৎ ইহা! হইতে আর কি অধিক 
ভাঁল হইতে পারে, যখন এই পৃথিবীতে মন তগবৎ-চিন্তায় লিপ্ত থাকে)? 

(৩) জ্ঞানী ব্যক্তি কাহাঁকে বলে? তাহার উত্তরে তিনি বলিলেন, 
সআরিক. উসে কহূয়ে যে! খুদ] স্থ ভরিয়া হোয়ে (অর্থাৎ তীহাকেই জ্ঞানী 
ব্যক্তি বল। যায়, ধিনি ভগবং-চিস্তায় ভরপুর )। 


আদ্দি-কবি সমস্তা ও আমীর খসর ৩৭ 


উদু'ভীষার অভ্যুত্থানের যুগে হিন্ুরাও কম সাহায্য করেন নাই। হিন্দী 
সাহিত্যের অতি প্রাচীন নিদর্শন ক্ববূপ আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে কবি চন্দ, 
বর্দাঈ লিখিত রাঁজ-রামৌ। কবি চন্দ আজমীর রাজ পৃথীরাজের মন্ত্রী ছিলেন 
এবং তাহার] উভয়েই একই সময়ে (১১৯৩ খৃষ্টাব্দে) প্রাণত্যাগ করেন। 
রাঁজ-রাঁসৌ বা পির্থীরাজ-রাসৌ-এ পৃর্থীরাজের জীবন-কাহিনী ব্রজভাষায় 
কাব্যকারে লিখিত। তাহা হইলেও উহাতে অনেক আরবী ও ফারসী শব্দ 
স্থান পাইয়াছে। তাছাড়া যদিও কবি “রাঁসৌ” ব্রজভাষাঁয়ই লিখিয়াছেন, 
কিন্তু ইহার ভাষার উপর কতকগুলি ভিন্ন তাষ। এমনতাবে প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে যে, মনে হয় তখন হইতেই একটি নূতন, ভাষার স্থজন অপেক্ষা 
করিতেছিল। সেই অপেক্ষিত ভাষাই শিট কথা হিন্দী বা উদ্দুভাঁষা। 
কবীর শিখ-গুরু রামীনন্দের একজন প্রধান শিষ্য । তাহার “দোহা”-ও 
ব্রজভাষায় লিখিত (১৫শ শতাব্দী )। কিন্ত এই দোঁহাঁর ভাষা মেই সময়কার 
চলিত ব্রঙ্জভাষাঁয় লিখিত নহে, যে ভাষ। তাঁহার পরবতী প্রসিদ্ধ কবি স্ুরদাঁস 
( ১৬শ শতাব্দী) অনুসরণ করিয়াছেন । কবীর-দোঁহার ভাষা বস্ততঃ মিশ্র 
ব্রজভাষা ও তখনকার চলিত শিষ্ট কথ্য (হিন্দী) ভাষা । এই কবীর-দোহার 
ভাঁষা ও মুনলিম প্রবত্তিত উদুভাঁষার মধ্যে এই মাত্র তফাৎ যে এই ভাষার 
মধ্যে সংস্কৃত তথা তৎসম শব্দের কিছুট। প্রাচুর্য, আর মুসলমানজ্দের ভাষার 
মধ্যে আরবী ফারসী শবের বাহুল্য । স্টাহার দোহাঁবলী-র কয়েকটি পঙক্তি 
নিয়ে উদ্ধৃত হইল। 
অঈসা কোই ন মিলা জ। স্থ' রহিয়ে লাগ) 
সব. জগ. জল্তা দেখা আপ নী আপনী আগ.। 
স্থথ. মে স্মরণ না কিয়] ছুখ, মে কিয়। ইয়াদ্‌; 
কহে কবীর তা দাস কী কৌন্ সনে ফরিয়াদ্‌। 
নয়নো কী করু কোঠবী পুত্লী পলঙ্গ 1বছাঁয়ে ; 
পল্রকো কী চিক্ক,ভাল্‌কে পিয়া কো লিগা! রিঝায়ে। 
ক ক | টি ক 
গোত্হ, মার পিদ্ধ, মে" যোতী লায়ে পৈঠ, 
ব্রহ কিয়া মোতী পায়েঙ্গে যো রহে বৈঠ,। 
অর্থাৎ, এমন কেহ ৃষ্ট হয় না, ষে তাহার প্রত্তিই কেবল আকুষ্ট; সকল 
জগত্বাপী অশপন আপন ( চিস্তা ) অশ্রিতেই জলিতেছে, দেখা যায় । সুখের 
সময় তাহাকে স্মরণ করে না, (কেবল) দুঃখের সময় তাহাঁকে চিস্তা করে । 


৩৮. _. উদ্সাহিত্যের ইতিহাস 
কবীর কহেন, কিন্তু দাসের কান্না কে শুনে? চোখের মণিকে পালঙ. 
সাজাইয়। (তোমার) চক্ষকে ঘরে (পরিণত) কর; (আর) চোখের 
পাঁতিদ্বার1 পর্দা তৈরী করিয়! প্রিয্মাকে আকুষ্ট কর।...( প্রেম) সিদ্ধুতে 
ডুব দিয়া মুক্তা সংগ্রহ কর ? যে বসিয়া থাকে, সে কি করিয়া মুক্তা পাইবে? 

এই সকল আলোচন। হইতে সহজেই অনুমিত হয় যে উর্দু ১৫শ 
শতাব্দীর মধ্যে ভারতের প্রধান মুপলিম কেন্্রস্থল সমূহ দৌ-আব, গুজরাট 
ও দাক্ষিণাত্যে একটি শিষ্ট কথ্য ভাঁষারূপে প্রচারিত হইয়া যায়। এবং ইহার 
পরবতী কাল হইতে উদ্ু"কবিতার উল্লেখ তো৷ আছেই, তাছাড়া উদ” ধর্মগ্রন্থ, 
জীবনী ও অন্যান্য নান! প্রকার সাহিত্যেরও উল্লেখ দৃষ্ট হয়। 

বস্ততঃ এই যুগের শেষ নিদর্শন প্রসিদ্ধ ফারসা কবি আমীর খসরূর 
উদ্ুকবিতাসমূহ। আমীর খসব্ধ (১২%৪-১৩২৫ খুষ্টাব্) নিজ-চক্ষে বিয়ী্দ্দীন 
বলবনের রাঁজত্বকাঁল হইতে আর্ত করিয়। স্থলতান মহম্মদ বিন তৃঘলক পযন্ত 
ক্রমান্বয়ে এগাঁরজন বাদশার রাঁজত্বকাল পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন । যদিও তিনি 
তাহার সমস্ত জীবনকাঁল রাঁজদরবাঁরের কাধে দিলীতেই প্রায় অবস্থান করিয়া 
কাটাইয়াছেন, তবু রাজকার্ষে মূলতান ও বাঙলায় ভ্রমণ করিবার স্থযোগও 
তাহার হইয়াছিল । তিনি অযোধ্যা ও আগ্রার মধ্যস্থিত “অইটা' নামক স্থানে 
জন্মগ্রহণ ফরেন এবং বিখ্যাত স্ফী নিজামুদ্দীন আউলিয়ার একজন প্রিয় 
শিপ ছিলেন। কথিত আছে, তাহার মুশিদের মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাত হওয়ার 
কয়েকদিন পরেই তাহারও মৃত্যু হয়। সম্রাট বলবন তাহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধ 
করিতেন এবং তাহার কবিতার প্রতি বিশেষ অনরক্ত ছিলেন । আমীর 
খসরূ একজন প্রসিদ্ধ গাঁয়কও ছিলেন। তিনিই প্রথম উদ্ভকবিতায় ফারসী 
ছন্দের ব্যবহার করেন এবং এই ধারাই পরবতী ফাঁলেও উর কবিতায় 
চলিয়া আসিয়াছে । 

তকী আউহদী ( তক্কী অউঃহদী ) তাহার তজকিরতে (-তধ কিরহ 
বা! জীবনী-গ্রস্থ--১৬১৪ খৃষ্টাব্দে লিখিত ) লিখিয়াছেন, খসকূর “হিন্দী” কবিত। 
তাহার ফারসী কবিতা হইতেও উৎকৃষ্ট । কিন্ত আমর। জানি, খসর ফারসী 
সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ কবি এবং পারস্য-সাহিত্য-ভগতে তিনি তৃতিয়ে-হিন্দ 
( _স্ব্বী-ই-হিন্দ,ব! ভারতের শুকপাখী) বলিয়া প্রসিদ্ধ। আউহদীর এই 
ধারণা আমাদের নিকট অবিশ্বাস্য হইলেও, তাহা! পরীক্ষা করিয়া দেখিবার 
আর উপায় নাই। কারণ তাহার এই সকল উংকৃষ্ট উদ্“কবিতার অধিকাংশই 
সময়ের শোতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে ; আর যাহা এখনও ধ্বংসের হাত হইতে 


[ আঁদি-কবি সমস্তা ও আমীর খদন্দা ৩৯ 
রেহাই পাইয়া রহিয়াছে তাহাঁও কবে পর্যন্ত যে গবেষকদের চেষ্টায় ধ্বংসের 
হাত হইতে একেবারে মুক্ত হইয়া সাধারণের দৃষ্টিগোচর হইবে, তাহ বল! 
বিশেষ কঠিন । | | 

আমীর খস্রূর ফারসী বাক্যাংশ-সম্বলিত উদ কবিত! অনেকটা 
দুষ্প্রাপা । এইরূপ একটির কিয়দংশ উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধত হইল। 

খর শুদম্‌ জ'ীরু শুদম্‌ লুট, গয় ; 

দর, ঘম্ই-হজ রুই-তু কমব্‌ টুটা হৈ। 

ইয়ার নহী” দেখ তা হৈ স্থয়ে মন্‌; 

বে-গুনহ হুম্‌ সাথ "অজব, ঠা হৈ। 

রূয়ে-তু রৌনক্ক, শিকন-ই-আফ তাঁব.) 

সরব. ব-পেশ -উ-কদ্দ -ই-তু বৃটা চৈ । 

গাঁহ জ.খসরূ তু ন গুফ তহ কি বৈঠ ও 

রহ চি কুনদ্‌ ভাঁগ. মেরা ফুঠা হে। 


অর্থাৎ, হৃতস্বন্ব হইয়া হতভাগা ও ছুর্গত হইয়। পড়িয়াছি ; তোমার 
বিরহ দুঃখে (আমার ) কোমর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে । (আমার ) বন্ধু আর 
আমার দিকে তাকায় না; নিরপরাধ আমার প্রতি ইহা অতি আশ্চর্য 
রূঢ় ব্যবহার । তোমার মুখ স্ধের দীপ্থিকেও নিষ্প্রভ করে ; তোমার কাস্তির 
সম্মুখে সর্ব, বৃক্ষ মাটির ঢেল1 মাত্র । তুমি খসরূকে কখনও বল না যে “বস- 
সে আরকি করিবে ?--আমারই ভাগ্য মন্দ । 

ডক্টর স্প্রেজার (৪77577৫০₹ ) কর্তৃক সঙ্কলিত আমীর খসন্ধর চেৎ (বা! 
কৌতুকপূর্ণ ) কবিতার ২১টি নিদর্শন নিয়ে প্রদণিত হইল। 


:হুম্চদ-ইলাহি (ব। ভগ্গব€ প্রশংসা) 

সব. কোয়ি উসকে। জানে হৈ; 

পর্‌ এক নহী' পহ্চানে হৈ। 

অ+ দহড়ী মে লেখা হৈ; 

কিকর্‌ কিয়া অন্দেখা হৈ। 
অর্থাৎ, সকলেই তাঁহাকে জানে, কিন্তু তীঁহাঁকে চিনিতে পাঁরে না। অষ্ট 
হ্বারেই (সে) লিখিত ( বা প্রকাশিত ) রহিয়াছে, (কিন্তু ) মান্ছষ মনে করে 
যে সে দর্শনীয় নহে। 


| এ এ | | উদ্ছঁ সাহিত্যের ইতিহাস 
কাজল্‌ 

জল কর্‌ বনে জল্‌্ মে বহে; 

আখথে! দেখ! থস্রূ কহে। 


আমীর খলরূর যুগে ঈরান, তুরান প্রভৃতি স্থানে চঙ্গীজ খান ও 
তাহার অন্থদরণকারীদের অত্যাচার স্থানীয় লোকদের একেবারে বিব্রত 
করিয়৷ তুলিতেছিল। এ দেশীয় অনেক অর্ধিবাঁসীই ভারতে আসিয়। তখন 
আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু ভারতীয় ভাঁবা না জানায় তাহাদের বিশেষ 
অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছিল। ভাষ। সন্বন্ধীয় এই অস্থবিধ] দুরীকরণার্থে 
আমীর খসর দিল্লীর চতুষ্পার্শে যে নকল ভারতীয় শব্দ কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত 
হইতেছিল, এ সকলকে একত্র করিয়। সহআ্াধিক পঙ্.ক্তিযুক্ত কাঁব্যাকারে এক 
গ্রস্থ রচনা করেন। এই কাব্যের অধিকাংশই এখন কালের শ্রোতে বিলুপ্ত 
হইয়া গিয়াছে। প্রায় ২ শতাধিক পঙক্তিযুক্ত “খালিক বারী? তাহাঁরই 
ধ্বংসাবশেষমাত্র। এই খালেক-বারী অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইহার মধ্যে তিন 
শতাধিক হিন্দী শব্দ পাওয়া যায়। তাছাড়া এখন পর্যস্ত ইহার প্রায় সকল 
শব্দই হিন্দীতে ব্যবহত হয়। 

১৫শ শতাব্দীতে রচিত কয়েকটি ফারসী অভিধাঁনের উল্লেখ পাওয়া 
যায়। ইহাদের বিশেষত্ব এই যে আরবী-ফাঁরসী শবাঁদির অর্থ ব্যাখ্যাঁকালীন 
এই সকল শবের হিন্দী প্রতিশব্ও সংযোজন] করা হয়। ইহাদের মধ্যে 
সবচয়ে প্রাচীন আদাতুল-ফুজাল|। ইহা কাঁজী খান মুল্তা নজর মহম্মদ 
দিহলবী ( -ক্কাী খান মূল্লা নধবু মুঃহম্মদ্‌ দ্িহলরী ) ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে সম্ধলন 
করেন। ইহার প্রায় ৩* বৎসর পরে কাওয়ানুদ্দীন ইব্রাহীম ফারুকী 
( -করামুদ্দীন ইব্রাহীম ফারকী ) তাহার মুশিদ (শিক্ষক বা গুরু) শেখ 
শরফুদ্দীন আহমদ ইয়হিয় মনীরীর নাঁমান্থপারে “শরফ-নামা, নামক একটি 
অভিধান রচনা করেন। ইহ বাঙলার স্থলতান রুকন্ছুদ্দীন বারবক শাহ 
বিন নাঁসিকদ্দীন মামুদের রাক্জত্বকাঁলে ( ১৪৫৭-৭৪ খৃষ্টাব্দে) সঙ্কলিত হয়। 
তারপর শেখ লাদ্‌ দিহুলবী (মৃত্যু ১৫১৯ খুষ্টাব্) স্থলতান ইত্রাহীম লোদীর 
রাজত্বকালে মুয়িছুল-ফুজাল নাক আর একটি অভধানের সম্পাদনা 
করিয়াছিলেন । 


(খ) বাহুমনী সাআজ্য ( ১৩৪৭-১৫২৫) 


স্বলতান আলাউদ্দীন খিলজীর অধীনে পঞ্জাব ও মুলতানের গতর 
জফর খানের ছুই ভ্রাতৃষ্পত্র আলী শাহ ও হন বহমনী সুলতান মহম্মদ 
তুঘলকের অধীনে দেনানায়ক ছিলেন এবং তাহাদের উভয়কে স্থলতান তাহার 
উত্তাদ কৎলঘ খানের অধীনে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করেন। তথায় রাজকীয় 
কর সংগ্রহার্থে আলী শাহ গুলবর্গে প্রেরিত হইলেন । কিন্তু তথায় বাঁজ- 
শাসনে বিপুঙ্থল! দৃষ্টে তিনি নিজেই লুটপাটে ব্যাপৃত হইয়া গেলেন। শীন্রই 
কত্লঘ খান বীদরের যুদ্ধে তীহাকে বন্দী করিয়। দিল্লী প্রেরণ করেন। আলী 
শাহ বিদ্রোহের কিছুকাল পরেই দাক্ষিণাতাবাঁসিগণ ছুই হাজার সৈন্যের 
সেনাধ্যক্ষ (দূ হজণীরী ) ইসমাইল মঘকে নাসিরুদ্দীন উপাধি প্রদান পূর্বক 
তাহাকে তাহাদের স্বাধীন স্থুলতাঁন বলিয়া ঘোঁষধণ|। করেন। সঙ্গে সঙ্গে 
অন্যান্ত রাজ-অমাত্যবর্গ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নিজেদের স্বাধীন বলিক্া ঘোঁষণ। 
করিলেন । এই ক্থষোগে হসন বহমনী গুলবগা ও অন্য কয়েকটি রাজ্য দখল 
করিয়া বদিলেন । এই বিদ্রোহীদের দমন করিবার জন্য অবশেষে রাঁজ-সৈন্য 
প্রেরিত হইল, কিন্ত কোন ফলোদয় হয় নাই। "ছুই বৎসর ক্রমান্বয়ে 
হত্যাকাণ্ডের পর বিদ্রোহী-শক্তিই জয়লাভ করে এবং সর্বসম্মতিক্রমে হমন 
বহমনী দাক্ষিণাত্যের স্থলতান স্বীকৃত হইলেন। সুলতান পদে উন্নীত হসন 
বহুমনী সুলতান আলাউদ্দীন বহমন শাহ নাম গ্রহণ করিয়া গুলবর্গায় তাহার 
রাজধানী স্থাপন করিলেন এবং এই নূতন বাঁজধানীর নামকরণ হয় হসনাবাদ। 
এই নূতন পাম্রাজ্য বেরার হইতে তলঙ্গন! এবং কৃষ্ণা হইতে সমুত্র-সীমাস্ত 
পধস্ত বিস্তৃতিলাভ করে। ক্রমে ক্রমে বহমনী রাজগণ অন্যান্ত ক্ষুদ্র শক্তিকে 
পরাস্ত করিয়া তাহাদের রাজধানী আরে! বিস্তৃত করিলেন। আর বিশাল 
শাক্তশাঁনী, বিজয়নগর রাজ্য তাহাদের মস্ত প্রতিতন্দী হইয়া দাড়ায় এবং এই 
ছুই সাম্রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ ও লড়াই লাগিয়াই ছিল। 

বহমনী. সাআাঁজ্যের অধিকাংশ স্বলতানই বিশেষ বিদ্যোৎসাহী এবং 
তাহাদের অনেকেই আবার পণ্ডিত ও সাহিত্যিক ছিলেন। দ্বিতীয় মহশ্মদ 


৪২ .. উদ্রনাহিত্যের ইতিহাম 
শাহ (১৩৮৮-৯৬) নিজেই একজন কবি এবং আরবী ও ফারসী ভাষায় 
তাহার বিশেষ পাণ্ডিত্যও ছিল। উল্লাম! সাছুদ্দীন্‌ তফ তাঁজানীর শিষ্য মীর 
ফয়জুল! ইন্জু তাহারই প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। আর এই মহম্মদ শার রাজত্ব- 
কালেই শীরাজের প্রপিদ্ধ ফারসী কবি হাফিজ তীহাঁর দরবারে আমন্ত্রিত 
হইয়াছিলেন এবং পাথেয় হিসাবে ১,০০২ মুদ্রা কবিবরের নিকট প্রেরিতও 
হইয়াছিল, যদিও শেষ পর্যন্ত তাহার দাক্ষিণাত্যে আস ঘটিয়। উঠে নাই । 

তাজুদ্দীন ফিরোজ শাহ ( ১৩৯৭-১৪২২ )-ও একজন বিশেষ পণ্ডিত ও 
সাহিত্যিক বাক্তি। তাহার কবি-উপাধি বা তখন্পুদ ছিল আবূহী ও ফীব্জী । 
কোরান-বিশ্লেষণ, পদার্থ-বিদ্ধা ও জ্যোঁতিষ-শান্ত্রে তিনি বিশেষ পারদশী 
ছিলেন। তাহার আদেশেই দৌলতাবাঁদ রাজ্যে একটি গ্রহনক্ষত্র-পর্যবেক্ষণিকা 
স্বাপিত হয় এবং গ্রহণক্ষত্রাদি পর্যবেক্ষণের জন্য মামুদ গাজরূনী এবং হন 
গীলীফী প্রভৃতি কয়েকজন জ্যোতিবিদও তাহার রাজ্যে সমবেত হইয়াছিলেন। 
আর তাহারই রাজত্বকালে প্রসিদ্ধ স্থফী বন্দা মুয়াজ নৈয়দ মহম্মদ গীস্থ দরাঁজ 
গুলবগায় আঁসিয়। পদার্পণ করিয়াছিলেন । 

শীহাবুদ্দীর আহমদ শা (১৪২২-৩৪)-র রাজত্বকালে অনেক প্রসিদ্ধ 
পণ্ডিত তাহার দরবারে সমবেত হইয়াছিলেন। পারস্যাঁধিপতি শাহ খের 
মালিকুশগুয়ার1 ( -মলিকুশ-শু'অর1 বা রাঁজকবি) শেখ আভউজী মকা 
_ পরিদর্শন করিয়! তাহার দরবারে উপস্থিত হন এবং তথায় অনেকদিন. বসবাঁস 
করিয়াছিলেন। এই সময়েই স্থলতাঁন আহমদ শাঁর আদেশানুযায়ী তিনি 
বহমন-নামা নীমে বহমনী-বংশীয়দের জীবন-ইতিহাঁস কাব্যাকারে রচনা 
করেন । এবং ত্বাহাঁর নিজদেশে প্রত্যাবর্তনকাঁলে সুলতান পাথেয় হিসাঁবে 
৬০ হাজীর মুদ্রা প্রদাঁন পূর্বক তাহাকে বিশেষভাবে আপ্যায়িত করেন। 

প্রসিদ্ধ মাযুদ গাওয়ান তৃতীয় মহম্মদ শা! (১৪৬২-৮২ )-রই প্রধাঁন মন্ত্র 
ছিলেন । আর প্রনিদ্ধ কবি ও সাহিত্যিক সলামৎ উল্লা আউহদী, শমহ্থদ্দীন 
সামী, আবছুল করীম হুমদনী ও মুল্লা নজীরী তাহারই রাজবয়স্য ছিলেন। 
প্রসিদ্ধ কারসী কবি মুল্লা আবছুর-রহমান জামী তাহারই সময়ে দাক্ষিপাত্যে 
আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। হাফিজের ন্যায় জামীও আমম্বণ রক্ষা! করিতে না! 
পারিয়া, তাহার নামে একটি প্রশংসান্চক কবিতা সিডি তাহাকে 
আপ্যায়িত করেন। 

প্রায় দেঁড়শত বৎসর বিশেষ কৃতকার্ধতার সহিত রাজত্ব করার পর 
 বহুমনী রাজ্যের ধ্বংস স্থচিত হয়। মামুদ্ধ শার রাজত্বকাঁল (১৪৮২-১৫১৭ ) 


_বাহমনী সাআাজ্য ৪৩ 


হইতেই রাজ্যে বিদ্রোহ দেখা দিতে আরস্ত করে এবং ১৫২৫ খৃষ্টান এই বৃহৎ 
সাম্রাজ্য খণ্ডিত হইয়া যথাক্রমে বেরারে ইমাদশাহী, আহমদনগরে নিজামশাঁহী, 
'বীদরে বরীদ্শাহী, বীজাপুরে আদিল্শালী ও গুলকণ্ডাতে কুতুব শাহী 
সাম্রাজ্য নামক ৫টি নৃতন রাজ্যের গ্রতিষ্ঠ। হয়। 
এখানে উল্লেখধোগ্য যে ভারতে উদ তাষ। প্রতিষ্ঠাল/যভ করার পরও 
ইহার প্রথম যুগে দিলী ও তন্সিকটবর্তী স্থানসমূহে সাধারণতঃ উদ ভীষাঁভাষিগণ | 
ইহাকে নিজেদের কথ্যভাঁষা হিসাবেই ব্যবহার করিয়াছেন_-ইহাঁর সাহাঁষ্যে 
কোন সাহিত্য স্থষ্টি করিতে সযত্বু হন নাই । অন্যথা, দক্ষিণাত্যে উদভাষ। 
প্রতিষ্ঠালাভ করার সঙ্গে সঙ্ছেই এই ভাষা সাহিত্য রচনা করিতেও মনো- 
নিবেশ কর]! হয়। তাই ১৪শ শতাব্দী হইতেই তথায় উদ ভাষায় সাহিত্য- 
প্রস্ততি যুগ আরন্ত হয়। এই যুগের প্রথম প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক খুব সম্ভবতঃ 
শেখ আইনুদ্দীন গঞ্জুল্‌-ইল্ম্‌। 
গঞ্জুল্‌-ইল্ম ১৩০৬ খৃষ্টাব্দে নয়া দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন । দিল্লী হইতে 
রওন! হস্টয়া গুজরাট ও অন্যান্য স্থানে শিক্ষালাঁত করার পর তিনি দৌলতা- 
বাদে উপস্থিত হন। তখন দৌলতাবাদ দিল্ীসআাট স্থলতাঁন মহম্মদ 
তুঘলকের রাজধাঁনী। এই সময়ে তথায় আরে। অনেক মুনলিম সাহিত্যিক ও 
স্থফী দরবেশ সমবেত হইয়াছিলেন । তথায় নানা বিষয়ে শিক্ষালাভ করার 
পর ১৩৩৬ খুষ্টীব্দে তিনি আইনাঁবাদ পদার্পন করেন এবং তথায় স্দীর্ঘকাঁল 
অবস্থানের পর ১৩৭১ খৃষ্টাব্দে বীজাপূর আসেন । তিনি দাক্ষিণাত্যে বহমশী 
রাজ্যের প্রতিষ্ঠাত। হনন বহমনী ও তীহাঁর চারিজগ উত্তরাধিকারীর রাঁজ- 
শাসন নিজচক্ষে পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন । অবশেষে দ্বিতীয় মহম্মদ শাঁর রাজত্ব- 
কালে তাহার ৮৯ বৎসর বয়:ক্রমকালে ১৩৯৪ খৃষ্টাব্দ প্রাণত্যাগ করেন। 
রৌজাতুল্-আউলিয়ায়-বীজাপুর নামক গ্রস্থে গঞজুল-ইল্মের ১৭২টি 
বইয়ের উল্লেখ আছে। তিনি প্রসিদ্ধ এতিহাপসিক মিনহাজুদ্দীন লিখিত 
তবকাতে-নাসিরীর শেষাঁংশের পূর্ণরূপ দন করেন। আর এঁতিহাপিক 
ফিরিশ তা তাহার তারীখে-ফিরিশ তা-র মীল-মসল। গ্রহণকালে এ গ্রন্থের নাম 
মূল্হকাতে-তবকাঁতে-নাসিরী বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন । তাহার আতুয়ারুল্‌- 
আব .রার্‌ নামক অন্য একটি গ্রন্থেরও প্রসিদ্ধি আছে । ইহা! একটি স্থফী-জীবন- 
সংগ্রহ। এই দকল ফারসী গ্রন্থ ছাঁড়। তাহার কয়েকটি দিকনী-উদ্ু গ্রস্থেরও 
উল্লেখ আছে। 
খাজা বন্দ। নওয়াজ হজরত সৈয়দ মহম্মদ গীস্ দরাঁজ ননীকুদীন 


৪৪... উদ্সাহিত্যের ইতিহাস 
চরাঘ, দিহলবীর একজন প্রিয় শিল্ক ছিলেন। তিমি ১৪১২ খৃষ্টাবে দাঁক্ষিণাত্যে 
আসেন এবং তথায় প্রায় ১০ বৎসর কাল অবস্থান করার পর প্রাণত্যাগ 
করেন। স্ফীতত্ব বিষয়ক তাহার প্রায় ৩ খানি গ্রন্থের উল্লেখ আছে। 
মূল্ৃতিকৎ ও কিতাবুল-আস্রার ইহাদের মধ্যে অন্ততম। ভাছাঁড়া তাহার 
পূর্বগামী প্রসিদ্ধ স্থফীদের তত্বমূক গ্রস্থার্দির বিশ্লেষণ করিয়! কয়েকটি গ্রন্থও 
তিনি লিখিয়াছেন। বস্ততঃ তাঁহার আরবী-ফারসীতে .তো৷ বিশেষ দখল 
ছিলই ; অধিকন্ধ সাধারণের বুঝিবার স্থবিধার্থে দ্িকনী উদ্ধৃতেও এই সকল 
গ্রন্থের কতকটা বিশ্লেষণ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে মিরাজুল্‌-আশিকাঁন্‌ 
ও হিদায়ৎনাম] বিশেষ প্রসিদ্ধ। তীহারই এক প্রিয় শিষ্য তাহার উদু্তে 
লিখিত সাতটি গ্রস্থের ব্যাখ্যামূলক এক গ্রন্থ লিখিয়! গিয়াছেন_ ইহা'র নাম 
হফ ৎ-আস্রার। 

বন্দ মোয়াজেরই এক পৌত্র সৈয়দ মহম্মদ আব্দ,৪1 হুসেনী স্থলতাঁন 
দ্বিতীয় আহমদ শাহ-র বাঁজত্বকাঁলে আব্.ল-কা্দের জীলানীর প্রসিদ্ধ স্থুফীতত্ব 
বিষয়ক নিশাতুল-ইশ.কের 'দিকৃনী তর্জমা করিয়। গিয়াছেম। ইহারই 
কাব্যাকারে লিখিত অন্য একটি গ্রন্থেরণ্ড উল্লেখ আছে। 


(গ) কুতুবশা হা সাআাজ) ও গুলকণ্ড। দরুবারু 


পনর শতাবীর প্রথম তাগেই আরমেনিয়ার নিকটবতী স্থানসমূহ 
তুর্কজাতীয় দুইটি দলের অভ্যুত্থান হয়। ইহাদের এক দলের নেতা স্থলতান 
ইয়াকুব বেগ ১৪৭৯ খুষ্টাব্দে যখন রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন, তখন হইতেই অস্থা 
দলটি ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়ে । এই অবস্থা দৃষ্টে ক্রমশঃ ক্ষয়িষু দলের নেতা 
হমদন অধিপতি উবায়িস কুলী ( উ্বায়িস্‌ কলী ) তাহার পুত্র স্বলতাঁন কুলীকে 
নিজ ভাইয়ের সঙ্গে হিন্দুস্তানে পাঠাইয়! দেন। আল্লা কুলী তাহার ভ্রাতুস্পত্র 
স্থলতান কুলী-সহ দাক্ষিণাত্যে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। মামুদ শ। 
বহমনী ( ১৪৮২-১৫১৭ ) তাহাদের প্রতি সহ্বদয় ও বিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিলেন । 
কিছুকাল পরে আল্লা! কুলী ঈরাঁনে প্রত্যাবর্তন করেন, কিন্তু স্থলতান কুলীকে 
নিজদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে ন! দিয়া বহমনী-রাজ তাহাকে কুতুবুল-মাঁলিক 
( কত্ব বুল্মলীক্‌ ) উপাধিতে ভূষিত করিয়া তলঙ্গনার শাসনকর্তা নিযুক্ত 
করিলেন | প্রীয় ১৬ বত্মর মামুদদ শর অধীনে তথায় শাসন করার পর 
যখন বহমনী-বাজের মৃত্যু হয়, স্থলতান কুলী বহ্মনী বাজোর পতনী বস্থা দুষ্ট 
তিনিও অন্ঠান্ অম্নাত্যদের ন্যায় নিজেকে একজন স্বাধীন রাজা বলিয়। ঘোষণা 
করিলেন। তিনি স্বাধীন রাজ! হইয়! নৃতন নাম গ্রহণ করিলেন কুতুব শাহ, 
এবং তাহার নামানুসারে নৃতন রাষ্ট্রের নামক৭ণ হইল কুতুবশাহী সাঁআাজ্য__ 
আর গুলকণ্ড] হয় তাহাদের নৃতন রাজধানী | 

স্থলতাঁন কুলী কুতুব শা-র পুত্র জমশেদ কুলী কুতুব শ। ( ১৫৪৩-৫০ )-র 
কাব্য ও সাহিত্যে বিশেষ অনুরাগ ছিল। অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত ও লাহিত্যিক 
তাহার দরধারে সমবেত হয়। ইরাকবাসী খুরশ] বিন কবাদ আল-হুসয়নী 
তাহারই একজন প্রিয় বয়স্য ছিলেন এবং তাহারই আদেশে আল-হুসয়নী স্ষ্টির 
স্থচন! হইতে তাহার যুগ পর্যন্ত কালের এক ইতিহাস লিখেন । বিখ্যাত এঁতি- 
হাঁসিক ফিরিশ তা এই গ্রন্থের উল্লেখ তাহার “তারীখে" করিয়া গিয়াছেন। 

মহম্মদ কুলী কুতুব শা (১৫৮০-১৬১১) তাহার পিতা ইত্রাছিম কুলীর 
ন্যায় দাহিত্যান্থরগী ও সঙ্গে সঙ্গে একজন সাহিত্যিক পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 


৪৬. _. উদ্ব সাহিত্যের ইতিহাস 


এই মহম্মর্দ কুলী কুতুব শা-ই তাহার স্ত্রী ভাগমতী (বা তাগ্যমতী )-র 
নামানুসারে গুলকপডার নিকটে ভাগংনগরের পত্তন করেন। আবার, 
কিছুকাল পরে তাহার সম্াজ্জীর নাম হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া এই নগরের নৃতন 
নামকরণ হয় “হয়দররাবাদ'। গোঁলবর্গায় অবস্থিত "খুদ্রাদাদ্‌ মহল” এবং 
“বারগাহে-খসরয্ি' নামক দুইটি প্রপিদ্ধ প্রাসাদ তাহার আদেশেই নিমিত 
হয়। তাহার রাজত্বকালে আরব ও পারস্য হইতে আগত অনেক বিখ্যাত 
পণ্ডিত ও সাহিত্যিকের তথায় সমাবেশ হয়। 

প্রসিদ্ধ ফথরুদ্দীন সমাঁকীর ভ্রাতুদ্ুত্র ও শ্বফাবী সম্রাট তহমাস্পের 
রাজদরবারের একজন বিশেষ বয়স্ত মীর মহম্মদ মৌমিন আস্তরাবাদী মহম্মদ 
কুলী কুতুব শা-র রাজত্বকাঁলেই গুলকণাঁয় আগমন করেন এবং সআাট তাহাকে 
একটি রাজকীয় সম্ত্াস্ত পদে নিযুক্ত করেন। তাহার কিতাবুল-রিজয়ৎ (কিতাব 
অল্-রিজ'অং) ও কিতাবুল্‌-মুকাদিরাঁন বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাছাড়া তিনি 
একজন কবিও ছিলেন। তাহার ন্যায় মীর্জ| মহম্মদ আমীর শহরস্তানী ও 
একজন বিখ্যাত কবি ও তাহার কবি-নাম রহুল-আমীন্। তাহার ঘজল ও 
কমীদা (করুন্বীদ ) সম্বলিত দেওয়ানের (দীরান্‌) নাম “গুলিস্তানে-নাঁজ? | 
রাজাদেশে প্রসিদ্ধ কবি নিজামীর খমসা-র অনুকরণে তিনি চাঁরিটি মলনবী 
কাব্য লিখিয়। গিয়াছেন। ইহাদের নাম যথাক্রমে শীরীন্-খসরূ, লয়লা- 
মজনৃ, ফলকুল্-বুরূজ ও মত্মাউল্-অন্জার। প্রসিদ্ধ এতিহাদিক মীরজুমল। 
তাহার রাঁজত্বকালেই তথায় বসবাস করিয়া গিয়াছেন। কথিত আছে, 
সমাটের স্বন্দর হন্তাক্ষরের প্রতিও বিশেষ আকধণ ছিল এবং আরব ও পারস্য 
হইতে অনেক সুন্দর সুন্দর হন্তলিপি তিনি সংরক্ষিত করিয়] গিয়াছেন। 

তাহার পরবন্তী মহম্মদ কুতুব শা ( ১৬১১-২৫ ) নিজেই একজন প্রসিদ্ধ 
কৰি ও সাহিত্যিক ছিলেন। কবি হিসাবে তিনি ঘজল ছাড়] কপীদ। ও 
মনাকিব কবিতা৷ লিখিয়াছেন। তিনি কুতুবশাহী বাজগণের এক বিস্তৃত 
ইতিহাসও লিখিয়াছেন এবং ইহার শেষাঁংশে নিজ জীবনও সম্বলিত হইয়াছে। 
শৌধ-শিল্পের প্রতি তাহার বিশেষ আকর্ষণ ছিল । তীাহারই সময়ে গুলকণ্তায় 
ইলাহীমহল, জামে-মসাঁজদ (জামি'-যস্জিদ+_ মকৃক। মসজিদ নামে প্রসিদ্ধ ) 
ও মহম্মদী মহল প্রভৃতি কারুশিল্পময় প্রাসাদ নিষিত হয়। 

সাহিত্যানথরাগী আব্ল্লা কুতুব শ! ( ১৬২৫-৭২ )-র দরবারেও অনেক 
কবি ও সাহিতাকের সমাবেশ হইয়াছিল। ইবনে-খাতৃন নামে প্রসিদ্ধ 
শম্ক্দ্দীন্‌ মহম্মদ তীহীর সময়েই একটি বিশিষ্ট রাঁজপদে নিযুক্ত ছিলেন। 


কুতুবশাহী সাআজ্য ও গুলকণ্ডা দরবার ৪৭ 


কিতাবুল-ইর্শাদ ও জামে-আববামী (-জামি'-অব বাসী)-র তিনি পাত্ডিত্যপূর্ণ 
টিক] লিখিয়াছেন, আর. তীহার আববায়িনের (আববা'ঈন্‌ ) অন্বাদও 
বিশেষ প্রসিদ্ধিলাত করিয়াছে । এই স্থলতান আব্জার আদেশাহুষায়ীই 
মুল্ল। জলালুদ্দীন “কিতাবুল্‌ মিস্বাঁহা (কিতাবুল্‌-মিস্ব বাঃহ )-র ও মুল্লা 
আলী বিন চৈফুর “কিতাব আইযুন আখবাঁর্‌ রিজা”-র ফারসী অনুবাদ 
করেন। প্রসিদ্ধ ফারসী অভিধাঁন বুরহান-কাতে (বুহন্-কাত্বি' ) এই 
বাদশার রাজত্বকালেই সম্পাদিত হয়। আর তাহারই উৎসাহে ফতেহ উ্ল! 
সমনানী ইমাঁম্‌ ইয়াফিয়ি লিখিত রৌজুল্-রিয়াহীন্-এর ফারসী অন্বাদ 
করেন। ফারসীতে লিখিত প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থ হদকতুস্‌ সলাতীন্-ও 
এই নময়েই মুল্লা নিজামুদ্দীন আহমদ গুলকণ্ডায় সমাপ্ত করেন । 

এই কুতুবশাহী রাজগণ প্রায় ছুইশত বংসর তথায় রাজত্ব করাঁর পর 
১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে আউরঙ্গজেব কর্তৃক গুলকণ্ডা অধিকৃত হয় এবং তৎসঙ্গে এই 
বংশের সমাপ্তি ঘটে । | 

গুলকণ্তীয় অবস্থিত কুতুবশাঁহী রাজগণের মধ্যে মহম্মদ কুলী, সুলতান 
মহম্মদ ও সুলতান আবদুর উহ” সাহিত্যে বিশেষ স্পণ্ডিত ছিলেন। 
মহম্মদ কুলী ফারসী ও উদ্ু উভয় প্রকার কবিতাই লিখিয়াছেন। টিপু 
স্থলতানের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত মহম্মদ কুলীর দেওয়ানের প্রার অর্পাংশ 
উদ্ছু কবিতা, আর বাকী অংশ ফাঁরসী কবিতা । তাহার কাঁরসী কবিতায় 
কবি-নীম ছিল কুতৃব-শ (ক,ত্বব-শাহ ), আর দিকৃনী-উদ্ কবিতায় মানী 
(ম্'আনী )। তীহার ঘজল কবিতা স্থফীতত্বপূর্ণ; আর তীহার মসনবীতে 
সাধারণ ভারতীয় চিত্র-চরিত্র ব| ঘটনাসমূহের বিন্যাস দৃষ্ট হয়। ধর্ম-দম্পকিত 
মসনবী-কাব্যেরও দৃষ্টান্ত কিছু পাওয়া যায়। তাহার মরপিয়া বা শোক- 
কবিতায় কারবালার বিষাদপূর্ণ ঘটনাসমূহের বর্ণনা রহিয়াছে । বস্ততঃ তিনি 
পিয়া ধর্মীবলম্বী ছিলেন এবং ইহারই ফলে তাহার সময়ে মরাঁপী কবিতার 
যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা ও হইয়াছে। 

মহশ্মদ কুলীর দেওয়ানের অন্য একটি ধৰি হয়দরাঁবাঁদের অসফিয়া 
লাইব্রেরীতে পাওয়া গিয়াছে । ইহা তীহারই ভ্রাতৃষ্পুত্র মহম্মদ কুতুব-শা 
কর্তৃক লিখিত। স্থলতান মহম্মদ তাহার পিতৃব্যের পুঁথি সম্পাদনাকালে 
কাব্যাকারে ইহার যে উপক্রমণিক লিখিয়াছেন, তাহাতে অগ্তমিত তয় 
মহম্মদ কুলী আরবী, ফারসী ও উদ ভাষা ব্যতীত তেলেগু ভাষায়ও বিশেষ 
পারদর্শী ছিলেন। স্থুলতান মহম্মদের উপক্রমণিক1 সম্বলিত মহম্মদ কুলীর 


৭৮... উদ্পাহিত্োর ইতিহাগ 
দেওয়ানের সম্পাদন! করিয়াছেন মৌলবী আবছুল হকৃ। এই সম্পাদিত 
গ্রন্থের উপক্রমণিকায় লিখিত হইয়াছে যে মূল কাব্য ১৬১৬ খৃষ্টান্যে রচিত 
হইয়াছিল । মৌলবী সাহেব তীহাঁর উপক্রমণিকায় মহম্মদ কুলীর উদ 
সাহিত্যের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন । এবং ইহার অন্যতম কারণ মহম্মদ কুলীর 
নিজন্ব মৌলিক চিন্তাধারা ও প্রকাশভঙ্গীর সহজ ও স্বাভাবিক নিপুণত]। 
কাহারে! কাহারো মতে মহম্মদ কুলী কুতুব শাঁই বরং “বাবায়ে-রীখ তা,” 
উপাধিতে ভূষিত হওয়া উচিত। বস্ততঃ তিনি একাধারে উদ" সাহিত্যের 
সকল প্রসিদ্ধ কবি মীর, সৌদী, আনীস, দবীর, জৌক ও খালিবের সর্বপ্রগম 
উপযুক্ত পথপ্রদর্শক তাহার একটি কবিতাঁর কতকাংশ নিয়ে উদ্ধত হইল, 
৮ 5১01০3৫৫1১৬ ৮৫34১ 
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_ দিলে-নাঁউ, খুদাকিন্‌ কি খুদ্রা কাম্‌ ছুয়ে গা, 
তুমনিন্‌ কী মরাদিন্‌ কে ভরে জাম্‌ ছুয়ে গা । 
কর্তে হৈ দাবী শার্‌ ক সব. আপনী তব সৌ) 
বখশ! ফজীহে-শার্‌ মানী কে তয়িন্‌ খুদা। 


অর্থাৎ, ভগবানের নিকট সকাতর প্রার্থনা ষে তিনি তোমাদের ইচ্ছা! 
পূরণ করিয়। পেয়াল৷ উপস্থাপিত করিবেন। সকলেই তাহার স্বভাবান্রযায়ী 
কাব্যের 'পরিষ্ফুরণ কামনা করে-_ (কিন্তু) মানীর কাব্যের নীরলত। 
ভগবানই পূর্ণ করিবেন । 

স্থলতান মহম্মদ ও সুলতান আব্ল্লাও ফারসী ও উদ উভয় ভাষায়ই 
কবিতা লিখিয়! গিয়াছেন । মহম্মদের কবি-নাঁম 'জিন্লুললা” ও আবার কবি- 
নাম “আব্ল্ত্রা-ই ছিল। তাহাদের ফারসী কবিতা তারীখে-কুতুবশাহী ও 
হদীকতুস্‌- সলাতীন্‌ নামক গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে । আর তাহাদের উদ 
কবিতা৷ ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে আদস্ভানী হয়দরাবাঁদদে সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। 
ইহার একটি পুখি এখনো ইত্ডিয়া অফিলের এুমম্তকালয়ে সংরক্ষিত 
রহিয়াছে । এখানে আরে! উল্লেখযোগ্য যে মহম্মদের উর্ঘ কধিতায় কবি- 
নাম ছিল কুতুব-শ!। 

তান! শ! নামে প্রসিদ্ধ গুলকণ্ডার মিরার সাাজ্যের শেষ সতরাট 


কুতৃবশাহী সাম্রাজ্য ও গুলকণ্ডা দরবার ৪৯ 


আবুল হপন কুতুব শা ( ১৬৭২-৮৮ ) বিশেষ আলন্প্রির ও বিলাসী সুলতান । 
তাহ! হইলেও তিনি বিশেষ পণ্ডিত ও বিছ্যোৎ্সাহী বাক্তি ছিলেন। তিনি 
আবদুন্রা! কুতৃব শা-ব জামাত ও তাহারই উত্তবাধিকারুহ্থত্রে সিংহাসন লাত 
করেন। প্রায় সাঁত মাস গুলকও্। অবরোধের পর ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে ইহ। মুঘল 
অধিকাঁরতুত্ত হইলে, হতভাগ্য গুলকগাধিপতি তাহার বাকী জীবন 
কাঁরাঁগারেই অতিবাহিত করিতে বাধ্য হইলেন । ' 
গুলকণ্ডার কুতুবশাহীদের রাঁজত্বকালে যে অনেক কবি ও সাহিত্িকই 
৬দ্ভুত হইয়াছিলেন, তাহ! সহজেই অনুমিত হয়। কারণ যে স্থানে শামকগণই 
এইরূপ সাহিত্যাঙ্গরাগী সেখানে শাসিতদের মধ্যেও যে য্থেষ্ট সাহিত্যিক 
থাঁকিবেন, তাহা নিঃসন্দেছ। কিন্তু ছু'খের বিষয় সেই যুগের গ্রস্থাদি 
কালশ্রোতের ধ্ংম-কবল হইতে বিশেষ রক্ষা পায় নাই । তবুযেসকল কৰি 
ও সাহিত্যিক ও তাহাদের কাঁব্যাদির বর্ণন অন্যান্য জীবনী-কারদের গ্রস্থাদির 
মাধ্যমে এখন পযন্ত রক্ষিত আছে, তহোঁদেরই পরিচয় এখানে সংক্ষিপ্ুপে 
বিবৃত হইল । 
মুল্ল। ঘউয়াসী আবছুন্ন! কুতুব শা-র সমসাময়িক ছিলেন। তাহার দুইটি 
গ্রস্থের উল্লেখ পাওয়া যায়__ফপানয়ে-সয়ফুল্‌-মুলুক র বদীখুজ-জমাল্‌ এবং 
তৃতীনাম। | প্রথমটি প্রসিদ্ধ আলিফ লয়লার ফারসী অন্থবাদের উদ্ুর্ঘ সংস্করণ । 
ঘউয়াসী ইহ!কে ফারসী গদ্য হইতে উর্দুকাব্যাকারে বূপায়িত করিয়াছেন । 
এই কাব্যের বক্তব্য বিষয় মিশরের যুবরাজ নয়ফুল্-মুলুক ও চীনের শাজাদী 
বদীযুজ -জমালের প্রেমকাহিনী । এই মস্নবী-কাব্য ১৬২ খুষ্টান্বে ( অর্থাৎ 
১০৩৫ হিজরী) রচিত হয় এবং ইহার সমাপ্তি কাঁপল কবিবর নিম্নলিখিত 
কবিতার মাধ্যমে বিবৃত করিয়াছেন । 
বরস্‌ এক্‌ হজ-রু হব্র্‌ পঞ্জ তীস্‌ মে' 3 
কিয়া খতম্‌ ইয়ু নজম্‌ দিন তীস্‌ মে। 
তাহার দ্বিতী কর গ্রন্থ তুতীনামা জিয়াউদ্দীন্‌ বখশীর ফারমদী তুতীনাম। 
(ত্বত্বী-নামহ )-র উদ্ুঅন্বাদ মাত্র। ইহার মুল কাহিনী সংস্কৃত হইতে 
গৃহীত হইয়াছে । ইহা ১০৪৯ হিজরী ( ব! ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে ) রচিত হয় এবং 
ইহার রচনাকাল ঘোৌয়াসী নিয়লিখিত কবিতাদার! প্রকাশ করিয়াছেন। 
বরস্‌ এক হুজখার হুবর্‌ চালীস্‌ পহ্‌ নৌ; 
হোয়ে থে ইদ্কু মোতিয়1 পৃর্আ। হে তু। 
তহপীহুদ্দীন্‌ নামে বা তহুমীন উপাঁধিধারী একজন কবি কাম্রূপ-কল। 


৫০ উদ্বুপাহিত্যের ইতিহাম 


নামক এক মস্নবী-কাব্য লিখিয়। গ্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন । কাহিনীর নায়ক 
কাম্রূপ অযোধ্যার রাজপুত্র এবং নায়িকা কল। লঙ্কা রাঁজপুত্রী। আলিফ - 
লয়লার কাহিনীর ন্য।ঞ ইহাতেও নারক-নায়িকা উভয়েই স্বপ্রে পরম্পরের 
প্রতি প্রেমাসক্ত হন। কামরূপ স্বপ্রে দৃষ্ট তাহার প্রেমিকার প্রতি আসক্ত 
ভইয়া, তাহার অন্বেষণে নানাদেশ ঘুরিয়া বেড়ায় ও নানীপ্রকার আশ্মর্ধ্য 
ঘটনাঁবলীর সম্মুখীন হয়। অবশেষে তাহার ইম্পিত কলার সহিতই বিবাহ 
বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এখানে লক্ষণীয় যে কাব্যকার মুসলমান হইলেও, হিন্দু 
সামাজিক কাহিনীর একটি প্রেমঘটিত ব্যাপার তিনি বেশ নিপুণতাঁর সহিত 
বর্ণন1া করিয়াছেন। ইহা ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে গার্সন ডি টাসী কর্তৃক সম্পাদিত 
হয়। ইহার কাব্যমাধুর্য সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট ষে কথিত আছে প্রসিদ্ধ 
জার্জন কবি গেটে ইহার অনুধিত গ্রস্থের রস সম্ভোগ করিয়া বিশেষ সন্তোষ 
লাভ করিয়াছিলেন । 
কুতুব-শাহী যুগেন্র আর একজন প্রসিদ্ধ কবি মুল্লা কুত্বী ১০৪৬ হিজরী 

(বা ১৬৩৬ খৃষ্টাব্ব )-তে তুহফতুন-নসায়হ-র উদ” অনুবাদ করেন। মৃলগ্রন্থ 
শেখ ইউস্থফ দিহলবী তাহার পুত্রকে শিক্ষ। দিবার উদ্দেশ্যে ১৩৯২ খুষ্টাবে 
ফারসীতে রচন! করিয়াছিলেন । ৭৮৬ পঙউংক্তি বিশিষ্ট তুহফতুন্-নসায়হ 
ফারমীর্তে ঘষে ছন্দে লিখিত হইয়াছে, কুৎবীও সেই ছন্দই উদ্কবিতায় 
অন্থকরণ করিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ আমরা উভয় গ্রন্থেরই কয়েক পডক্তি 
উদ্ধত করিতেছি । উভয় কাব্যের প্রথম ছুই পডক্তি নিম্নে প্রদগ্ত হইল। 
ইহার ফারসী গ্রন্থে রহিয়াছে :-- 

ইহম্দ্‌ বগোগিম বে-অদদ্‌; 

মব্‌ খালিক-ই-জিন্‌ বু বশর্‌। 

কদ্‌” মু'অল্পকক আসমান) 

হম্‌ আখ তরান্‌ শম্স্‌ র কমব্‌। 
আর ইহার উদ সংস্করণে পাই, 

বেলে? শ্বিফৎ মে বে-গিনৎ , 

ইস্‌ খালিক-ই-জিন্‌ বব বশর । 

নিধণর্‌ করু আস্মান্‌ রখিয়া ; 

স্ুবরজ সতারে হররু চন্দব্‌। 

ইবনে-নশাতী গুলকগ্ডার অধিবাসী ও আব্,ল্লা কুতুবশার রাঁজকবি। 

তাহার ছুইটি গ্রন্থের উল্লেখ আছে এবং এই উভঙ় গ্রস্থই তিনি স্থলতান 


কুতুবশাহী সাআজ্য ও গুলকণ্ড। দরবার ৫১ 


'আবল্লাকে উৎসর্গ করেন। তীহার প্রথম কাব্য ফ,ল্বন্‌ ফারসী বলাতীন 
নামক কাব্যের উদ কাব্যাঙ্ুবাদ। মূল গ্রন্থ ুল্লা আহমদ জুবয়রী মহম্মদ 
তৃখলকের রাজত্বকালে রচনা করিয়াছিলেন । তাহার দ্বিতীয় গ্রস্থ তৃতী-নামা 
ফারসী হইতে উদ্বৃতে অনুদিত দ্বিতীয় সংক্করণ বলা যাইতে পারে। যুল্পা 
ঘৌয়ানী কতক অনূদিত 'প্রথম সংস্করণের উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে । 
শেখ আহমদ জুনয়দী স্থলতান আবহছুল্লার বাজত্বকালেই প্রসিদ্ধি লাভ 
করেন ও “মাহ-পয়কর্‌ নামক একট মসনবী-কাব্য রচনা করেন। ইহার 
রচনাকাল ( ১০৬৪ হিজরী, অর্থাৎ ১৬৫৩ খুষ্ঠা্ ) জবনয়দী নিয়লিখিত 
ক€বিতাংশের মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন, 
নবী কী স্থ হিজরত কা ইয়ু থা করার; 
চহাঁর্‌ সাঁল্‌ তীন্‌ বীস্‌ ভী এক হঞ্শীরু। 
ত্ববয়ী গুলকগ্াঁর অধিবাঁপী ও সুলতান আবছুল্ল। কুতুবশার মমসাঁযয়িক | 
তিনি ফারসী কবি নিজামীর হফত-পয়কর্‌ ও হা'তিফীর হক ২-মন্জরের 
অন্থকরণে বহরাম ও গুলআন্দাম নাঁয়ে একটি সরস মননবী-কাব্য 
লিখিয়াছেন। ইহাতে সাস'নীত্র সম্রাট বহরাম ও তীহার সাত রাণীর 
প্রেমকাহিনী বর্ণন। রহিয়াছে । ফাঁরসী কবিদের অনুকরণে তবরীও তাহার 
কাবোর স্,নীয় লিখিয়াছেন, 
ইলহী বচন্‌ কা মুঝে তাঁব, দেও 
মেরী জেব-কী তেঘ কো আব. দে। 
কবি ফায়িজ গুলকণ্ডারই অধিবাশী ও স্থলতান আবুল হসন তান 
শা-র সমসাময়িক। তিনি তীহাঁর বন্ধুবর্গের ইচ্ছাক্রসারে কিন্বয়ে-রিজ বান 
শ! ও রূুহে-আঁফজা নামক একটি ফারসী গগ্ভকাহিনীকে দিকৃনী-উছতে 
কাব্যাকারে অন্ুবাঁদ কৰেন । ফায়িজের কাহিনী এইরূপে স্থচিত হইয়াছে । 
আরল্‌ নাম্‌্ই-হক্ক,কা লে বোলে! স্বখুন্‌; 
বন্দে] উস্কী তৌঃহীদ্‌ খোলে] দহন্‌। 
সৈয়দ শুজাউদ্দীন নূরী একজন সম্্রান্ত বংশীয় গুজরাট অধিবাসী । তিনি 
সুলতান তাঁনাশার মন্ত্রীপুঞ্জের গৃহশিক্ষক ছিলেন ! বেহ কেহ আমাদের 
উদ” কবি ন্রীকেই প্রপিদ্ধ ফৈজীর বন্ধু মুল্ল। না বলিয়! ভুল করিয়াছেন । 
কিন্ত তাহারা বস্ততঃ এক ব্যক্তি নহেন। 
আবুল কাসিম মির্জা সুলতান ভান! শী একজন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। 
আউরঙ্গজেব দ'ক্ষিণাত্য অধিকার করার পর তিনি ফকীরের বেশে 


৫২ উদ্ুপাহিত্যের ইতিহাস 


আবছুন্না-গঞ্জ নামক স্থানে কতককাল অবস্থান করিয়! তথাক়ই প্রাণত্যাগ 
করেন। দিল্লীর প্রসিদ্ধ উচ্দকবি মীর হসন তাহার তজকিরাতে মির্জার 
দুইটি বয়ৎ উদ্ধৃত করিয়াছেন । 

আরিজ নহী চন্দর ক! তরে গাল সে আচ্ছা; 

সমঝে হমন্‌ কলফ কো ন তৃঝ,খাল্‌ সে! আচ্ছ!। 

মির্জা উয়হ নৌ নিহাল কিধর মিট গিয়ে চমন ) 

লগত থ| জিন্‌ কে হাথ.প গুল ডাল্‌ সৌ আচ্ছা । 
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(ঘ) আদিলশাহী সাজাজ্য 


আদ্রিলশাঁহী রাঁজগণ রোমের উপমানীয় সম্রাটদের সহিত সম্বন্বাযুক্ত। 
ইতিহণপসিকদের মতে রোম ব] পূর্বদেশীয় তুরক্-সমরাট মুরাঁদ ( ১০২১-৫১ -এর 
দুই পুত্র ছিল। মুরাদের মুত্ার পর তাঁহার জ্োষ্টপুত্র মহম্মদ সআাটপদে 
অভিষিক্ত হন। মহম্মদ সমাট হইয়া তাহার ভ্রাত। ইযুস্থফ কে হত্য। করিতে 
আদেশ দিলেন। ইমুস্থফ. তুরফ্ষ হইতে পলায়নপূর্বক ঈরাঁন হইয়। দাক্ষিণাত্ো 
আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাহার বুদ্ধিমন্তার পরিচয় পাইয়৷ অচিরেই মহম্মদ শা 
বহমনী ইমুস্ফকে একজন সুহৃদ বলিয়৷ গ্রহণ করেন এবং ক্রমে ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দে 
তিনি বীজাপুরের সেনাধ)ক্ষপদে উন্নীত হইলেন। আর মামুদ শা বহমনীর 
রাজত্বকালে যখন বহমনী সাম্রাজ্য ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, 
সেই সময়ে আহমদ নিজামুল্-মুন্ধের পরামর্শীনুযায়ী ১৪৮৯ পৃষ্টান্দে ইয়ুস্থফ 
আদিল শা উপাধি গ্র্ণ করিয়! নিজেকে একজন স্বাধীন রাজা বলিয়। ঘোঁষণ] 
করিলেন এবং বীজাপুরে তাহার রাজধানী স্থাপন করিলেন। 'বীজাপুরে 
ক্রমান্বয়ে ৮ জন আদিলশাহী স্থলতান প্রায় ছুইশত বৎসর ( ১৪৮৯-- ১৬৮৫ 
খৃষ্টাব্দ) রাজত্ব করিয়। গিয়াছেন । 

ইযুস্বফ. আদিল শাহ ও তাহার পুত্র ইসমাইল আদিল শা (১১০-৩৪) 
উভয়েই নিপুণ ফারসী কবি ছিলেন। এঁতিহামিক ফিরিশ ত] তাহাদের উভয়ের 
কবিতাই তাহার “তারীখ”-এ উল্লেখ করিয়াছেন এবং স্বলতান ইসমাইল সম্বন্ধে 
লিখিয়াছেন, তাহার সরল ও নিপুণ কাব্যের সহিত আর কোন দ্িকন- 
সম্রাটের কাব্যের তুলনা! হয় না। পরবর্তা সুলতান ইব্রাহীম আদিল শ1 
(১৫৩৪-৫৭) ও আলী আদিল শা] ( ১৫৫৭-৮০ ) উভয়েই বিদ্যান্ুরাঁগী ও 
বিচ্যোত্পাহী সম্রাট 'ছিলেন। তাহাদের রাভত্বকালে ইরাক ও পারস্য হইতে 
অনেক পণ্ডিত ও সাহিত্যিক বীঞ্জাপুর আদিয়া বসবাস করিয়াছেন । আলী 
প্রলিদ্ধ পণ্ডিত ও মুন্না ফতেহআল্া! শীরাজীকে পারশ্য হইতে তাহার 
রাজধানীতে আনয়ন করিয়াছিলেন । আবার তাহারই মন্ত্রী আফজল খাঁন 
বিশেষ পণ্ডিত ও উদার হদয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মুসলিম্-ইতিহাসে 


৫8. উদ্ভুসাহিত্যের ইতিহাস 


বিশেষ প্রদিদ্ধিলাভ করিয়াছেন । তীহাঁদের উভয়ের সহযোগে রাজদরবারে 
প্রত্যহ সাহিত্য-চক্রের ব্যবস্থা হইত এবং স্থলতাঁনও এই পাহিত্য-চর্চায় বিশেষ 
উৎসাহ প্রদ্দান করিতেন। তাহ! হইলেও এই আলীর বাজত্বকীলেই 
মারাঠা-পর্দার শীবাঁজী কর্তৃক আদল শাহী রাজ্য বিশেষভাবে আক্রাস্ত হইতে 
থাকে এবং ইহার ফলে বাঁজদরবাঁরে উদ চর্চার প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়”! 

পরবর্তী সম্রাট দ্বিতীয় ইব্রাহীম ( ১৫৮০-১৬২৭ )-ও বিশেব বিদ্যাচুরাগী 
ও বিদ্যোৎসাহী সুলতান ছিলেন। গুলকপ্ডা-রাঁজ মহম্মদ কুলী কুতুব শা-র 
সহিত ১৫৮৭ খৃষ্টান সদ্ধিস্তত্রে আবদ্ধ হইয়] এই দ্বিতীয় ইব্রাহীম আদিলশী-ই 
গুলকগ্ডা-রাঁজকন্যাঁকে বিবাহ করেন। তিনি মুনলিম-কৃষ্টি ও সাহিত্য প্রচারে 
যেরূপ আগ্রহ প্রদর্শন করিরশছেন তাহ। ইসলামীয় ইতিহাঁপে বিবল। বস্তুত: 
তাহার বিগ্োত্পাহ ও বিগ্যান্থুরাগের বিবরণ ভারতীয় মুপলিম সম্রাটদের 
ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে । তাহার সময়ে পৃথিবী বিখ্যাত পণ্ডিত 
ও সাহিত্যিক তাহার দরবারে একত্রিত হইয়াছিলেন | জুহ্রী নাঁমে বিখ্যাত 
ফারসী কবি নৃরুদ্দীন জুহরী দ্বিতীন্ন ইব্রাহীমের রাজত্বেই প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছিলেন । এবং তাহাপ ছুইটি প্রপিদ্ধ ফারসী কাব্যগ্রন্থ খীনে- 
খলীল ও গুলজারে-ইব্রাহীম এই আদিলশাহী সম্রাটের আদেশান্ুযাঁয়ীই 
লিখিত হইয়াছিল । প্রপিদ্ধ ফাঁরশী কবি মীর সগুর ও মালিক কুমী তাহারই 
দরবারতূর্ক ছিলেন । আবার, পৃথিবী বিখ্যাত এঁতিহাপিক হাকিম মহম্মদ 
কাঁপিম ফিরিশ ত! এই দ্বিতীয় ইব্রাহীমের আদেশ্ানুষ'রীই ভারতের ই।তহাঁস 
তারীখে-ফিরিশ তা লিখিয়াছিলেন | | 

মহম্মদ আদিল শ। ( ১৬২৭-৫৬) ও তাহার পরবতা স্থুলতাঁন দ্বিতীয় 
আলী আদিল শা ( ১৬৫৬-৭২ )-ও তাহাদের পিতৃপুরুষদের ন্যায় বিছ্যোৎ্সাহী 
ও বিছ্যান্টরাঁগী সম্রাট ছিলেন । প্রনিদ্ধ ফারসী ক'ব হকীম আতশী সুলতান 
মহম্মদের আদেশেই প্রসিদ্ধ নিজামীর খম্সহ”-র অন্করণে তীর দিওয়ান 
লিখিয়। গিয়াছেন। মুল্লা রফাঁউদ্দান তাহার তজকিরাতুল্-মুক্কে আদিলশাহী 
স্বলতামদের ইতিহাস (দ্বিতীয় ইব্রাহীম পধন্ত ) লিখিয়াছিলেন। আর এই 
স্থলতান মহম্মদের 'আদেশান্থযায়ীই মুল্পা মহম্মদ হপসন এই আদিলশাহী 
ইতিহাঁপকে তদানিন্তন কাল পর্যন্ত পূর্ণরূপ দান করেন। 

আদিলশাহী সাম্রাজ্য স্থাপনের পূর্ব হইতেই বীজাপুরে উদুকথোপকথন 
স্থায়ী হইয়া গিয়াছিল এবং বহষ্ধনী রাজত্বকালে রাজকীয় ভাষাও উদ ছিল। 
কিন্তু আদিলশাহী সাহ্রজ্যের পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইয়ুক্ক আদিল শা উদভাষার 
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পরিবর্তে ফারসীভাষ। রাজকীয় ভাষারূপে গ্রহণ করেন। প্রায় ৪৫ বৎসর 
রাজকীয় কার্য ফারসী ভাষায়ই চলিতে থাকে । তৎপর ইব্রাহীম আদিল শ। 
আবার দরবারী ভাষ! ফাঁরসী হইতে উদতে পরিবর্তন করেন। কিন্তু তাহার 
পরবতী স্থলতান আলী তাহার রাজত্বকালে আবার ফারসী ভাষার পস্তন 
করেন । পুনরায় দ্বিতীয় ইব্রাহীম রাজকীয় কাধে উদ্ুভাষাই প্রতিষিত 
করেন এবং পরবর্তীকালে এই উদ্ু'ভাষাই আদ্দিলশাহী সাম্রীঙ্গের ধ্বংস পর্যন্ত 
রাজকীয় ভাষা ছিল। ্‌ 
ইব্রাহীম আদিল শ। একজন উদ বিশেষজ্ঞ ও সাহিত্যিক ব্যক্তি । 
তিনি হিন্দী গানেও একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন । এবং হিন্দী স্থরের নিয়ম 
ও পধায় সম্বন্ধে দিকনী ভাষার “নও-রস” নামে তাহার একটি প্রসিদ্ধ কাঁবা- 
গ্রন্থের উল্লেখ আছে । আর ফারসী কবি জুহুরী ইহার একটি ফারসী তৃমিক। 
লিখিয়া গিয়াছেন__ইহা আজ পর্যন্তও “সি নসরে-জুহ্রী” বলিয়! প্রসিদ্ধ। 
গুলে-রন] প্রণেতা লিখিয়াছেন, ইব্রাহীম আর্দিল শা-র রাজত্বকালে হিন্দী- 
গানের চার জন্ত বীজাগুর বিশেষ প্রমিদ্ধি লাভ করে এবং ১৭৯৭ খুষ্টাব্ডে 
বীজাপুরের নিকটেই “নৌরস্পূর” নামে একটি শহরের আবাদ হয়। তথায় 
ভারতের সকল স্থান হইতে রসগ্রাহিগণ আসিঘা গুরু আদিল শাহের নিকট 
হইতে হিন্দীগান শিক্ষা দ্বারা কৃতার্থ হইতেন | ইব্রাহীমের 'জগত-গুরু* নাম 
এখনে। তাহার পাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । ॥ 
দ্বিতীয় আলী আদিল শা-ও উদ ভাবায় আভিজ্ঞ ও রসিক পণ্ডিত ছিলেন। 
তিনি উচ্দ সাহিত্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছ্িলেন। তিনি উদ্ভাষার 
উন্নতি সাধনে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন এবং তাহার সময়েই বিশেষ করিয়া 
অনেক আরবী ও ফারসী গ্রন্থ উদ্ুভাষায় অনুর্দিত হইয়াছে । বিখ্যাত 
এতিহা পিক খাফী খাঁ তাহার উদ ভাষার অন্ুরাগের যথেষ্ট প্রশংনা করিয়াছেন 
এবং তিনি যে একজন উদ্ঘ“ কবি ছিলেন তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন । 
আচিলশাহী যুগে বীজাপুরে যে সকল উর্ঢু কবি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, 
তীাহাদেন সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিগ্নে প্রদত্ত হইল । 
কমাল খান রনমী বীজাপুর রাজদরবারে দারুল্-ইন্শা বা লিখন 
বিভাগের কর্মচারী ছিলেন। রস্মী সথলতান মহম্মদ কুতুব শা-র কন্যা ও 
মৃহম্মদ আর্দিল শা-র প্ী খদীজ! সুলতানা শহরবান্থু বেগমের আদেশানুযায়া 
১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে ফারসী খাঁওর-নামা কাঁবে)র উদর অনুবাদ কবেন। ইহাও 
কাব্যাকারে দিকনী উদতে রচিত । খাওর-নীমা ফিরদৌসীর শাহনাধার 
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অন্তকরণে লিখিত এবং ইহাতে চতুর্থ খলীফা হজরৎ আলীর ুদ্ধ-বিগ্রহ সমূহ 
বিবৃত হইয়াছে। মূল-ফারপী কাব্য ১৪৪৩ থৃষ্ঠাবধে মহম্মদ বিন হুপা মৃদ্দীন্‌ 
অল্-খওআ'ফী রচনা করিয়াছিলেন 

শাহ আমীন নামে প্রপিদ্ধ শেখ আমীন্ুদ্দীন আলী একজন সুফী ও 
ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ১৩৭৪ খুষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ কনেন। কথিত 
আছে, তিনি সকল সময় ভগবৎ চিন্তায় মগ্ন থাঁকিতেন এবং ইহারই মধ্যে 
ভাবাবেশে কবিতা বলিয়! যাইতেন। তাহার শিষ্বাবর্গ এই সকল ভগবৎ-পূর্ণ 
চিন্তাঁদির একত্রিকরণে নাম করিয়াছেন “জওয়াহিরুল-আসরার | তাহার আরো 
দুইটি গদ্য গ্রন্থের উল্লেখ আছে _বরসালয়ে-কবায় ও রসালয়ে-ওজ,দিয়। 

নসরতী নামে প্রস্দ্ধি শেখ নসরৎ বীজাপুরেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন 
ও তাহার পূর্ব-পুক্ষগণ পুরুষান্থক্রমে বীজাপুর বীঁক্ষসৈহ্য বিভাগে কাজ 
করিয়াছেন । আর তাহার পিতা অশ্বারোহী সৈম্যবিভাগের একজন পরিচারক 
ছিলেন । নসর তীর ভ্রাতা শেখ মনস্থর একজন পরম ধামিক ব্যক্তি ছিলেন 
এবং তাহার কবরস্থান বীজাপুবরের নগীন-বাগ-এ অবস্থিত সৈয়দ অবছুর- 
রহমান রজাক কাঁদ্িরীর কবরের পাঁশে আজ পর্যন্ত ও দুষ্ট হয়। নসরতী তী'হার 
গুলশনে-ইশ কের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে তিনি মহম্মদ আদিল শা-র রাঁজত্ব- 
কাঁলেই রাজদরবাঁরে স্থানলাভ করিবাঁর স্থযোগ পাঁন এবং ক্রমে ক্রমে কাব্যে 
ও সাহিত্যে খ্যাতিলাভ করিয়া আলী আদিল শ।-র বাঁজত্বকাঁলে মলিকুশ - 
শুঅরা বা কবিশ্রেষ্ঠ উপাধি লাঁভ করেন। ্‌ 

নসরতীর গ্রস্থাবলীর মধ্যে তিনটী মস্নবী-কাঁবা, একটি কসীদ।-কবিতা 
সংগ্রহ ও একটি ঘজল-কবিত' সংগ্রহ । মসনবী-কাঁব্যসমুহের না যথাক্রমে 
আলী-মাঁয়], গুলসনে-ইশকৃ ও গুলদস্তয়েইশক। আলী-নাঁমা একটি 
এতিহাসিক কাব্য । ইহাতে আলী আদিল শার যুদ্ধ বিগ্রহ, বীরত্বকাহিনী 
ও চরিত কথা৷ বিশদভাবে বণি'ত হইয়াছে । ইহাকে কোন কোন জীবনীকার 
তারীখে-আলী আদিলশা বলিয়া উল্লেখ করিলেও, কবি নিজে ইহাকে 
“শাহনামায়ে-দিকন্” বলিয়। অভিহিত করিয়াঁছেন। 

গুলশনে-ইশ.ক একটি প্রেমকাব্য । ইহাতে মনোহর ও মদ-মাঁল তীর 
প্রেমকাহিনী বিশদভাবে বণিত হইয়াছে। ইহা প্রায় ।।রি হাজার বয়েতের 
সমঙি ও ইহা রচিত হয় ১৬৫৬ খুষ্টাকে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে ইহা 
আক্েল্‌ খান রাজী রচিত সম] ও পরওয়ান! নামক ফারসী কাব্যের উদ 
অনুবাদ মাত্র। প্ররুতপক্ষে তাহা! নহে। আকেল খান রাঙ্গী-গও মনোহর 
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ও মদ-মালতীর প্রেমকাহিনী গিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা রচিত হয় গুলশনে- 
ইশক রচিত হইবার প্রায় ১ বৎসর পরে। 

_ ননরতী ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন এবং তাঁহার মৃতদেহও সৈয়দ 
আবছুর রঞ্জাক কাঁদিরবীর কবরের পাশে রক্ষিত হয়। ইব্রাহীম জুবয়রী 
তাঁহার কবিতার বিশেষ স্থখাঁতি করিয়াছেন এবং তাহার কাব্যকে গ্লাসিদ্ধ 
ফারসী কবি খাঁকানীর কবিতার সহিত তুলনা করিয়া গিয়াছেন। 

কবি শাহ মলিক বীজাপুরের অধিবাসী ও সুলতান দ্বিতীয় আলী 
আদিল শাঁর সমসাময়িক । তিনি আহকামুস্-সলওয়াঁৎ নাষে দকনী ভাষায় 
একটি গ্রন্থ কাব্যাকারে রচন। করেন! ইহাতে নমাজ বা প্রার্থনার নিয়ম 
কান ও ইহাঁর উপকারিতা বিবৃত হইয়াছে । ইহাঁও বস্ততঃ একটি ফারসী 
গ্রন্থের অন্রবাদমাত্র এবং অনুদিত হয় ১৬৬৬ ( বা ১০৭৭ হিজরী ) খুষ্টান্দে। 
ক্বিও তাহার কাবোর উপসংহারে এই মর্ষে লিখিয়াঁছেন, 
ইয় মললিয়ান্৯ কো দখ.মী কিয়] ইস্‌ সবব.; 
ফহম্‌করুকে দিল্‌ মে করে ইয়াদ সব. । 
সে ইয় শীন আলিফ. হে র মীম্‌ লাঁম্‌ কাফ১ 3 
ফরস্‌ কৌ! দখনী মে বোলিয়। হৈ ম্বাফ.। 
স্নযুক্‌ হজশীরু ভো সত্তর পো সা; 
কিয়। থ| ইন্সি সাল্‌ মে ইমু হৃকাঁৎ। 
কবি সীবা (সীবা)-র আদি নিবাস গুলবগ1 হইলেও, বীজাপুরেই তিনি 
তাহার অধিক্কাংশ জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন । ১৬৮১ খুষ্টান্দে তিনি 
প্রশিদ্ধ রৌজতুদ্-শুহদা দকনী ভাষায় কাবাকারে অন্ঠবাদ করেন। 
আনোয়ারে-স্ৃহয়লী ও আখলাকে-য়হুসনী প্রভৃতি ফারপী গ্রন্থের প্রণেতা 
মৌলানা কমালুদ্দীন্‌ হুপেহুল্‌-ওয়াঁজ রৌজতুস্-শুহদাঁর মূল গ্রন্থকার । ইহাতে 
কার্বালায় ঘটত বিষাদ কাহিনী বণিত হইয়াছে এবং এই ঘটনাকে অবলম্বন 
করিয়া পরবর্তী কালেও আরো দকনী গ্রন্থ রচিত হইয়াছে । বালা সাহিত্যে 
বিখাত “বিষাদ-সিন্ধু'ও এই কাহিনীকে অবলম্বন করিয়াই রচিত। 
সৈয়দ মীরান তাহার মুশিদ শা হাশিম আলবীর নামানুসারে ভাহার 
কবি-নাম হাশিমী গ্রহণ করেন । শ! হাশিম বীজাপুরেরই একজন প্রসিদ্ধ 
নফী এবং শা! ওয়জীউদ্দীন গুজরাতীর ভ্রাতুষ্পুত্র। হাঁশিমী তাহার পীর বা 
১1. অর্থাৎ উপদেশীবলী | 
২। অর্থাৎ 1.৩ 51৩ (বা শাহ মলিক ) কবির নাম। 
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গুরুদেবের আদেশীহুষঘায়ী প্রসিদ্ধ ফারসী কাব্য ইয়ুস্থফ জুলয়খ। দকনী-ভাষায় 
কাব্যাকারে অনুবাদ করেন। তৎকালীন সকল এতিহাসিক ও জীবনী- 
সংগ্রাহক একবাক্যে এই উদ্দুকাব্যের সুখ্যাতি করিয়াছেন। ইহা ১৬৮৭ 
(১০৯৯ হিজরী ) খৃষ্টান্দে রচিত হয় এবং কবি নিজেই লিখিয়াছেন, 

মুরভব, কিয়া ৫ম" কিন্বহু কো তো 

হজ.র্‌ য়ক বরস পর্‌ থে নোদ্‌ ৫পো নো।। 
এই কাব্য ছয় হাঁজার বয়ৎ-যুক্ত এবং নিম্নলিখিত ছি-পউক্তি দ্বার স্থচিত 
হইয়াছে, | 
| স্থুন! হম্দে-ইস্‌ কৌন্‌ সজাওয়ার হে) 
সগল্‌্-ইশ কৃ জিস্ক! ইয়ু সত্তার হে। 

22. 09 5 6০ (5১2 55558, 7917 ৩্চ (৮ ১০৯৯ ০০৯ 
এই কাব্য ছাঁড়। হাশিমীর একটি দেওয়ান (দীব্াঁন্‌ বা কাব্য-সংগ্রহ ) 

-এরও উল্লেখ আছে । ক্নীদ| ও ঘজল ব্যতীত মসীয়, কিতা, রুবায়ী প্রসতি 
নানাপ্রকার কবিতারই সমাবেশ ইহাতে রহিয়াছে । তাছাড়া ইহাঁও 
উল্লিখিত হইয়াছে যে তাহার ঘজলের অধিকাংশকেই রীখত্তা না বলিয়া বরং 
রীথতী বলা যাইতে পাঁরে। তাহার মৃত্যু সম্বন্ধে মতদ্ধ থাঁকিলেও, 
অন্গামত হয় (য তিনি ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন । 


($) মুঘল যুগ ও দ্দিকনী কৰি 


মুঘল সম্রাটদের মধ্যে সর্ব প্রথম সম্রাট আকবর ( ১৫৫৫-১৬০৫ ) 
১৫৮৭ খুষ্টাব্দে দীক্ষিণাত্য আক্রমণ করেন। ইহার পর হইতেই মুঘলরাঁজগণ 
কর্তৃক ক্রমান্বয়ে দাক্ষিণাত্য অভিযান সুরু হয় । ১৬৩৫ খুষ্টান্দে শাজাহান 
দাক্ষিণাত্যে নৈন্যাভিষান প্রেরণ করেন এব কয়েকবার আক্রমণ ও লড়াইয়ের 
ফলে আহমদনগর মুঘলাধিরুত হয়। আওরঈজেব-ও তাহার রাঁজস্বকাঁলে 
প্রায় দশ বৎসর ধরিয়া দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধাভিানের পর ১৬৮৭ খুষ্টান্দে আদিল- 
শাহী সুলতানকে পরাজিত করিয়া] বীজাঁপুর দখল করেন । ইহার পর 
আবার প্রায় ৯ মাস ক্রণান্বয়ে যুদ্ধাভিযানের ফলে কুতুবশাহী স্থলতানকে 
পরাস্ত করিয়! ১৬৮৭ খুষ্টান্দে তিনি গুলকণ্ডা অধিকার করেন। 

গুলকণ্ড! ও বীজাপুরে মুদলিম সম্াটগণ উদ্ুপাহিত্যের সমদ্ধির জন্য যে 
অদমা উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন তাঁহাব তুলশা হয় না। কথিত আছে, 
তাহারা প্রত্যেক রচনার জন্য অন্ততঃ এক হাজার টাকা পারিতোঁধিক দান 
করিতেন। এইব্পে দাক্ষিণাতা তথা বীজাপুর ও গুলক গায় উদ্সাহিত্যের 
যে একদা কেন্দ্রস্থল স্থাপিত হইয়াছিল, দাঁক্ষিণাত্য সম্রাটগণের বিলুপ্তির 
পরেই যে তাহ! অচিরেই সমূলে বিনষ্ট হইয়া যাইবে-_ ইহা কখনই অনুমান 
করা যায় ন।। বস্তুতঃ পরবতী যুগে স্বভাবের বশবর্তী হইয়াই সাহিত্যিকগণ 
উর্দু চচায় আবো বিশেষ মনোনিবেশ কগিয়াছেন এবং এইভাবে উদ ভাষ। 
তথায় সাধারণের কথ্য ভাষ। হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। 

মুঘলযুগে দাক্ষিণাত্যে যে সকল কবি প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন তাথাদের 
সংক্ষপ্ধু বিবরণ নিয়ে বিবৃত হইল। 

মহশ্গদ আল আজিজ বপ্ততঃ কোথাকার অধিবামী ছিলেন, তাহা 
সঠিক জান। ন। গেলেও আঁওরঙজেবের দাক্ষিণাত্য জয়ের সময় তিনি যে 
দাক্ষিণীত্যেহ বপবাস করিতেন এই সন্বদ্ধে মতানৈক্য নাই । তাহার নিম্ন 
লিখিত গ্রন্থসমূহ প্রসিন্ধিলাভ করিয়।ছে। 

(১) কিন্বায়ে-ফীরূ্শ। _ ইহা ফারসী মহবৃবুল্-কুলুব -অস্ততুক্তি 
ফীরূজশাহ নামক কাহিনীর উদ্কাবা-রূপ। 


৬০ | উদু্সাহিত্যের ইতিহাস 


(২) কিন্বয়ে-মলিকে-মিস্বর -- ইহাও একটি ফারসী গগ্ভ গ্রন্থের 
উচু কাব্ান্ুবাদ। | 
(৩) কিন্বায়ে-লাল ও গৌহর একটি মৌলিক গ্রন্থ ও রসাত্মক কাব্য । 
বাঙলার জমরুদশাঁহের পুত্র লাল ও নগীনার জওয়াহরশাহের কন্যা গৌহর 
বিবাহস্থত্রে আবদ্ধ হয়। তাহাদের প্রেমকাহিনী এই ক্ষুদ্র কাব্যে বণিত, 
হইয়ীছে। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হসন আলী ইজ্জ ইহার একটি ফারসী অন্ুবাঁদ- 
কাবা রচনা করেন। উর সাহিত্যের এতিহাপিক ফরাসী পণ্ডিত প্রবর 
টাঁসী সাহেব ইহাকে ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। তিনি কবি 
আজিজের বর্ণন। প্রসঙ্গে তীহার উদ্ু-ইতিহাসে এই কাবা-কাহনী সংক্ষিপ্তা- 
কারে বিবৃতও করিদাছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহার প্রথম পউক্তি উদ্ধৃত 
করিয়াছেন । 
ইলহী দে মুঝে রঙ্গীন বয়াণী। 
আতা কর মুজ কৌ ইয়াকুতে মানী। 

৬০ ০০3 , ০ 115 52% ৬৮-৫০) _(৯৮ এ %4 
অর্থাৎ, হে ভগবান, আমাকে স্থষমামপ্ডিত বর্ণনাশক্তি, (এবং ) ইহার 
জ্যোতির্ময় অর্থ প্রদান কর। 

বহরুদ্দীনের পুত্র কাজী মামুদ বহরী একজন স্ত্রী ব্যক্তি ছিলেন। 
কাজীয়ে-দরিয়া নামেও তাহার প্রসিদ্ধি আছে । নস্রতাবাদের নিকটবর্তী গৌগী 
তীহার জন্মভূমি | ১৬৮৪ থুষ্টান্ে তিনি তাহার জন্মভূ'ম ত্যাগ করিয়া বীজাপুর 
আসিয়! অবস্থ/ন করিতে থাকেন | শীভুই তথায় স্থুলতান পিকন্দর আদিল শ-র 
সহিত তাহার পরিচয় হয়। রাজদরবারে ছুই বসর অতিবাহিত করার পর 
আদিলশাহী সীত্রাজ্য ধ্বংস হওয়ায় তিনি তথা হইতে হায়দরাবাদ আসেন। 
তিনি ফারসী ও দ্িকনী ভাষায় নানাবিধ কবিতা যথা, ঘজল, কাসীদা ও 
রুবায়ী লিখিয়াছেন। তাহার কবিতা বা বয়েৎ সমষ্টি ন্যনাধিক ৫০ হাজার 
ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। কথিত আছে, বীজাপুর হইতে হায়দরাবাদ 
আগমন কালে রাহজন। হওয়ার ফলে তাহার সকল কাগজপত্রও হস্তাস্তর 
হয়। তিনি নিজেই এই ঘটনার উল্লেখ পরবতী কালে লিখিত তাঁহার আরূসে- 
উফাঁন নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 

বহরী দ্বিকনী ভাষায় “মম-লগন” নামক একটি স্ুফীতত্ব বিষয়ক কাব্য 
লিখিয়াছেন। ইহার রচনাকাল ১৭০০ খৃষ্টাব্। তীহার শিশ্কবর্গের অনুরোধে 
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তিনি তাহার “মন-লগন”-এর ফারসী অনুবাদ করেন। এই অন্কবাদ গ্রন্থেরই 
নাম পূর্ব উল্লিখিত আবরূসে-উর্ফান। 

আমীন নামে প্রসিদ্ধ শেখ মহম্মদ আমীন বিখ্যাত ফারসী কাব্য 
ইউন্ফ-জুলেখার উদ্ুকাব্যান্গবাদ করেন। ইহা ১৬৯৭ খুষ্টাব্দে রচিত হয়। 
বন্ভতঃ উদু-কাব্যটিও মূল ফারপী হইতে কোন অংশে ন্যন নহে । মূল-কাব্যের 
ন্যায় তাহার অনুদ্দিত কাব্যটিও নিম্নলিখিত রয়েৎ দ্বারা সুচিত হুইয়াছে। 

আওয়াল তারীফ স্থুন্‌ খালেক কী আয়ে ইয়ারু ; 
কি ওয়ে ছুনো' জহান্‌ কাহায় করনহার্‌। 

36 2৮ ৬৬৯ ০১১১ ৮১ ৮ 7298  ত্ভ ৯ ৩৮ ০৯৮৯ ও 
অর্থাৎ, হে বন্ধু, সর্বপ্রথম হৃষট্টিকর্তীর প্রশংস। শুন -_- তিনি উভয় পৃথিবীর 
কর্মকর্তা । 

ওয়ালী (রলী) দখনী আমাদের প্রসিদ্ধ উদ্ু কবি ওয়ালী 
আঁওরঙ্গাঁবাদী নহেন। মরাতুল-জন্নাতের গ্রন্থকার মুল্প। মহম্মদ বাঁকীর 
আগাহর মতে ওয়ালী দখনী ওর্রিলওয়ারান ( _ব্রয়িলররাঁন্‌ )-এর অধিবাসী 
ছিলেন। তাহার জন্মভূমির নামানুসারে আমাদের কবিবর তাঁহার কবি-নাঁম 
“ওয়ালী” গ্রহণ করেন। তাহার আসল নাম সৈয়দ মহম্মদ ফেয়াজ। 
আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে তিনি দাক্ষিণাঁত্যে আগমন করেন ও তথায় 
প্রসিদ্ধ সাত-গড় নামক স্থানে অবস্থান করিতে থাকেন । কিছুকাল পরে 
তিনি “কড়পা” নামক স্থানে আসেন এবং শীপ্রই তথাকার শাসনকর্তা আবছুল 
মজিদ খানের সহিত তাহার পরিচয় হয়। তিনি তাহাকে একটি চাকরীর 
ব্যবস্থা করিয়া] দিয় কার্ধব্যপদেশে দির্হুট প্রেরণ করেন। কবি নিজেই 
তাহার কিন্বায়ে-রতন ও পিদম নামক কাব্যে এই সকল ঘটনাঁর উল্লেখ 
করিয়াছেন। তাহার নিম্নলিখিত কাব্যসমূহের উল্লেখ পাঁওয়! যাঁয়। 

(১) কিন্বায়ে-বরতন ও পিদম তাহার সিরছুট স্থানে অবস্থিতিকালে 
রচিত হয়। এই কাব্যের অনেক স্থানেই কবিবর তাহার কবিনাঁম ওয়ালী 
উল্লেখ করিয়াছেন দেখিতে পাঁওয়। ধায় । যথা, 

ওয়ালী তেরে করম কী হায় মুঝে আস্‌) 
নকর উস্‌ আস্‌ স্সৌ হরগিজ তু নিরাস্‌। 
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অথাৎ, হে ওয়ালী, তোমার দয়াই আমার আশাভরসা ; এই আশা হইতে 
আমাকে কখনই নিরাশ করিও না । 
অথবা, 
ব্রলী হৈ ইু সবব খালী বহান1; 
উসী কা কাম্‌ হৈ দেন৷ দিলান!। 

(২) রৌজতুস্‌-শুহদা__ইহাঁতে কারবালার বিষাঁদময় কাহিনী বণিত 
হইয়াছে । ইহার রচনাকাল ১৭০৭ (বা ১১১৯ হিজরী ) খুষ্টাব। কৰি 
নিজেই তাহার কাব্যের রচনাকাল সম্বন্ধে নিখিয়াছেন, 

কিয়া হ যব. খতম্‌ ইমু দর্দ কাঃহাল; 
অগিয়ারহ নো পে থ। উনিসোয়ান্‌ সাল্‌। 

(৩) এই সকল কাব্য ছাড়া কবির একটি মুনাজাঁৎ বা প্রার্থনাসমগ্িরও 
উল্লেখ আছে। ইহাতে চারি পওক্তি বিশিষ্ট ২৫টি “বন্দ, রহিয়াছে । নিয়ে 
ইহা হইতে একটি বন্দ উদ্ধৃত হইল। 

ইয়! ইলহী তৌ বহক্‌ মুসতকা৷ হোঁর্‌ মুর্তজা ; 
ফাতিমা খাতুনে-জি্নং হোর্‌ শাহে-কর্ষল| ; 
আকিব তেঁ! খয়ের করন আরজ হায় মেরী সদা) 
«. ইয়। সাহেবে-আরশে-বরীন্‌ মুঝ, হাল পর ইহুপান্‌ করো । 
_- (2১7০ )9৯ ০০ 3 ১ রী 
75 ৮০ 9০ ৬ম ৩) ৮৮৪ 
. নিত 2511161 855 
ভি) 
অর্থাৎ, হে ভগবান, তুমিই বস্তুতঃ মনোনীত ও নির্বাচিত ( পয়ঘন্বর হজরৎ 
মহম্মদ) ( এবং ) ম্বর্গরাজ্যের ( সং্যম-প্রস্থত। ) পবিত্রা ফাতিমা ও কারবালা 
ুদধাক্ষেত্রের ) সম্রাট ( আলী )। হে পবিত্র সর্বশ্রেষ্ঠ স্বর্গলোৌকের অধিপতি, 
আমার অবস্থার প্রতি সদয় হও -_ অস্তিমে এই শুভ ইচ্ছাই সদাসর্বদাঁর জন্য 
কাতর প্রার্থন]। 

কর্ণোলের অরধিবাপী ওয়জদী নামে প্রপিদ্ধ শেখ. বজীহ, উদ্দীন্‌ 
দাক্ষিণীত্যে অবস্থানকালে নিয্নলিখিত কাব্যসমূহ রচনা করেন। 

(১) বাঁঘে-জান্ফজা একটি স্থৃীতত্বপূর্ণ মসনবী কাব্যগ্রন্থ । ১৭৩২ 
ৃষ্টান্ধে ইহা] রচিত হয় এবং এই কাব্য রচনার কারণ সম্পর্কে কবি নিজেই 
তাহার কাব্যের দীবাঁচ বা উপক্রমণিকাঁয় লিখিয়াছেন, কবিবর কোন এক 
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সমযে তাহার নিজ জন্মভূমি হইতে ফতেহাবাদ ধারওয়ার-এ পদার্পণ করেন 
এবং তথায় তাহার বন্ধু আবছুল-কুদ্দসের সহিত বসবাস করিতে থাঁকেন। 
বন্ধুবর আবছুল-কুদ্দসও একজন স্থফী ব্াক্তি। সেই সময়ে তাহার মুশিদ শাহ 
সাদিকও তথায় আপিয়! উপস্থিত হন। শাহ সাহেব ঘটনাক্রমে তাহাদের 
আনাপ আলোচনা কালে একটি. মবোরম কাহিনীর বর্ণনা করেন। এবং 
ফারসীতে লিখিত সেই কাহনীটির উদ্অন্রবাদদ করিতে ওজদীতে আদেশ 
করেন। পরে ধারওয়ার হইতে আওরঙ্গাবাদ পৌছিয়া শাহ সাহেব সেই 
মনোরম কাহিনী সম্বলিত ফারণী গ্রন্থটি ওপ্ঙ্জদীর নিকট প্রেরণ করেন। 
'্বামাদের আলোচিত গ্রন্থটী সেই কফারপী গ্রন্থেরই অনুবাদ কাবামাত্র। 
ওয়জদী আরো! লিখিয়াছেন যে মূল গ্রন্থটিতে বইয়ের নাম বা ইহার গ্রশ্কারের 
কোন উল্লেখ ছিল ন]। 

(২) পঞ্ধী বাছা (বা বাছাই পক্ষী) প্রসিদ্ধ ফারসী কবি ফরিছুদ্দীন্‌ 
আত্তারের বিখ্যাত স্থফীকাব্য মনতিকুত্-তয়রের দিকনী কাব্যান্গবাদ ! কবি 
নিজেই এই সম্পর্কে লিখিয়াছেন, . 

আবন্বল্‌ মে' ইমু থা কলাম্-ই-ফারসী ; 
আহল্‌্-ই-ম'অনী কে] মসণল্-ই-আসী। 
খুশ তরীন্-তন্ব মীফ-ই-শেখ-ই-নাম্দাব্‌ 
পেশুয়।-ই-আরিফান্‌ ই-রোজ২গাঁর্‌। 
শেখ.ই-ম্বাঃহিব দিল্‌ ফরীদ-ই-নামরার্‌, 
খান্ব, জিন্ক1 হৈ লরুব, "অত্বার্‌ কবু। 

(৩) তুহফয়ে-আশিকান্ও একটি মসনবী অন্রবাঁদ-কাব্য। ইহ] 
ফরীছুদ্দীনের অন্ত একটি স্থফীতত্বপূর্ণ কাব্য খসরূনামা! বা গুলে-হরমুজের 
দিকনী অন্ুবাদ। ইহার কাব্যান্গবাদ সম্পর্কে কবিবর নিজেই .লিখিয়াছেন, 

কজার! দিয়] মুজর্ক। এক বাঁরক। ; 
গুলে-হুমুজ উস শেখ আতার কা। 
হোঁয়া শৌক পয়দা মুঁঝে বাঁদ আজ) 
কি দ্িকনী জবান্‌ সৌ করে] তজুম]। 
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ইহা৷ ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। 


(চ) আওরঙ্াবাদ ও কৰি ওয়ালী 


আওরঙ্গাবাদের পূর্বনাম ছিল খকী'। ইহ] দাঁক্ষিণাত্যের উত্তর সীমান্তে 
অবস্থিত। মুঘল সম্রাট শাজাহান যখন দাঁক্ষিণীত্য আক্রমণ করেন, অন্বর- 
রাজের রাঁজকীয় কেন্দ্রস্থল ছিল এই খকাঁ শহর। তখন হইতেই ইহার সমৃদ্ধি 
ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে । তৎপর আওরঙ্গজেব দীক্ষিণাত্য অধিকাঁর করিলে, 
আওরঙ্গাবাদে দাক্ষিণাত্যের মুঘল-রাঁজধানী স্থাপিত হয় ও ইহার নামকরণ 
হয় আওরঙ্গাবাদ। নৃতন-রাঁজধানী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য 
লোকের সহিত অনেক কবি ও সাহিত্যিকও তথায় যাইয়া বসবাস করিতে 
লাগিলেন । তাহাদের মধ্যে যে সকল গ্রণী প্রনিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন তাহাদের 
কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল । 

আবে-হায়াৎ প্রণেতা আজাদ সাহেব ওয়ালী ( -রলী) বা ওয়ালী 
আওরঙ্গাবাঁদী-কে উদ্ুসাঁহিত্যের বাবায়ে-রীখ ত। অর্থাৎ সর্ধপ্রথম উদুকবি 
বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । বৰস্ততঃ তিনিই প্রাচীন উদ্ু কবিদের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। কিন্তু তাহার নাম বা জন্মভূমি সম্বন্ধে 
জীবনী-কারঘের মধ্যে বিশেষ মতানৈক্য দৃষ্ট হয়। মীর হসন দিহলবী, মির্জা 
আলী লুৎ্ফ. এবং আব ল-গফুর খান নস.সাঁখ, ওয়ালীর নাঁম ওয়ালীউল্ল 
বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন । আবার, নবাঁৰ আলী ইব্রাহীম খাঁন এবং ইযুস্থৃফ 
আলী মুশিদাবাঁদী-র জীবনী-সংগ্রহে তীহাঁর নাম শমূস্‌ ওয়াশীউল্ল। অভিহিত 
হইয়াছে। তাহাদের মতাম্থৃষায়ী আজাদ সাহেবও তাহার নাঁম শমূস্‌ ওয়ালী- 
উল্লা-ই লিখিয়াছেন । বস্ততঃ তাহার নাষ ছিল মহম্মদ ওয়ালী এবং বিশেষ 
করিয়। লছমী নারায়ণ শফীক ও ফতেহ আলী গর্দীজী এই মত পোষণ করিয়া 
থাকেন। নবাঁব আলী ইত্রাহীম খান, ইয়ন্নক আলী, নবাব মুস্তফা খান 
শেফ তা, ফতেহ আলী গদীজী এবং কির়ামুদ্দীন কিয়াম ওয়ালীর বাসস্থান 
দিকন বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন । আবার, কুদরৎ উল্ল। খান কাদিম, আব্দ,ল 
গফুর খান নস্নাথ এবং মৌলানা! আজাদ তীহার জন্মভূমি গুজরাট-_এইমত 


আওরঙ্গাবাদ ও কবি ওয়ালী ৬৫ 


পোষণ করেন । আর উলিখিত জীবন সংগ্রহকাঁরীদের মতের প্রামাণ্যক্ধপে 
ইব্রাহীম শীয়ানী ওয়ালীর নিয়িলিখিত কবিতাংশটি উন্লেখ করিয়াছেন, 

ওয়ালী ঈরান ও তুরান মে হায় মশহ্র ঃ 

ওয়াতন গে! উক্ক! গুজরাঁৎ ও দ্িকন হায়। 
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বস্ততঃ উল্লিখিত কবিতাংশটিতে দ্বিতীয় পডক্তির খাঁটিরূপ সম্ভবতঃ এইরূপ 
হইবে--অগরচিহ শা"ইব্‌-ই মুল্ক-ই-দিকন্‌ হৈ। 

লছমী নারায়ন শফীক ও মীর তকী মীর--ওয়ালীর জন্মভূমি আওরঙ্গা- 
বাদ ছিল-_-এই মতের পোঁষণকারী। আঁর শফীক ওয়ালীর গুজরাট নিবাল 
সম্বন্ধে বিশেষভাবে আপত্তি করিয়াছেন। তীহার মতে _মর্দান নসবতে-উ 
ব-গুজরাৎ দাঁদন্দ ; ঘলতে-মহজ, অস্ত. 

[- ৮] ০০স 5৩ _5090০ ৯৫ )] ৬৬৯১ ০) ] 
হাকিম কুদরতুল্লা খাঁন কাপিম, আব্,ল গফুর খান নস্সাথ, এবং মৌলান! 
আজাদের মতে ওয়ালী শেখ ওয়াজী-উদ্দান গুজরাতীর বংশসস্তুত। 
কিন্তু লছমী নারায়ণ শফীকের মতে ওয়ালী গুজরাট , পৌছিয়া 
তাহার দরগা বা আস্তানায় শিক্ষালাভে নিযুক্ত হুইয়াছিলেন। এবং তথা 
হইতে স্থরাট হইয়। “ব্যতুল্প।' অর্থাৎ মক! পরিদর্শনার্থে গমন করেন। 
তারপর মক্কা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া আহমদাবাদে . প্রীণত্যাগ করেন । 
কেহ কেহ তীহাকে আঁহমদাঁবাঁদী বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন। 
বস্তুতঃ তাহার জন্মভূমি আহমদাবাঁদ নয়। তিনি তাহার জন্মভূমি আওরঙ্গীবাদ 
হইতে শিক্ষালাভার্থে তখনকার প্রসিদ্ধ শিক্ষা কেন্দ্রস্থল আঁহমদাবাঁদে গমন 
করিয়াছিলেন ও তথায় দীর্ঘকাঁল অবস্থানও করিয়াছিলেন। তীহার মৃত্যুর 
পর তাহাকে আহ্মদাঁবাঁদেই অবস্থিত দরিয়াখানের কবরের নিকটবতী নীলী 
গুদে সমাধিস্থ করা হয়। 

অধিকাংশ জীবনী-সংগ্রাহকদদের মতে ওয়ালী দিল্লীও আগমন 
কণিয়াছিলেন এবং তথায় অনেকর্দিন অবস্থান করিয়াছিলেন । কিন্তু 
তাহার দিল্লী অবস্থানের কাল সম্বন্ধে মঙানৈক্য রহিয়াছে । মৌলান। আজাদ? 
ও গুলে-রনা-প্রণেতার মতে ওয়ালী মুঘল সম্রাট মহম্মদ শী! (১৭১৯-১৭৪৮ 
থুষ্টাৰ )-র রাঁজত্বকাঁলে দিল্লী আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই উক্তির 


৬৬ _.. উদ্ব সাহিত্যের ইতিহাস 
প্রামাণ্যন্বরূপ তাঁহার! কিছুই উল্লেখ করেন নাই । অধিকাংশ জীবনীকার তথ! 
মীর হসন দিহলবী, মীর তকী মীর, নবাব আলী ইব্রাহীম খান, ইয়স্থফ আলী 
মুশিদাবাদী, মির্জা আলী. লুৎফ, ও আব,ল গফুর খান নস্সাখের মতে ওয়ালী 
সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে দিল্লী আগমন করিয়াছিলেন এবং তাহার! 
তাহাদের এই উক্তি অনেক প্রমাণ দ্বার| স্থিরীক্ৃত করিতে বিশেষ ঘত্বুবান 
হইয়াছেন। তকী মীর বলেন, ওয়ালী শীজহানাঁবাদ তথ) দিশ্ীতেও আগমন 
করিয়াছিলেন এবং তথায় প্রসিদ্ধ স্থধী মিঞা গুলশনের সাক্ষাৎ্লাত করেন। 
তিনি মিঞা সাহেবকে তাহার কবিতা! হইতে কতকাংশ আবৃত্তি করিয়া 
শ্ুনাইলে পর, তিনি ওয়ীলীকে ফারপী রচন। পরিত্যাগ করিয়া রীথ তার 
সাহায্যে কবিতা লিখিতে অন্রপ্রাণিত করিলেন। কারণ, ইহাতেই 
ওয়ালীর বিশেষ প্রতিষ্ঠালীভ করিবার স্থযোগ রহিয়াছে ।১ ইহা হইতে 
সহজেই অনুমিত হয় যে মিঞা গুলশনের দিল্লী অবস্থীনকালেই ওয়ালী তথায় 
আগমন করিয়াছিলেন। জীবনীকার সরখোশের মতে ১৬৬৮ খুষ্টাব্দের 
নিকটবর্তা কোন সময়ে তিনি দিলী আগমন করিয়াছিলেন। তাহ! 
হইলে ওয়ালী নিশ্চয়ই তাহার পরবর্তী কোন সময়ে দিল্লীতে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। 

ওয়ালী বস্তত: দুইবার দিল্লীতে পদীর্পণ করিয়াছিলেন। প্রথম ১৭০০ 
খৃষ্টান আওরজজেবের রাজত্বকালে । এই সময়ে সাছুক্পা গুলশনের সহিত 
তাহার সাক্ষাৎ হয়। যদ্দিও তাহার শিষ্ত্ব আমাদের কাববর গ্রহণ করেন 
নাই, তাহা হইলেও তাহাকে বীখ তাতে কবিতা লিখার উপদেশ ছাড়াও 
তিনি ঘে মিঞ্াঁপাহেবের নিকট হইতে স্থৃফীতত্ব বিষয়ে নানারূপে প্রভাবান্থিত 
হুইয়াছিলেন তাহা সহজেই অঙ্গমিত হয়। দ্বিতীয়বার ওয়ালী আসেন 
১৭২২ খুষ্টাবে মহম্মদ শা-র রাজত্বকালে । এই সময়ে তিনি সৈয়দ আবুল- 
মালীকে সঙ্গে করিয়। দিলী ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন এবং কথিত আছে 
দিল্লী ও সিরহিন্দের প্রপিদ্ধ কবরস্থান সমূহ এই সময়েই তিনি পরিদর্শন 
করিয়াছিলেন। সৈয়দ আবুল মালীও একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি এবং ওয়ালীর 


|) 5১ ৬ ৩৮০ ৬৯১৩৭ 3 59 5৩০] 09 ৪০০ ০ ৬৫৩ 051 
৬৮০০০০৫০৯৩৬ 53১১০) ০৯০ ৬৬০ 72 41৯80 ১৯ এ 
১1) ৪১৮০৩ ৫ 5) 01 0875 4৩2) 9১০3] এ 062 4 ৬৬5 


51554 


আওরঙ্গাবাদ ও কৰি ওয়ালী ৬৭ 


সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। এই যাত্রায় তাহার রীখ তল্দীরান্ও 
ওয়ালীর সঙ্গে ছিল এবং আপামর সকলেই তাহার উদ কবিতায় যুগ্ধ হন। 
তখন হইতেই দিল্লী তথা উত্তর-ভারতে উর্ছু কবিতার চ্চা বিশেষভাবে স্থুরু 
হয় এবং এই হিসাবেই উত্তর-ভারতের বাবায়ে-রীথ তা ( বা উচ্ছকবিতার 
জনক্ক ) বলিয়। ওয়ালীকে গ্রহণ করা যাইতে পারে। 

মৌলানা! আজাদ ও গুলে-রনা-প্রণেতার মতে ওয়ালী ভাহারি দেওয়ান 
ব্যতীত রিপালাঁয়ে -ম্ুরুল্‌-মরিফৎ নামক একটি স্থৃকীতত্ব সন্বন্ধীয় গ্রস্থও রচনা 
করিয়াছিলেন। ইহা আজকাল ছুপ্রাপ্য। দ্বিতীয় বার দিলী হইতে 
শুত্যাবর্তন করিয়। ওয়ালী কাঁরবালা-প্রাস্তরের বিষাঁদ-কাহিনীর অনুকরণে 
'দহ-মজলিস" নামে একটি উদ্ু কাব্য-গ্রন্থও লিখিয়াছিলেন বলিয়া! উল্লিখিত 
হইয়াছে । আর নসর এই কাবাকাহিনীই গগ্ে রূপান্তর করেন। কাহারে 
কাহারো মতে নসরের গগ্যাকারে দহ-মজালস ওয়ালীর মুল-গ্রপ্থ হইতেও 
বসাঁআ্ক হইয়াছে। তাই আধুনিক যুগে গগ্ভাকারে দহ-মজলিসই অধিক 
প্রপিদ্ধিলাভ করিয়াছে । গুলশনে-হিন্দ রচয়িতার মতে ওয়ালী একটি হিন্দী- 
দেওয়ান-ও লিখিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। | 

ওয়ালীর দেওয়ানে-রীখ তার অধিকাংশ কবিতাই খজল। তাছাড়া 
দেওয়ানের শেষ কতকাংশে উপদেশাম্ুক মুন্তজাদ, মুখন্মিন্‌, তঞ্জী-বন্দ ও 
কয়েকটি ছোট ছোট মসনবী কবিতা আছে । ১৮৪৪ থুষ্টাবে প্রফেসার টাঁসী 
সবপ্রথম প্যারম হইতে ওয়।লীর দেওয়ান সম্পাদনা করিয়। প্রকাশ করেন । 
১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে লক্ষৌ অবস্থিত নওয়াল কিশোর প্রেস ইহাকে দ্িতীত্ববার 
সম্পাদনা করেন এবং ইহার পরে আরো কয়েকবারই নওয়াল কিশোর প্রেস 
ইহার সম্পাদন! কাধ সম্পন্ন করিয়াছেন । আধুনিক কালে পুণায় অবস্থিত 
দদেকন কলেজ (1০০০৪) 0911৪৩ )-এর ফারসী অধ্যাপক ইব্রাহীম শাঁয়ানী 
দল্পী হইতে ওয়ালীর দেওয়ানের একটি নৃতন সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন । 
তাহার উপক্রমণিকাতে ওয়ালীর জীবনী ও তাহার কাব্যোৎকর্ধ সম্বন্ধে 
বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে । তবে আহখন মারহরবী কর্তৃক সম্পাদিত 
কুল্লিয়াতে-ওয়ালীই আজকাল বিশেষ প্রসিদ্ধ ও তাহার লিখিত সুল্লিয়াতের 
উপক্রমণিক্লা বেশ সরদ ও অনেক তথ্যপূর্ণ। 

ওয়ালীর পরবর্তী সকল কবিই একবাক্যে তাহার কবিতার প্রশংস। 
করিয়্াছেন। কাহারে কাহারে মতে তীহার সরল ও সরস প্রকাশভঙ্গীর 
জন্যই ওয়ালী এখন পরস্কও উর্ছঘ সাহিত্যের সর্বশ্রে্ঠ কবি বলিয়! 


৬৮ _. উদ্সাহিত্যের ইতিহাস 
বিবেচিত হইয়া থাকেন। নিদর্শনস্বরূপ তীহাঁর কবিতার কয়েকটি বয়ে নিক্সে 
উদ্ধৃত হইল । | 
দিল্‌ ছুরু কে ইয়ার কিয়োন্‌কি জাঁওয়ে; 
জ.খমী হৈ শিকার কিয়োন্‌ কি জীওয়ে । 
আবার, 
ছুশন্-ই-দীন্‌ কা দীন্‌ ছুশমন্‌ হৈ; 
রাহজ,.ন্‌ ক চিরাঁঘ, রহজ.ন্‌ হৈ। 
কাব্যের অেষ্ঠত্ব সম্বদ্ধে কবি গাহিয়াছেন, 
খুব রূ খুব কাঁম করতে হায় ; 
এক নিগা মে ঘুলাম করতে হায়'। 
দিল হুয়। হায় মর! খরাঁব ত্ুখুন ; 
দেখ. কর হুসনে-্বে হিজাব সুখুন | 
বুজমে-মাঁনী মে সরখুশী হায় উসে; 
জিপ কো হায় নিশায়ে-শরাব সুখুন । 
রাঁহে-মজমুনে-তাঁজা বন্দ নহী", 
তা কিয়ামত খুল! হায় বাবে-স্থখুন । 
গৌহর উলকী নজর মেঁজা না করে; 
জিন নে দেখা হাঁয় আঁব ও তাবে-সৃখুন । 
হায় স্থখুন জগ মে আদীমুল্-মসল 3 
জুজ স্থখুন নহী" ছু জা জবাবে-স্ুখুন | 
শয়র ফহমুন্‌ কী দেখ কর গমী; 
দিল হয়! হায়' মর কবাবে-সুখুন । 
উফী ও আঁন্ওয়ারী ও খাঁকাঁনী ; 
মুঝকে। দিতে হাঁয় সব হিসাধে-স্থখুন | 
আয় ওয়ালী দর্দে-সর কতৃ না রহে; 
জব মিলে সন্দিল ও গুলাবে-স্থখুন । 
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অর্থাৎ, সুন্দর মুখের জয়-_চক্ষের পলকে সে (সকলকে) ঘুলাম করে । কাব্যের 
অনাবৃত মুখ দেখিয়া! আমার দিল পাঁগল-প্রায়। কাঁব্যই ধাহাঁর মদের নেশা, 
কবি-সভায় তাঁহারই সম্মান । নৃতন ভাবধারা কখনও বন্ধ হয় না, কারণ, 
শেষদিন পধস্ত কাঁব্য-দ্বার খুল] থাঁকিবে। যে কাব্যের মাহাঁত্মা ও সৌন্দর্ 
উপলব্ধি করিয়ীছে, তাহার চক্ষে টাকা পয়সার বিশেষ মূল্য নাই। জগতে 
কাব্যই অমূল্য সম্পদ--এই উভয় পৃথিবীতে কাব্যের সমতুল্য কেবল কাবাই। 
কাব্যের ভাব-সমুদ্ধি লক্ষ্য করিয়া আমার মন বিদ্ধ হইয়া গিয়াছে । 
(ফারসী সাহিত্যের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কবি) উফী, আন্গয়ারী, ও খাঁকাঁনী 
সকলেই আমাকে কাব্যের পরাকাষ্ট দেখাইয়া দিয়াছেন। হে ওয়ালী, 
যখন কাঁবের গোলাপ ও চন্দন প্রবাহিত হয়, তখন আমার'আর কোন 
ছুঃখ নাই। 

ওয়ালীর ধর্মের কোন গৌঁভামি ছিল না। বন্ততঃ তিনি একজন খাঁটি 
স্ফীমতবাদী ছিলেন। তীহাঁর হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের প্রতিই বেশ 
হছ্যতা ছিল। এমন কি তাহার কবিতীয় তাহার কয়েকজন হিন্দু অন্তরঙ্গ 
বন্ধুর উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি কোন রাজদরবারের সহিত সংশ্লি্ই ছিলেন 
নী, বা কোন আমীর-উমরার প্রশংসাস্থচক কবিতাও তিনি লিখেন নাই। 

ওয়ালীর মৃত্যু-তাঁরিখ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। ফরহঙ্গে-আসফিয়াতে 
তাহার মৃত্যু তারিখ ১১০১ হিজরী ( বা ১৬৮৭ থুষ্টাব) লিখিত হইয়াছে; 
আবার, তঙজকিরায়ে-শুয়।বায়ে-দিকনে ১১৫৫ হিজরী (বা! ১৭৪২ খৃষ্টাব্দ ) 
-তে ওয়াঁলীর মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়! উল্লিখিত হইয়াছে । দ্বিতীয় তারিখটি 
ষে সম্পূর্ণ ভুল তাহ! সহজেই অন্তমিত হয়। কারণ, ১১৪৩ হিঃ (বা ১৭৩০ খৃঃ) 
-তে আহমদাবাদে লিখিত তাহার দেওয়ানের একটি প্রাচীন পুথি পাওয়! 
গিয়াছে এবং তাহাঁর উপসংহারে লিখিত আছে_-.তমাম্‌ শুদ্‌ দীরান-ই-ব্রলী 


. উদ্ছলাহিতোর ইতিহাস ূ 


রহমতুল্তা 'অলয়হি”। সুতরাং ওয়ালী ১৭৩০ খৃষ্টাবের পূর্ববর্তী কোন সময়ে 
মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। 
পিরাঁজ নামে প্রসিদ্ধ সৈয়দ সিরাঁজুদ্দীন আওরঙ্গাবাদের অধিবাসী । 
তিনি ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন । শ্ব-রগিত মুস্তখিব-ছুয়াওয়িন হইতেই 
তাহার জীবন-ক!হিনী সবিষ্তারে অবগত হইতে পারি। ইহা ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে 
রচিত হয় এবং ইহাঁতে তাঁহার পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক ফারসী স্থফীদের 
উপদেেশপূর্ণ বাক্য।বলী উর্ঘুকাব্যাকারে সন্পিবেশ কর: হইয়াছে । তিনিও 
একজন প্রত স্বফী দরবেশ ছিলেন । তাহাঁর একটি ফারনী ও একটি উত্ু 
দেওয়ানেরও উল্লেখ আছে । তিনি বস্তুতঃ প্রস্িদ্ধ ওয়ালীর তাবশিয়া। 
শিরাজের একটি ঘজল নিয়ে উদ্ধৃত হইল | 

খবরে-তহযুরে-ইশ.ক স্ুুন্‌ না জনুন্‌ রহ। না পরী ধহী॥ 

না তুতু রহা না তৃমে রহাষে। রহী সো বে খবরী বহী! 

শাহে-বে-খুদী নে আতা কিয়া মুঝে আব লবাসে-বরহঙ্গা 3 

না খিরদ কী বখিয়াঁগরী রহী ন! জন্ুন্‌ কী পদাদরী রহ । 

চলী পিম্তে-ঘয়েব পে এক হাওয়া কি চমন সরূর কা! জল গিয়া ; 

মগর এক শাঁখে-নিহাঁলে-ঘম জিসে দিল কহী সু হরী হুর । 

নজরে-তঘাফিলে-ইয়ার কা গিল্ল। কিপ জবান সেঁ বয়ান কর; 

কি শরাবে-দদ কদহে-আভখমে-দিল মে থী দো ভর" রহ । 

ওহ আজব ঘড়ী থী কি জিস ঘড়ী লিয় দসে-মুস্থয়ে ইশক কা; 

কি কিতাবে-অকল কী তাঁক পর জিযুন্‌ ধরী থা ইয়ুন্হী ধবী রহ । 

তেরে জৌশ হয়রতে হুপন কা আপর ইগ কদর সেঁ আয়ান হুয়।; 

কি না আয়ন। মে জিল! রহী না পরী কী জলুয়াগরী বহী। 

কিয়! খাক আতিশে-ইশকৃ নে দিলে-বেনয়ায়ে-নিরাজ কৌ) 

ন1 খতব রহ] ন! হঞ্জর রহ মগর এক বে-খতরা রহী। 
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অথাৎ, প্রেমের আশ্চর্য ক্ষমতার সংবাদ শুনিয়া আস্থরিক বা দৈব ভাবের 
আর কিছুই রহিল না; তুমি আর তুমি রাহলে না, বা তোমার মধ্যেও আর 
তুমি ভাব রহিল না, যা রহিল তাহ। নিংস্বার্থতা বা একাত্মবোধ | এঁক্যের 
সম্রাট আমাকে এখন উলঙ্গতাঁর পোষাক দন করিয়াছে ; জ্ঞানের খোলসও 
আর নাই, আস্থুরিক শ।ক্তর আবরণও নষ্ট হইয়া গিয়াছে । অপৃশ্ঠট লোক 
হইতে এমন এক বাত্য। প্রবাহিত হইতেছে যে আনন্দের বাগান জলিয়। 
[গয়াছে ; কিন্তু ইহারই ছুঃখরূপ এক ক্ষুদ্র বৃস্তে মন সুশোভিত রহিয়াছে । 
বদর তাচ্ছিল্য দৃষ্টির কট.ক্তি কেমন ভাবে প্রকাশ করিব? কারণ, ইচ্ছারূপ 
*ত মছ্য পেয়াল1 অন্তরের বন্রতার মধ্যে যেমন ছিল তেমনি পূর্ণ রহিয়াছে। 
ওই আশ্চধ মুহুর্তে খন আমি প্রেমের পাঠ লইয়াছিলীম, জ্ঞানের গ্রন্থটি 
তকের উপর যেমন ভাবে ধরিয়। বাখিয়াছিলাম তেমনি ধর| রহিয়াছে। 
তোমার আশ্চর্য সৌন্দর্যের মহিম! এমনি প্রকট হইয়াছে যে দর্পনের ওজ্জল্য 
যেমন হারাইয়। গিয়াছে, তেমনি দৈবশক্তির দাণ্তিও বিনষ্ট হইয়। গিয়াছে। 
প্রেমের আগুণ পিরাঁজের অসহায় মনকে এমনি ভক্মীভূত করিয়াছে যে 
ইহাতে বিপদাঁশঙ্ক। বা সতর্কতার চিহ্ন মাত্র নাই । 
সিরাজ ১৭৬৩ খুষ্টাবে প্রাণত্যাগ করেন । 


(ছ) দিল্লীতে উদ্ভুভভাষার চর্চ1৷ € বা দিহলবী 
উদ্ুর প্রথম পর্যায় ) 


১৬শ শতাবীর হুচন। হইতেই দাঁক্ষিণাত্যে উদ্“কাব্য ও সাহিত্যের চা 
হইতে থাকে, কিন্তু উত্তর-ভারতে ইহার চর্চা প্রায় ২ শত বতপর পরে স্থ'চত 
হয়। আধুনিক আর্ধভাঁষার অভ্যথানের প্রথম পর্যায়ে উত্তর ভারতে উদ 
সাহিত্যিক আলোচনার বিশেষ কোন নিদর্শন নাই। তবে উদ্ভাঁষা ফে 
ইতিমধ্যেই কথাভাষাঁরূপে সারা উত্তর ভারতে, বিশেষ করিয়! দিলী ও ইহার 
চতুষ্পার্স্থ স্থানসমূহে ব্যবহৃত হইতেছিল, তাঁহার নিদর্শন যথেষ্টই বহিয়াছে। 
প্রপিদ্ধ ফারমী কবি আমীর খদরূর উর কাব্যের কথা পূর্বে আলোচিত 
হুইয়াছে, তাছাড়া অনেক মুপলিম স্ুফী ও দরবেশও যে হিন্দী তথা উদ 
শব্ের ব্যবহীর তাহাদের গ্রন্থে বা কথোপকথনে কিয়! গিয্াছেন, তাহাঁও 
আমরা! জানিতে পারিয়াছি। এই সকল দৃষ্টান্ত ছাড়াও আরো সাহিত্যিক 
নিদর্শন রহিয়াছে, যেখানে উদ” শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, 
ফারসী কৰি মৌলাঁন| জমালী, মূল! নূরী "ও শেখ সাদী তীহাদ্দের ফারুণী 
কবিতা ছাড়া এমন কতকগুলি দৃষ্টান্ত রাখিয়। গিয়াছেন _যাহাকে আধা উদ 
আধ] ফারসী কাব্য বলা যাইতে পাঁরে। মৌলানা জমালী সম্ত্ট বাবরের 
সমসাময়িক ছিলেন এবং ১৫৩৫ খৃষ্টান্দে প্রাণত্যাগ করেন। মুলা নূরী স্মাট 
আকবরের সমসাময়িক ও তাহার সহিত আকবর-সভাসদ প্রসিদ্ধ ফৈজীর 
বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। মীর হসন নূরীর এইরূপ একটি কবিতার নিদর্শন তাহার 

জীবনী-মংগ্রহে উল্লেখ করিয়াছেন । যেমন, 

হর কস কি খিয়ানৎ কুনদ্‌ আঁলবত্তা বতর্সদ ; 
বেচার। নূরী না করে হায় ন। ডরে হায়। 
2 ০793 4২ 2 ০6 ৪ 5) ১৯ _ ১) &১ 93/ ০)৯ ৩ ০৯৪ 02 
অর্থাৎ, অন্যায় ষে করে সে নিশ্চয়ই ভয় পায়) বেচার! নূরী ( অন্তায়। 
করেও নাই, (আর তাহার জন্য ) ভয়ও নাই। 

শেখ সাদীকে কেহ কেহ ফারসী গুলিস্তান ও বুস্তান প্রণেতা! শীরাজ 
অধিবাসী প্রদিদ্ধ ফারসী সাদী শীরাঙগী বলিয়া ভূল করিয়াছেন 3 যদিও ইহা 


_দিহলবী উদর প্রথম পর্যায় ৭৩ 


সত্য ষে ফারসী কবি তাহার এতিহাঁসিক ভ্রমণকালে ভারতেও আপিয়া- 
ছিলেন এবং কথিত আছে তথায় সোমনাথ মন্দির পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন । 
আবার, কাঁহারে। মতে তিনি দিকনী-কবি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। 
মীর তকী ও ফতেহ আলী গদীঁজী এই মতের পোষণকারী । বগতঃ তিনি 
উত্তর ভারতেরই একজন অধিবাঁপী। তিনি সআট আকবরের সমসাময়িক ও 
১৫৯৩ খুষ্টাবে তাহার মৃত্যু হয়। মুন্না নিজামুদ্দীন আহমদ তাহার তবকীতে- 
আকবরীতে লিখিয়াছেন যে ককাঁতে হিন্দী-মিশানো-ফারসী কবি শেখ সাঁদীর 
বাসস্থান ছিল। তাহার কবিতার একটি বয়ে নিদর্শনস্বরূপ উদ্ধৃত হইল । 

সাঁদী তবাহ আঙ্গীখ তা শীর ও শকর আমীখ তা) 

দর রীখত! দুরে-রীখ ত1 হম শয়ের হায় হম গীত হায়। 

-- এএকগ ০9) ১৮ এজ €4০ ০৪১৮ 


অর্থাৎ, সাদী ক্ষীর ও শরর। মিশ্রিত স্বভাব ছড়াইয়। দিয়াছে ;(ফাঁরপীর সহিত) 
উদ্মুক্তা ছড়াইয়৷ দিয়াছে_ইলা! একই সঙ্গে কাঁব্য ও গীত। 

ফারসী কাব্যাদিতেই কেবল হিন্দী শবের প্রচলন হয় নাই-_রাঁজ- 
পুরুষগণও তাহাদের চিঠিপত্র বা গ্রন্থাদিতে ফারসী বাক্যের ফাঁকে ফাঁকে 
হিন্দী শব্দের ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। আমাদের মনে বাঁখিতে হইবে যে 
'তখন দরবারী তাঁষা ছিল ফারমী। দাঁক্ষিণাত্যের সম্াটগণের ন্যায় যদিও 
উত্তর-ভাঁরতীয় রাঁজন্যবর্গ হিন্দী তথা উদর প্রতি বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন 
করেন নাই, তথাপি স্থানীয় প্রভাব তীহাঁদিগকে হিন্দী শব্দের ব্যবহার 
করিতে বাধ্য করিয়াছিল। মুঘল সম্াটগণও বিদ্যোখ্পাহী ছিলেন, কিন্ত 
তাহার! নিজেদের ফাঁরপী ভাষার প্রতি যত্ববানি ছিলেন। আর দাঁক্ষিণাঁত্যের 
মুসলিম-রাঁজগণ হিন্দীকেই তাহাদের আপন ভাঁষ। মনে করিতেন। 

সম্রাট শাজহাঁনের রাজত্বকালে (১৬২৮-৫৮) উ্স্থানীর কথ্যভাষ1 হইতে 
লিখ্য-ভাষাতেও স্থান লীভ করিয়াছে। সেই সময়কার অনেক চিঠিপত্রে 
উদ্ুর ব্যবহার দুষ্ট হয়। শাজহান নিজেও অনেক চিঠিপত্র ফারসীর স্থলে 
উদতে লিখিয়াছেন। আওরজজেবের এক চিঠিতে ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বহিয়ছে। 
তিনি লিখিতেছেন,আ। ফরমাঁনে-আল! কি দর জশনে-হিন্দী আজ দস্তখতে-খাঁস 
রকৃমী ফরমুদ শাহিদে-ঈ' মাঁনী অস্ত [০১১৬ ৬৫৯7১ ৫৫ 95 ৬/১$ ৩। 
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এ _ উদ্সাহিত্যের ইতিহাস | 

আওরঙ্গজেব-লিখিত একটি “রুকাতে-ফারসী' অর্থাৎ ফ্ারসী-চিঠিপত্র আমাদের 
হস্তগত হইয়াছে। যদ্দিও মৃূলভাষ! ফারমীই, তথাপি ইহার মধ্যে অনেক 
হিন্দী শবের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। যেমন, আওরঙ্গজেব লিখিয়াছেন, দর 
আরদালে-ডালী-অন্ব ( অর্থাৎ আম্-ডালি) ব-তাঁলাফীয়ে-মাফাৎ কৃশান্দ। 
আবার, “চার-ঘড়ী” রোঁজ মান্দা বাজ দেওয়ানে-আম মী ফরমুদন্দ : 574৫ )8 
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এইরূপে ক্রমে উত্তর-ভারতে উদ্ভাষায় অভিধান রচনার প্রচেষ্টাও 
হয়। মুল্প| আল ওয়াসী সর্বপ্রথম আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ঘরাগ়িবুল্‌- 
লুখাৎ নামে এক উদ্হিন্দী অভিধান সঙ্কলন করেন এবং শবাদির ব্যাখ্যা! 
তথায় ফারসী ভাষায় করা হয়। কিছুকাল পর ১৭৫৪ থুষ্টাব্ধে বিতাঁকাঁরে 
ইহারই দ্বিতীয় নংস্করণ করেন প্রসিদ্ধ ফারসী কবি মিরাঁজুদ্দীন আলী খান 
আগ্ু ; আর ইহার নৃতঘ নামকরণ হয় নবাদিরুল্-অল্ফাঁজ। 

আওরঙ্গজেবের রাজত্বকাঁল হইতে উত্তর-ভারতে উদুকবিত| লিখাঁরও 
প্রচলন হয়। এই উদ্বৃতে কবিতা লিখার অন্থপ্রেরণ! বস্তুতঃ ওয়ালী 
আওরক্গাবাদী হইতেই আমে এবং তভীহারই অনুকরণে তথার রীখ তার 
প্রচলন হয়। « ওয়ালীর পূর্বে যে সকল ফারসী কবি তাহাদের সাহিত্য চর্চার 
ফাকে ফাকে কতকটা অবসর বিনোদনের জন্য উদ্দু কবিতাও লিখিয়া 
গিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে ফিতরৎ, বরহমন, বেদীল ও কবুল অন্যতম। 
মশহদ অধিবাসী মীর্জ| মুঅজুদ্দীন মহম্মদ মোঁসবী খাঁন ফিতরৎ ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে 
ভারতে আসেন। তিনি আওরঙ্গজেবের রাজদরবরের একজন প্রধান অমাত্য 
ছিলেন । ১৬৮৭ খুষ্টান্দে তাহার মৃত্যু হয়। 

চন্দরভাঁন বরহমন (ব্রাঙ্গণ ) একজন প্রসিদ্ধ হিন্দু ফারসী কবি। 
তাহার জন্মভূমি আকবরাঁবাদে, কিন্তু জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি 
লাহোরেই অতিবাহিত করেন । তিনি প্রথম জীবনে লাহোরেই কোন সরকারী 
চাকরা করিতেন। কিন্তু তাহার সাহিত্য চর্চার স্থযোগ হয় যখন তিনি 
শাজহানের রাজ-দরবারে কোন উচ্চপদপ্থ কার্ধে নিযুক্ত হন। তিনি দাঁরা- 
শিকো-র প্রাইভেট সেক্রেটারী বা! খাল-মুন্সী রূপেই বিশেষ এসিদ্ধিলাভ 
করিয়াছেন। এবং দারা-শিকোহ তাহাকে রায়-রায়ান' উপাঁধি দানে 
সম্মানিত করিয়াছেন। দাঁরা-শিকোর প্রাঁণদণ্ডের পর তিনিও পদচ্যুত হইয়া 
বেনারস গমন করেন এবং তথায় ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়। তাহার 


দিছলবী উদর প্রথম পর্ধায় ৭৫ 
অন্ান্ত গ্রন্থের মধ্যে ইন্শায়ে-চহার চমনী উল্লেখষোগ্য | খম্থানায়ে-জাওয়েদে 
তাহার কয়েকটি উদ কবিতার উল্লেখ আছে। 

মীর্জা আব কাদির বেদিল 'আজীমাবাদ বা পাটনার অধিবাসী 
ছিলেন। কিন্তু তাহার জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি শাজহাঁনাবাদ 
দিলীতেই অতিবাহিত করিয়াছেন । ১৭২০ খুষ্টাবে তাহার মৃত্যু হয়। তকী মীর 
তাহার তজকিরাঁতে বেদিলের নিয়লিখিত কবিতাংশটি উদ্ধত করিয়াছেন। 
মৎ পৃছ.দ্রিল কী বাতী" ব্রহ দিল্‌ কহ! হৈ হম হৈ; 
ইদ্‌ তৃখ ম-ই-বেনিশান্‌ কা হহাস্িল্‌ কহা হৈ হম্‌ হৈ। 
জব. দিল্‌ কে আস্তান্‌ পর্‌ "ইশক. আকরু পুকার|; 
পর্দে সে ইয়ার বোল! বেদিল কহ। হৈ হম্‌ হৈ। 
অথাঁং, মনের কথ। আর জিজ্ঞাসা করিও ন1, সেই মন কোখাস ?--আঁম 
(বা খুদা)-ই তথায়; এই দিশেহারা] বীজের অস্তিত্ব কোথায়- আমিই 
তথায়। যখন মনের আস্তানায় আপিয়। প্রেম ফুকারিয়। উঠিল, পর্দার অস্তপ্রাল 
হইতে বন্ধু বলিগ্া। উঠিল বেদিল কোথায় ?-_আমিই তথায়। 
মীর্জা আব্দল ঘনী কবুল কাশ্রীরের অধিবাসী ও মাজ। জুইয়ার শিখ 
ছিলেন। তিনিও তাহার জীবনের অধিকাংশ সময় দিল্লীতেই অতিবাহিত 
করিয়া! গিয়াছেন। ১৭২৬ খুষ্টান্ে তিনি প্রাণত্যাগ করেন |] নস্লীথ, 
তাহার রিসালায়ে-তহ কীকে-জবানে-ীথত-.ত কবুলের শিল্পলিখিত বয়েংটি 
উদ্ধৃত করিয়াছেন । 
দিল্‌ ইযুন্‌ খিয়।ল্-ই-জুংল্ফ, মে কর্তা হৈ ন'রহ জন্‌) 
তারীকৃ শব, মে জমে কোয়ি পাস্বান্‌ ফিরে । 
বস্তুতঃ ওয়ালীর উদুর্কাব্য দিল্লীতে প্রচারিত হওয়ার পর হইতেই 
উত্তর-তাঁরতে উদ্বুকাব্য চর্চার বিশেষ উত্সাহ দুষ্ট হয়। এই যুগের কবিগণ 
ওয়ালী হইতেই তাহাদের কাবঝ)-রচনায় অন্প্রেরণা লাভ করিলেও, ওয়!লা 
ও ওয়ালী-উত্তর কবিগণের কাব্যের একটি বিশেষ পার্থক্য এই লক্ষিত হুয় 
যে ওয়ালীর কাব্যে অনেক দেশী তথ! হিন্দী শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হর, আর 
তাহার অহ্ুসরণকারীদের কাব্যের মধ্যে আরবী-ফাঁরপী শব্দের অত্যধিক 
প্রাচুর্য । ইহার মূল কারণ সহজেই অনুমেয় -_ ওয়ালী দাক্ষিণ্যাত্যবাপী 
ও তাহার পরবতী কবিগণ উত্তর-ভারতীয়। যে সকল উদ কবি এই 
যুগে দিলীতে প্রপিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে 
প্রদত্ত হইল। 
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নজমুদ্দীন শাহ মুবারক আব্র প্রসিদ্ধ শেখ মহম্মদ ঘউন গোঁয়ালিয়ারীর 
বংশ-সম্ভত। শিশুকাল হইতেই তিনি দিল্লীতে অবস্থান করিয়া! গিয়াছেন। 
তাহার একটি উদ্দ দেওয়াঁনে-ঘজল ও আরায়িশে-মীশুক নামে একটি মসনবী 
কাব্যের উল্লেখ আছে। এই উভগ্ন গ্রস্থই এখন দুপ্প্রাপ্য। তবে অধিকাংশ 
জীবনী-সংগ্রাহকই তাঁহার কাব্যের উচ্চপ্রশংসা করিয়াছেন। তিনি রূপক 
ও বক্তোক্তিতে সিদ্ধহন্ত ছিলেন। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে তীহার মৃত্যু হয়। 

শেখ শরফুদ্দীন মজমুন আগ্রায় জন্ম গ্রহণ করেন এবং যৌবনের প্রারস্তেই 
দিল্লী আমেন ও তথায় জীনতুল্-মসাঁজিদ নামক স্থানে বসবাস করিতে থাকেন। 
তিনি প্রসিদ্ধ শেখ ফরীছুন্দীন গঞ্জ শকর-এর বংশ-সম্ভৃত। কথিত আছে, 
খান আন্ত তাহাকে শাযেরে-বেদানা বলিয়। সম্বোধন করিতেন, কারণ শ্রেক্ম। 
জনিত উহার উভয় পাটি দাঁত পড়িয়। গিয়াছিল। তিনিও সমলাময়িক 
অন্যান্য কবিদের হ্যার উপম], রূপক ও বাক্রোক্তি প্রভৃতি অলঙ্কারের বাল্য দ্বারা 
তাহার কাব্য সমৃদ্ধ করিতে সচেষ্ট ছিলেন । ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে তীহাঁর মৃত্যু হয়। 

আনব কবি-নামধাঁপী খান আজ নামে প্রসিদ্ধ সিরাজুদ্দীন আলী খান 
শাঁজাদ] হুসামুদ্দবীন ছপামের দরবারের একজন কবি ছিলেন। তিনি আগ্রা 
অধিবাশী প্রপিদ্ধ স্থুকী ঘউন গোয়ালীয়ারীর বংশসস্তৃত। যৌবনে তিনি 
গোয়ালীয়রের মনশবদার পদ প্রাপ্ত হন। কিন্তু ফরুথশয়রের রাজত্বকালে 
১৭১৮ খুষ্টাবে তিনি |দলীতে আসেন এবং তখন হইতে তথায় অবস্থান করিতে 
থাকেন । নাদির শাহের দিলী আক্রমন ও ততসঙ্গে দ্িলীতে ধ্বংসলীল।' 
চলিতে থাকিলে, তিনি রাজধানী পরিত্যাগ করিয়। লক্ষৌ আসেন এবং 
১৭৫৬ খষ্টা্দে তথায় প্রাণত্যাগ করেন। 
| আরজ ফারসী ও উতর উভয় ভাষাতেই বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন এবং এই 
উভয় ভাঁষাঁয়ই তিনি গ্রন্থাদি লিখিয়াছেন। তাহার পরবতী সকল কবি ও 
জীবনী-সংগ্রাহকই তীহাঁর উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন । পরবর্তী যুগের প্রসিদ্ধ 
কবি মীর, সৌদ। ও দর্দ সকলেই তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। মীর 
হম্নের মতে আমীর খসরূর পরে তিনিই হিন্দৃস্থানের শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি 
বলেন, ইন্‌কে জ-মান্‌ মে ইন্‌ সে বড় কর্‌ কোয়ি মঃহক্ষিক, আওর্‌ শায়রে- 
শীরীন্‌ জ.বাঁন্‌ নহ থ]। 

আজু'র ফারসীতে রচিত গ্রন্থাদির উল্লেখই আধুনিক যুগে বিশেষ ৃষ্ট 
হয়। তাহার একটি ফারসী দেওয়ান, নিজীমীর সিকন্দর-নামা, উফাঁর 
কাপীদা-কাব্য ও সাদীর গুলিস্থানের ব্যাখ্যা ও সিরাজুল্-লুঘাৎ নামক একটি 
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ফারসী অভিধানের উল্লেখ আছে। তিনি ঘরায়িবুল্-লুখাঁৎ নামে একটি উর্দু 
অভিধানও সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইহা বস্তত: স্থৃফী পারিভাষিক শব 
সম্বলিত নৌয়ারদিকল-আল্ফাজের বদ্ধিত সংক্ষরণ মাত্র। তজকিরায়ে- 
আহ নামে প্রপিদ্ধ কাহার মজমা-উন্-নফায়িস নামক একটি জীবনী- 
মংও্হেরও উল্লেখ আছে । ইহাতে প্রকৃতপক্ষে ফারসী কবিদেরই বিস্তৃত বর্ণন। 
করা হইয়াছে । 

মহম্মদ শাকর নাজী মুঘল সমাঁট মহম্মণ শার রাজত্বকালে সৈন্য বিভাগের 
সামান্ত একজন দারোগ। ছিলেন । তিনি নাদির শাঁর ভারত আক্রমণ ও 
ততসঙ্গে দিল্লী শহরের বিনাশ-সাঁধন নিজ চক্ষে দেখিয়াছিলেন । এবং একটি 
মুখন্মন কবিতাঁয় এই করুণ কাহিনী বর্ণন। করিয়াছেন । তাহার একটি উদ 
দেওয়ানের উল্লেখ আছে । গতাছগতিক অলঙ্কারাদির বাহুল্য ছাড়! 
তাহার কাবা কতকট! অশ্রীলতা-গন্ধী ৷ 

মির্জা শমস্থদ্দীন জানজানান মুজহর আওরঙ্গঈজেবের রাজদরবারের 
একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন । তিনি একজন সুফী ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি । 
তিনি কৌন মামূলি কবি ছিলেন ন। এবং তীহাঁর কাব্যে একটি নূতন চিন্বা- 
ধারার আবেগ লক্ষিত হয় । আবার, তাহার কাব্যিক সৌষ্টবের সঙ্গে সঙ্গে 
ইহার আঙ্গিক সৌন্দর্য ও লক্ষণীয় । কথিত আছে, তিনি কখনও আমীর- 
ওমরাঁর উদ্দেশ্যে কোন প্রশংসাস্থচক কবিত|। লিখেন নাই; এবং এমন কি 
কাঁহারে। নিকট হইতে কোন প্রকার আথিক সাহায্য গ্রহণ করাও ঘ্বণ। বোধ 
করিতেন । বস্ততঃ তীঁহ'র পাণঙ্ডিতা সম্বন্ধে তাঁহার নিজেরই বিশেষ উচ্চ 
ধারণা ছিল, যদ্দিও প্ররূতপক্ষে তাহ অনেকট। মতা । এবং পরবর্তী 
কবিদের অনেকেই তাহার কাবোর যথেষ্ট প্রশংসাঁও করিয়া গিপ্াছেন। 
১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়। 

মুসতফ| কুলীখান য়করঙ্গ দিল্লীর অধিবানী ও খানজহানখান লোঁদীর 
পৌত্র। তিনি সম্রাট মহম্মদ শাঁর রাঁজদরবারের একজন প্রধান কচারী 
ছিলেন। তীহাঁর কবিতায় একদিকে যেমন গুরুগস্ভীর শব ও অলপ্পারের 
প্রাচ্য রহিয়াছে, আবার বেশ সরম ও চিস্তাশীল ভাবধারারও কোন সঙ্কোচতা 
মাই। তাহার ঘজল ছাড়। ইমাম হুসেন সন্বপ্ধে লিখিত একটি মরপিয়া কাঁব্য 
বা শোঁক-গাঁথারও উল্লেখ আছে । 

শেখ জহরুদ্দীন হাতিম প্রনিদ্ধ উদ কবি মীর্জ। সৌদার উত্তাদ ব 
কবিগুরু । ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়। আর তাহার জন্ম-তারিখ 
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“জহর, (আরবী অক্ষর রর গণনাহিযায়ী ১১১১ হিজরী ব1 ১৬৯৯ খুষ্টাৰ ) শব্ধ * 
হইতে পাওয়া যায়। তিনি প্রথম জীবনে একজন দাঁধারণ সৈন্য ছিলেন। 
ওয়ালীর দেওয়ান দিল্লীতে প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কবির 
কবিতা লিখার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ হয় এবং ক্রমে তাহার জন্মগত 
অধিকারের ফলে তিনি একজন উচ্চদরের কবি বলিয়া পরিগণিত হন। 
তাহার দুইটি উর্দু দেওয়ানের উন্লেখ আছে_একটি প্রীসীন পন্থাঙ্থযায়ী ও 
ঘিতীয়টি আধুনিক রীতি অন্ুযায়ী। প্রথম কাব্যটিতে রূপক ও বক্রোক্তির 
বিশেষ বাড়াবাড়ি; আর দ্বিতায়টিতে আরবী ফারণী শব্দের বিশেষ বাহুল্য । 
কথিত আছে, তিনি “হুক্কা” সঙ্গন্ধে একটি মদনবী কাব্যও লিখিয়াছিলেন । 
তাঁহার একটি ফারসী দেওয়নেরও উল্লেখ আছে। তাহার কাব্য স্বন্ধে 
মতদ্ৈধ রহিয়াছে দেখিতে পাঁওয়। যায় । তকী মীর তাহার সম্বন্ধে বিশেষ 
খারাপ ধাতরণা পোষণ করিতেন; আবার মীধ হুশন তাহার কাবোর অজন্র 
প্রশংসা করিয়াছেন । 

আঁশরফ আলী দান ফিঘাঁন একজন স্থরপিক ও আমোদপ্রিয় ব্যক্তি 
এবং দেই জন্য বাদশাহী দরবার হইতে জবীফুল-মূল্ক উপাধি প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। আহমদ শা আবদালীর দিল্লী লুটপাঁটের সময় ভিনি তথা 
হইতে নুরিসাবাদ আসেন । মুশিপাবাদ রীজদরবারে তখন তাঁহার পিতৃব্য 
ইরাজ খাঁনের বিশেষ প্রতৃত্ব । কতকর্দিন অতিবাহিতের পর তথা! হইতে 
ফয়জাবাদ আগমন করে। তথ।কাঁণ নবাব বাহাছুর শুজাউদ্দৌলা রমিকতার 
জন্য তাহাঁর সাহচর্য বিশেষ পছন্দ করিতেন। কিন্তু এই রসিকতার মাঁদকতাই 
পকে তাহাদের সাহচর্ধকে গরলতায় রূপান্তরিত করে। বাধ্য হইয়া তথা 
হইতে তিনি পাটনায় আসেন। তথাঁকার মহারাজ শীতাব রায়ও তাহাকে 
বিশেষ আপ্যায়িত করেন। কিন্তু অবশেষে তথায়ও ফয়জাবাদের গায় 
একই অবস্থা লক্ষ্য করিয়। তিনি নির্জনতাই কাম্য উপলব্ধি করিলেন। এবং 
শেষ জীবন নির্জনতার মধ্যেই অতিবাহিত করিয়া ১৭৭২ খুষ্টাবে তাহার 
ইহলীলার সমাপ্তি হয়। 

ফিঘাঁনের একটি সব উদ দেওয়ানের উল্লেখ আছে। কাহারো 
কাহারো মতে তিনি একটি ফারসী দেওয়ানও, লিখিয়াছেন। তাহার 
পরবর্তী প্রপিদ্ধ উদ্কবি সৌদ ও মীর উভয়েই তাহার বিশেষ সুখ্যাতি 
করিয়াছেন। তাহার কবিতা রেশ সরস ও গভীর চিস্তাধারাপূর্ণ। তিনি 
তাহার কাবো অলঙ্কারাদির প্রয়োজন মোটেই পছন্দ করিতেন না। কথিত 
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আছে, বড় বড় মহাওরাঁৎ বা আনন্দ-উৎসবে তিনি ফারসী ও হিন্দী উভগ্ন 
প্রকার কবিতাই বিশেষ কৃতিত্বের সহিত আবৃত্তি করিতে পারিতেন। 

মীর আব্,ল হাই তাবান একজন সুপুরুষ রমিক কবি। তাহার দেহ- 
সৌঞ্টবের জন্য তিনি দিল্লী শহরবাসীর নিকট ইযুস্থফে-সাঁনী বলিয়৷ পরিচিত 
ছিলন। কথিত আছে, তীহার দেহের সৌষ্টব বৃদ্ধির জন্য তিনি অনেক 
সময় কাল পোষাক পরিধান করা পছন্দ করিতেন। ইহাও উল্লেখযোগ্য 
যে তীহার সৌন্দর্যের সুখ্যাতি শুনিয়া শাহআলম বাদশাহ নিজে তাহাকে 
দেখিতে গিয়াছিলেন। কবি মুজহরের সহিত তাহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল 
এবং তাহার কবিতাও মুজহরের কাব্যের ন্যায় সরস ও আবেগপূর্ণ। তাহার 
মৃত্যু-তাঁরিখ সম্বন্ধে মতদৈধ রহিয়াছে । তিনি ১৮শ শতাবীর শেষ ভাগে 
প্রাণত্যাগ করেন। 


(জ) প্রাচীন উদ্দু গ্ত-সাহিত্য 


চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতেই বোধ হয় সর্বপ্রথম উদ গদ্-সাহিত্য 
লিখার স্থচন। হয়। তবে প্রথম প্রথম যে সকল গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, তাহ। 
কোন সাহিত্য-পদ্র বাচ্য নহে-_কেবল ফারসী স্থফীতত্ব বিষয়ক গ্রস্থাদির 
অনুবাদ অথবা! স্ুফীদের উপদেশাবলী-সংগ্রহ মাত্র । শেখ আইচ্থাদ্দীন গঞ্চুল্‌- 
ইল্ম (মৃত্যু ১৩৯৪ খুষ্টাব্দ )-এর হ্ৃফীতব্ বিষয়ক ক্ষুপ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি গ্রন্থ বা 
খাজ। বন্দ! নোয়াজ গীস্থ দরাজ (মৃত্যু ১৪২২ ) লিখিত সিরাঁজুল্‌-আশিকীন 
প্রভৃতি উদ গদ্য-গ্রন্থাদিই বোধ হর উদ গগ্য সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন । 
ইহাদের মধো সাহিত্যের ছাপ কিছুই নাই। 

বীজাপুর-স্থিত প্রশিদ্ধ স্থধী শ। মীরানজী শমস্থল-উশশাকও স্থফীতত্‌ 
বিষয়ক কয়েকটি উদ গদ্য গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে জল২তরঙ্গ ও 
গুলবাঁস অন্যতম । তিনি খাঁজ! বন্দা নোয়াজের একজন শিল্প ছিলেন । 

প্রাচীন উদু্গগ্ভ-পাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শশ সম্ভবতঃ “সব-রম। ১৬৩3 
খৃষ্টাব্দে মৌলাঁন। ওয়াবী ইহ! প্রণয়ন করেন। তিনি গুলকগু ধিপতি সুলতান: 
আবদুল্ল। কুতুব শার রাঁজত্বকালে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । এবং কথিত 
আছে তিনি রাজদরবাঁরের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন । সব-রদ বস্ততঃ 
একটি মাহিত্য-গ্রন্থ এবং ইহার প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কাব্যিক ছন্দ ও 
অলঙ্কারপূর্ণ শব্দ ও ঝস্কারে মুখরিত। মনে হয়, মুল্লা জুহুরীর দিহ-নসর-এর 
অনুকরণে এই গগ্ভ-সাহিত্য রচিত হইয়াছিল । 

“হস্ন ও দিল” নামক একটি ফারসী স্থুফীতত্ব বিষয়ক কাহিনীকে 
অবলম্বন করিয়।৷ এই সাহিত্যট রচিত হইয্রাছে। ওয়াবী মূল কাহিনীর সহিত 
অনেক অবান্তর সৃফীতত্ব ল উপদেশসমূহ যোগ করিয়াছেন। একদিকে 
অবান্তর হইলেও, এই তত্বকথা ও উপদেশাদিও সাহিত্যিক রসে পূর্ণ। 
কাহিনীর গুঢ়-তব লক্ষ্য করিলে সহজেই মনে হয় যেন রূপক-ছলে 
কাব্যের ব্যাখ্য। করা হইয়াছে । নিয়ে সব-্রসের মূল কাহিনীটি সংক্ষেপে 
বিবৃত হইল। 


প্রাচীন উদগণ্ত সাহিত্য ৮১ 


প্রাচীন ভারতীয় শিল্প ও সাহিত্যের কেন্দ্রস্থল অবস্তি রাজ্যে 'জ্ঞান' 
নামে এক শক্তিধর রাঁজা ছিলেন। তাহার একমাত্র পুত্রের নাম “জীবন? 
রাজপুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাকে “দেহ'-রাঁজ্যের যুবরাজপদে অভিষিক্ত 
করা হয়। 

একদিন কথাপ্রসঙ্গে যুবরাজ জীবনের অন্তরঙ্গ বন্ধু "অনুসন্ধিৎস]” তাহার 
নিকট “সঞ্তীবনী বারি?-র উল্লেখ করে । এই বাঁরির কথা শুনামাত্রই যুবরাজ 
ইহাকে লাভ করিবার জন্ত একেবারে ব্যাকুল হইয়] উঠে এবং ইহার চিন্তায় 
আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করে। অবশেষে নিরুপায় হইয়া অন্ুসন্ষিংপাকে 
ইহার খোজে বাহির হইতে হইল । কিছুদুরে গিয়াই পথিমধ্যে সে “নিরাপত্তা 
নামে একটি সুন্দর সহর দেখিতে পায়। ইহার রাজা “নিরাকাজ্ফর সহিত 
এই বিষয়ে কোন সংবাদ দিতে পারে না। তিনি বলিলেন, “সঞ্জীবনী বারি 
তো কল্পনা-মাত্র ; বাস্তবিক এর কোঁন অস্তিত্ব নাই । সন্তীবনী বারি বলতে 
মানুষের আনন্দীন্রভবকেই বুঝাঁয়।” অন্কসন্ধষিৎসা নিরাশ হইয়| আরো 
অগ্রসর হয়। চলিতে চলিতে সে একটি উচ্চ পর্বতের সামনে আসিয়। উপস্থিত 
হইল । অন্রসন্ধান করিয়] জানিল যে এই পাহাড়ের নাম “কচ্ছ 1দি এবং 
এক “বক-ধর্ধ নামপ্ারীর বাসস্থান । তাহার সঙ্গিধানে গিয়া জন্তমদ্ধিৎসা 
সপ্তীবনীর কথ] জিজ্ঞাসা করে। উত্তরে বক-ধাত়িক বলে, প্পৃথিব*তৈে এর 
সন্ধান কোথায় পাবে? এ তো স্বগের জিনিষ। তবে প্রেমিকরা অনেক 
সময় চোখের জলের মধ্যে এর অনুসন্ধান করে থাকেন ।” 

কিন্ত এই উত্তরও অন্নুপন্ধিৎপীর মনৌমভ হইল না। নিরাশ হইয়া 
অগ্রসর হইতে লাগিল এবং কিছু দূরেই উচ্চ-চুড়। সমন্বিত একটি দুর্গ দেখিতে 
পায়। এই ছুর্গ 'নেতৃত্ব নামে প্রপিদ্ধ এবং উহার অধিকারী "মানবতা । 
মনুষ্যত্ব ও ব্যক্তিত্বের আধার মানবতা অন্সন্ধিৎসাঁকে বলিল, “মানন-সরোবরের 
নিকটবর্ত 'প্রতাক্ষানুভূতি” নামে একটি নগর আছে ; মেই নগরে চন্দ্রমুখ' 
নামে এক উদ্যান অবস্থিত। সেই উদ্যানের মধ্যস্থিত “স্থতাষণ' নামে একটি 
ঝরণার মধ্যে সপ্তীবনী-বারি পাঁওয়া1 যায়। সেই সঞ্জীবনী-বাঁরি তোমাকে 
খুঁজে বের করতে হবে। এ পথ অতিশয় দুর্গম । নির্ভয় ও সাহসী ব্যক্তিই 
কেবল সেখানে যাবার উপযুক্ত । তাছাড। গ্রত্যক্ষান্থুভূতি-তে 'প্রতিদ্বন্দিত।' 
নামে এক নগররক্ষক আছে। সেঅতি হিংস্ক; সে কোন অপরিচিত 
লোককে সেই নগরে ঢুকতে দিতে নারাজ ।” কিন্তু মানবত! অন্নন্ধিৎসাকে 


২ উদসাহিত্যের ইতিহাস 


সঞ্জীবনী-বারি খোজ করিতে খুবই উৎসাহ প্রদান করিল ও সেই সঙ্গে 
প্রতাক্ষান্থভৃতি-বাশী তীহার ভাই “সরলতা'-র নামে অনুসন্ধিৎসাঁর প্রশংস। 
করিয়া এক হাতচিঠি দিয়া দিল। | 

অন্তদদ্ধিংস] নান] দুঃখ-কষ্ট অতিক্রম করিয়া অবশেষে প্রত্যক্ষান্ভৃতি 
-নগর সীমান্তে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়াই প্রহরিদল অনুসুদ্ধিৎংসাঁকে 
বন্দী করিয়া প্রতিদ্বন্দিতাঁর সম্মুখে উপস্থিত করিল। প্রতিদ্বন্বিতার উগ্রমৃত্তি 
দেখিয়! তাহার নিজের জীবনের আশঙ্কায় বেশ চতুরতার সহিত সে নিজেকে 
পণ্ডিত ও রসায়নবিদ্‌ বলিয়! পরিচয় দেয়, এবং সেই সঙ্গে তাঁহাকে এইব্প 
আভাসও দিল যে, সুযোগ-সুবিধা পাইলে সে সাধারণ জিনিষ হইতে বনু 
মূল্যবান ধাতু তৈয়ার করিতে পারে। ইহ! শুনিয়। প্রতিদ্বন্দিতার মনে 
লোভের উচদ্রুক হয় এবং অন্সন্ধিৎসাকে বেশ খাতির করিতে লাগিল । 
পরে যখন তাহার উপর মূলাবান দ্রব্যাদি তৈয়ার করিবার অদেশ হউল, 
তখন সে বলিল, “রমায়ন-বিষয়ক এমন কতকগুলি জিনিষ আমার চাই, য! 
কেবল প্রত্যক্ষান্ুভৃতি-শহবেই পাওয়া যায়। তাই তুমি আমায় তথায় নিয়ে 
চল, তাহলেই তোমাকে ্বর্ণাদি তেরি করে দিতে পারি ।” 

সেখানে পৌছিয়। 'সরলতা”র সহিত অস্কসন্ধিৎসাঁর সাক্ষাৎ হয় এবং 
সে মীনবতীঁব চিঠিটি তাহাকে প্রদান করে। তাহাঁরই সাহাষ্যে প্রতিপ্বন্দিতার 
হাত হইতে রক্ষা পাইয়া অন্ুপন্ধিৎস! প্রত্যক্ষান্ুভৃতি নগরের আরো অন্তমু্ধী 
হইল। ক্রষে সে “মুখচন্দ্র-উদ্ানে আমিয়া! পৌছে এখং দেখানকাঁর লৌন্দ্য 
দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া]! গেল। 

“মৌন্দর্য-নামী এক নারী এই উদ্যানের অধিকারিণী। এই মহিয়সী 
নারী 'প্রেম-নামক সম্রাটের একমাত্র কন্তা। প্রেম এই সাআাজ্যের প্রবল 
পরাক্রমশালী সম্রাট । ঘটনাক্রমে সৌন্দ্ষের ভ্রমণরত। এক সখীর অঙ্গে 
অনুসন্ধিৎসার সাক্ষাৎ হয়। সখী “কুন্তল” তাহাকে দেখিয়। খুবই আঁশ্চর্যা্বিত 
হইল এবং এইরূপভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিল যে, অনুসন্ধিতসা ভয় 
পাইয় যাঁয়। পে “কুস্তল'-কে বিশেষ অনুনয়-বিনয় করিয়। বলে, “আমি 
অরিশয় বিপদাপন্ন, আমি কোনক্রমে এখানে এসে গিয়েছি ; কিন্ত এখন তুমি 
আমাকে সাহাষ্য না করলে আমার আর উপায় নেই। তুমি আমার প্রতি 
কৃপা কর।” ইহাতে তাহার প্রতি কুস্তলের দয় হইল। সে তাহাকে সঙ্গে 
করিয়। কতকদুর নিয়া যায়। এবং বিদায়মুহূর্তে তাহার মাথার একমূঠা কেশ 
পিয়া বলে, “ঘদি কখনও তোমার কোন বিপদ আসে, তাহলে এর ছু-একটি 


প্রাচীন উদ” গগ্ঠ সাহিত্য ৮৩ 


আগুনে পুড়িয়ে দিও-_তনুহূর্তেই আমি জানতে পারব এবং তোমার 
সাহায্যার্থে আসব ।” 

আরে কিছুদূর অগ্রসর হইয়। দৃষ্টিপাতের' সহিত অন্থসন্ধিৎসার সাক্ষাৎ 
হয়। “দৃষ্টিপাত” অনুসন্ধিৎসাঁরই ভাই। কিন্তু শিশুকাঁল হইতেই তাঁহার 
উভয়েই একে অন্য হইতে পৃথক হইয়৷ গিয়াছিল বলিয়া কেহ কাহাকেও 
চিনিতে পারে নাই । “মুখচন্দ্র' উদ্যানের রক্ষক “দৃষ্টিপাত” একজন অপরিচিত 
লোককে তথায় দেখিতে পাইয়। তাহাকে মারিবার উপক্রম করিল। কিন্তু 
হঠাৎ তাহার দৃষ্টি অন্ুসন্ধিৎসীর হাতের কবচের উপর পড়িল। জন্মের পরেই 
তাহাদের মা উভয়ের হাতে পরিচিতি-স্বরূপ একই প্রকার কবচ বাধিয়। 
দিয়াছিল। দৃষ্টিপাত ইহা! লক্ষ্যমাত্র অনুপন্ধিৎসাঁকে জড়াইয়া ধরিল এবং 
আনন্দাশ্র বিসর্জন করিতে থাকে । অন্ুসন্ধিৎস। তাঁহার ভাইকে সকল 
ব্যাপার বিস্তৃত বলে। ইহাতে সৌন্র্ষেরই মহচর “দৃষ্টিপাত” অন্ুস্ষিৎসাঁকে 
সৌন্দধের নিকট নিয়। যায়। 

“সৌন্দর্য দৃষ্টিপাঁতের নিকট হইতে তাহার তাই অন্থুপঙ্গিৎসার পাপ্ডিত্য 
ও অভিজ্ঞত| সম্বন্ধে বিস্তত অবগত হইয়] তাঁহার নিজের বনতমুলানাঁন আংটির 
মধ্যস্থিত প্রস্তর-খোদাই মনোহর মৃত্তি তাহাকে দেখায় এবং মে এই মুতি 
সম্বন্ধে কিছু জীনে কি না জিজ্ঞাসা করিল। এই মুতি দেখিয়া অনুসন্ধিৎসা 
আশ্চধান্বিত হইয় বলিল, “এ যে আমাদের যুববাঁজ “জীবনের” মৃতি দেখতে 
পাচ্ছি।” এই উত্তরে সৌন্দর্য তাহার প্রতি বিশেষ আরুষ্ট হয়। অনুসন্ধিৎস৷ 
তখন বলিল, “জীবন সঞ্জীবনী-বারির সন্ধানে আছেন এবং ইহার জন্য 
একেবারে উন্মত্ত । এ আপনার অধীনেই আছে। যদি ইহা তার কোন 
উপায়ে লাভ কররার স্থযৌগ থাকে, তবে তাকে আপনার কাছে নিয়ে 
আসতে পাঁরি।” 

“সৌন্দধ” ইহাতে সম্মত হয় এবং তাহাঁরই আজ্ঞাবহ “ভাঁব'-কে বহুগ্ুণ- 
যুক্ত একটি হীরার আংটি দিয়া উভয়কে বলিল, “তো মর! ষাঁও এবং যতশীন্র 
সম্ভব আমার “জীবন”-কে নিয়ে এসো । এ আংটি সঞ্জীবনী-ব।রির নিদর্শন- 
স্বূপ। এ মুখে রাখলে নিমিষে লোকচক্ষুর আড়াল হয়ে যাঁবে এবং যেখানে 
ইচ্ছা ষেতে পাঁরবে।” তাহার! উভয়ে শীঘ্রই “দেহ"-রাঁজ্যে আপিয়। উপস্থিত 
হয়। জীবনের সহিত সাক্ষাতের পর ভাবের সহিত বিশেষ আলাঁপ-পরিচয় 
হইলে, সে জীবনকে “সৌন্দর্ষের একটি চিত্র বাহির করিয়। দেখাইল। 
দেখিবামাত্রই 'জীবুন' ইহার প্রতি বিশেষ আরুষ্ট হয়। এবং অনুসন্ধিৎসার 
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সহিত পরামর্শক্রমে এইরূপ ঠিক হইল যে, জীবন তাহাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষা্- 
ভূতি-তে “সৌন্দর্য'-মিলনে রওনা হইবে । 

জীবনের পিতা 'জ্ঞান”রাজার “উদ্বেগ'-নামে একজন পরম গুতাকাজ্জী 
মন্ত্রী ছিলেন । যুবরাজ ও অন্ুপদ্ধিৎসার সলা-পরামর্শের সংবাদ শীঘ্রই তাহার 
নিকট পৌছে । তিনি বাঁজাকে “জীবন”-অভিষানের খবর দিয়া বলেন, 
“যুবরাজ যে অনুসন্ধিৎসাঁওর পরামশক্রমে ও ভাবের ইচ্ছায় দৃরদেশে 
প্রত্যক্ষান্ুতৃতি-তে রওনা হচ্চেন, তাতে বাঁজ্যে ভীষণ অমঙ্গলের স্থচন? দেখা 
যাচ্চে। সুচতুর “ভাবের” ইচ্ছার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন অসং-উদ্দেশ্য নিহিত 
আছে। অনতিবিলম্বেই সম্রাট “প্রেমের সহিত আলাপ-আলোচনা দ্বার! 
মিত্রতা-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়। উচিত ৷ তা নাহলে কোনক্রমে ষদ্দি যুদ্ধের উপক্রম 
হয়, আমাদের পরাজয় নিশ্চিত | কারর্ণ পরম মহাঁশক্তিধর সম্রাট 1” 'জ্ঞান' এই 
খবর পাইয়া বিশেষ উদ্দিগ্ন হইলেন এবং “উদ্বেগের” পরামশক্রমে জীবন ও অন্ত- 
সন্ষিংসা-কে বন্দী করিয়। তাহাদের উপর কড়া পাহাঁরার ব্যবস্থা! করিলেন । 

জীবনের নিকট যে আংটি প্রেরিত হইয়াছিল, তাহ]! সে স্বযোগমত 
অঙ্গলন্ধিৎপাঁকে দিয়াদেয়। সে ইহা মুখে রাখামাত্র লোকচক্ষুর অদৃশ্য হইয়া 
যায়। কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া সে প্রত্যক্ষানভূতি-নগরে গিয়া পৌছিল। 
সেখানে মুখচন্দ্রের নিকটেই িঞ্ীবনী-বারি” তাহার দৃষ্টিগোচর হয়। এই 
বারি দর্শনে লোভের বশবতী হইয়া ধেমনি ইহা পান করিতে যাইবে, তখনি 
তাহার মুখ হইতে হীরার আংটি জলে পড়িয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার 
সম্মুখ হইতে সপ্তজীবনী-বাবিও অদৃশ্য হইয়া! গেল। শীঘ্রই দে প্রতিদ্বন্বিতার 
চোখে পড়ে এবং মে দেখিবামাত্র অন্ুসন্ধিৎপাকে বন্দী করিয়া রাখিল। 
কর্তব্য-অবহেলার জন্য খুবই লজ্জিত হইয়া চরম অশান্তির সহিত সে তাহার 
বন্দী-জীবন কাটাইতে লাগিল । 

হঠাৎ একদিন তাহার কুশ্তলের কেশের কথা মনে পড়ে । মুঠাঁর একটি 
কেশ আগুনে নিক্ষেপমাত্র কুস্তল আসিয়া উপস্থিত হইল । সকল বৃত্তান্ত 
জাঁনিয়। পে তাহাঁকে বন্দিশাল। হইতে বাহির করিয়া মুখচন্দ্রের উগ্যান-পথ 
দেখাইয়া দ্নেয়। অনুপদ্ষিৎস। সেখান হইতে সৌন্দর্যের সহিত তাঙ্গিয়। মিলিত 
হইল। সৌন্দর্য সব শুনিয়। নিরাঁশ হয়। তথাপি সে তাহার উগ্ভানের রক্ষী 
ও তাহার শুভাকাজ্জী “দৃষ্টিপাত'-কে অন্ুসন্ধিৎসাঁর সঙ্গে দিয়া বলিল, “তোমরা 
উভয়ে মিলিত হইয়া বুদ্ধি, চতুরতা বা বশীকরণ প্রভৃতি যে কোন উপায়ে 
জীবনকে এখানে ধরে নিয়ে এসো” 
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স্থচতুর ও অভিজ্ঞ ছুই ভাই “দেহ"-রাঁজ্যের দিকে রওনা হুইল। 
ইতিমধ্যে যখন অন্কুপন্ধিৎস। দেহ-রাজ্যের বন্দিশীল। হইতে অদৃশ্য হইয়া 
গিয়াছিল, তখনই জ্ঞনের আশঙ্ক! হয় ষে নিশ্চয়ই সে কোন বিপদ ভাকিয়। 
আনিবে। তাই সীমান্ত-প্রদেশের সকল সর্দারদের নিকট আদেশ জারী 
করিয়া পাঠান হয় যে, অন্ুসন্ধিৎ্সা বন্দিশাল। হইতে পলায়ন করিয়। চলিয়া 
গিয়াছে, তাহাঁকে যেখানেই পাওয়া যায় বন্দী কর! হউক । 

পার্বত্য-প্রদেশের “কচ্ছাদি'-সর্দার পুত্র “অনুতাপ ও এই আদেশ 
অবগত হইয়াছিল। “অনুতাপ” পবতের উপর হইতে দৃষ্টিপাত? ও “অনুসন্ষিৎসা? 
-কে সৈন্য-সামস্তসহ রাজ্যের দিকে অগ্রলর হইতে দেখিয়া, তাহাদের 
ঘিরিয়। ফেলিবার জন্য নিজ টন্যদিগকে আদেশ করিল। ছুই ভাই অসম- 
সাহমিকতার সহিত “অন্ুতাঁপ”বাহিনীকে পরাজিত কনে এবং অন্তাপ যুদ্ধে 
পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিল । এই স্থান হইতে অগ্রসর হইয়। তাহার! সাধুর 
বেশ পরিধান পূর্বক নিরাপত্তা'-র বাঁজ। “নিরাকাজ্ষা-র সহিত সাক্ষাৎ করে। 
তাঁহাদের লাধু-ব্যবহার নিরাকাত্৯-কে এমনভাবেই অভিভূত করে যে, তিনি 
অন্ুসন্থিৎসাকে বন্দী কর! দূরে থাকুক, শিজেই সন্ন্যাস গ্রহ্ণপূর্বক পসার 
ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন । 

এইদিকে 'অন্কতাপ, জ্ঞানের নিকট উপস্থিত হইয়া সকল রৃণ্তান্ত ও 
'দ্*পাতের' স্থচতুরতাঁর কথা রাজাকে জ্ঞাপন করে। রাজা দৃটপাতের 
শক্তির বিষয় জানিতে পারিষ়া “জীবন'-কে বন্দিশীলা হইতে ডাকাইয়। 
আনিলেন ও 'সৌন্দষের পৈন্য-সামন্তের প্রভূত ক্ষমতার কথ। পুত্রকে বিশদভাবে 
বুঝাইয়া বলিলেন, “এদের কোন রকমেই বিশ্বাস করা মায় না । তুমি যদি 
এ:দর প্রতারণায় ভূলে শক্রপক্ষ মন কর, তাহলে তোমার নিজরাজ্য হ'তেই 
বঞ্চিত হবে -আর কোন লাভ হবে না|” জীবনের এই উপদেশ মনে ধরিল। 
সে মনে মনে ভাবিল, যদি জয়লাভ হয় তাহা হইলে তে? “সৌন্দধ? আমার 
করায়ন্ত। আর পরাজিত হইলে ক্ষমাভিক্ষা তে। হাতেই রহিল । 

জীবন এই যুদ্ধের নেতৃত্ব গ্রহণ করে এবং জ্ঞানের প্রধান সেনাপতি 
“ধৈর্ধ' সৈন্-সামস্ত নিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন। কিছুদূর অগ্রসর 
হইয়াই খবর পাওয়া! গেল যে, সামনের জঙ্গলেই অনেক স্থন্দর সুন্দর হরিণ 
(বিচরণ করিতেছে । ইহ! শুনিয়। শিকারের প্রবৃত্তি যুবরাজের মনে প্রবল 
হইয়া উঠে এবং তীর-ধন্থু সহ অশ্বীরোহণপূর্বক শিকারে বাঁহির হইয়। পড়ে। 
কিন্ত এই সকল হুরিণ প্ররুতপক্ষে দদৃষ্টিপাতে'র মায়াবী সৈন্য । তাহাদের 
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কে শিকার করিতে পারে! এই সৈন্য জীবনকে প্রতারণাদ্বারা ভুলাইয়! 
ক্রমে 'প্রত্যক্ষান্থভৃতি” নগরে নিয়া আমিল। তারপর “দৃষ্টিপাত' “সৌন্দর্য'-কে 
এই স্থমংবাদ দিলে সে বিশেষ আনন্দিত হইল । 

কিন্ত এখন প্রধান সমস্যা -- জ্ঞান যে বিস্তর সৈন্য বহিনীসহ অগ্রসর 
হইতেছেন, তাহার কি করা যায়? আরকি করেই বা এই বিপদের সম্মুখীন 
হওয়া ষাঁয়? অবশেষে এইরূপ সিদ্ধান্ত হয় যে, সৌন্দধ তাহার পিতাকে এই 
বিষয়ে ওয়াকিবহাল করিবে-__ যাহাতে তিনি এই বিপদের সম্মুখীন হইয়া 
তাহাদের রক্ষা করিতে পারেন । সেই মতে কন্তা তাহার পিতাকে পত্রদছারা 
জানায়, “আমার এক আজ্ঞাবহ “ভাব অনেকদিন নিরুদ্দেশ হয়েছ । অনেক 
খেোঁজাখজির পর জান যায় যে “জ্ঞান” রাজা কর্তৃক সে বন্দী । “ভাব' কে 
ছেড়ে দিতে অন্রোৌধ করে লোক পাঠানো হলে তিনি অতিশয় ত্রুদ্ধ হয়ে 
আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ। পূর্বক রাঁজ্য-লীমান্তে উপস্থিত |” “প্রেম” তাহার 
আদরের কন্যার এই পত্র পাইয়! একেবারে অগ্নিশত্া হইয়া উঠেন এবং 
চীৎকার করিয়। বলিয়া উঠিলেন, “জ্ঞানের এতদূর সাহস যে আমার সাআাজ্যে 
এসে শক্তি জাহির করতে চায়। পাগল না হলে কি হতভাগা জ্ঞান” আমার 
সঙ্গে যুদ্ধ করত সাহস পায়” 

অনতিবিলম্বে “প্রেম” তাহার বীর সেনাপতি পয়।কে যুদ্ধের জন্য 
প্রর্তত হইতে আদেশ দ্িলেন। জ্ঞান তাঁহার বিশাল সৈন্যবাহিনী দেখিয়া 
বিস্ময়ীঘিত হইলেন এবং তাহার পুত্রের অবিবেচনা ও নিজ কৃতকার্ষের জন্ম 
বিশেষ অন্থশোচন! করিতে লাগিলেন । 

দৃট্টিপাত' জ্ঞানকে প্রথম দিন আক্রমণ করে এবং তাঁহাকে অনেকটা 
কাঁবু কিয়া ফেলে । দ্বিতীয় দিন “সরলতা"-র আক্রমণে জ্ঞান” একেবারে 
নাজেহাল। তছুপরি পরদিন “কুন্তল' নৈশ-আক্রমণ দ্বারা নিত্রিতদের সকলকে 
একসঙ্গে বন্দী করার উপক্রম করে। এমন সময় “স্বাম” আসয়। উপস্থিত। 
তাহাতে জীবনের ঠসম্তদের মধ্যে একটা উদ্দীপনার ভাব ফিরিয়া আসে । 
“ম্ববাস' কুন্তলের সৈন্যদের এমনভাবে জব্দ করে যে, তাহাদের পলায়ন ছাড়। 
আর কোন গতি রহিল ন| | 

“সৌন্ন্” যুদ্ধের এই খবর শুনিয়। হতাশ হইয়! পড়ে। তাহার সহচরী 
“তিল তাহাকে পরামর্শ দিল, “হিমীলয়ের পাদদেশে তোমার এক 'সহোদরা, 
আছে। সে অতি চতুরাঁও সাহুনী; সৌন্দর্যও তাহার নিখুঁত! সে ষদি 
তোমার সহায় হয়, তাহলে তোমার আর কোন ভয় নাই।” লৌন্দর্য বলে, 


প্রাচীন উদুগদ্। সাহিত্য ৮৭ 


“তাকে এই অল্প সময়ের মধ্যে কি করে আর খবর দেওয়া ষাঁয় ?” “তিলের” 
পক্ষে ইহা মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। যাঁছুমন্ত্র দ্বার মুহর্তেই “সহোদর? সেখানে 
আনীত হইল । “সৌন্দর্য তাহাকে সকল বৃত্তান্ত শুনাইলে, সে কিছুক্ষণ চিন্তা 
করিয় বলিল, “এতে আর ভয়ের কি আছে? "জ্ঞানের? :এমন শক্তি নাই 
যে, সে আমার আক্রমণ রৌধ করতে পারে ।” এই বলিয়। "সহোদরা” তাহার 
“সার, “প্রেমীদর* প্রভৃতি সৈনিককে সেনাপতি দয়া+-র লাহাষ্যার্থে প্রেরণ 
করিল। সৌন্দর্যের নিকট “ভ্রকুটি' নামক এক সিদ্ধহস্ত -ধন্র্ধারী ছিল। 
তাহাকেও যুদ্ধে প্রেরণ করা হইল। '্তরকুটিঃকে পাইয়। “য়-র সৈন্যসামন্ত 
সকলেই বেশ .উৎসাহ ও উদ্দীপনা অন্কুতব করে। সে যুদ্ধক্ষেত্রে সহজেই 
অগ্রসর হইয়! চলিতে লাগিল। তাহার বীরত্বের সম্মুখীন হইতে কেহই সাহস 
পায়না । সে একেবারে জীবনের সামনে গিয়া উপস্থিত এবং অজ্ঞাতসারে 
তাহার প্রতি এমনই তীক্ষ বাঁণ নিক্ষেপ করে যে, সে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে -মচেতন 
হইয়] মাটিতে পড়িয়া যায়। ইহ] দেখিয়া জীবনের সৈন্বাসামস্ত বিশৃঙ্খল হইয়া 
একে একে পলায়ন করে। 'জ্ঞান'ও আর কোন উপায় ন। দেখিয়া পলায়ন 
করিয়। রক্ষা পাইলেন । 

যুদ্ধজয়ের আনন্দধ্বনিতে নগর মাতিয়া উঠে। "জ্ঞান; কে নিকটে 
দেখিতে না পাইয়া «প্রেমের? সৈম্ভগণ “জীবন, কে বন্দী করিয়া সৌন্দর্যের 
নিকট লইয়া! আসিল । জীবনের অবস্থা দেখিক্মা সৌন্দর্য নীরবে অশ্রু বিসর্জন 
করে ও 'ভ্রকুটি” ও তাহার সহচরদের কটুক্তি করিতে থাকে । পরবে নিজের 
ধা “আদর'-কে তাহার দুঃখ কষ্টের সকল কথা খুলিয়! বলে। ধাত্রী বলিল, 
“এখন কান থামিয়ে বেশ ধৈর্যের সঙ্গে কাজে এগোতে হবে; তা না! হলে 
কেবল দুণ্ামেরই ভাগী হতে হবে। আমার মতে এখন জীবনকে "চন্দ্রমুখ' 
উদ্যানের মধ্যস্থিত 'টোল' নামে যে একটি কীচা সোনার তৈরী কৃপ রয়েছে, 
তাঁতে বন্দী করে রাখ । এতে বন্দী থাকলেও এর আবহাওয়া! জীবনকে 
কতকটা আনন্দ দিবে ।” এইভাবে বেচাঁর। “জীবন* বন্দী হইয়া] রহিল, আর 
সৌন্দর্য বিরহ-জনিত অশান্তি ভোগ করিতে লাগিল। 

অবশেষে আর সহা করিতে ন! পারিয়! সৌন্দধ তাহার সহচরী ও 
সেনাপতি “দয়।-রু কন্যা। বিশ্বস্তত। কে তাহার বিরহের সকল যন্ত্রণ। খুলিয়! 
বলে ও ইহার একট! প্রতিকার করিতে অজরোধ করে । বিশ্বক্ততা বলিল, 
“আমার মতে এই শহরেই 'রসশ্সরোবরের” পাশে “পরিচিতি'-উদ্ভানের 
মধ্যে যে লতাকুগ্ত বেষ্টিত একটি কুঠরী রয়েছে তাতে জীবনকে এনে রাখ এবং 
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নৈশ-অভিপারে খিড়কী-দরজা দিয় তাঁর সহিত মিলিত হও । তা"হলে মিলন- 
উল্লামের আনন্দ তোমরা ছুয়েই ভোগ করতে পারবে ৮ সৌন্দর্য তদনুসারে 
িশ্বস্ততা” কে ইহার স্ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ কর্িল। 

এই সঙ্গে সৌন্দর্য কুন্তলকে জীবনের বন্ধন-মুক্তির আদেশ দিল। কুস্তল 
জীবনকে “টোল" হইতে বাহির করিয়। বিশেষ সমাদরের সহিত “পরিচিতি, 
উদ্যানের দিকে লইয়। চিল । জীবন এখাঁনকাঁর অপরূপ সৌন্দর্যে একেবারে 
মুগ্ধ। ঠিক সেই সময়ে “বিশ্বস্ততা'ও আসিয়া যোগ দেয়। সে জীবনকে 
বলিতে লালিপ্, “অাঁপনাকে বন্দী করে রাখার মধ্যে সৌন্দর্যের কোন দোঁষ 
নাই। মে অবস্থান্ুযায়ীই এরূপ করতে বাধ্য হয়েছিল। তা না হলে হয়ত 
সম্রাট “প্রমের” আদেশে আপনার হতার ব্যবস্থা হতো । বস্ততঃ সৌন্দধ 
আপনাঁর উপকারই করেছে। তাঁর প্রতি আপনার ত্রুদ্ধ হওয়া তে! মোটেই 
উচিত নয়, বরং সেজন্য ক্ুতজ্ঞ থাকা উ্চঠত। মৌন্দধ আপনাকে মনে যনে 
খুবই ভালবাসে 1” এইবপ মধুব বাক্যে আপ্যাপ্সিত করিয়। জীবনকে উগ্ভানে 
লইয়। আপ! হয়। উগ্ভানের পৌন্দর্য দেখিতে দেখিতে এবং এইবূপ 
চিত্তাকধক বাক্য রর শুনিতে জীবন সই স্থানেই পুস্পাবুত তৃণের উপর 
নিদ্রাভিভূত হইল 

এই খবর চ নিকট পৌছামাত্র সে আনন্দে আত্মার] হইর। 
জীবনের নিকট ছুটিয। আসে । এবং নিদ্রাচেতন জীবনের মাথ। কোলে 
রাখিয়া! শৌন্দর্য তীহাঁ: মাথায় হাত বুলাইতে থাকে । হঠাৎ তাহার “চাখেব। 
এক ফোঁট! জল জীবনের কপাঁলে পড়ে । জাগিয়। নিকণটই সৌন্দর্যকে দেখিতে 
পাইম্বা জীবন একেবারে আশ্চর্যান্বিত। মাধুর্ধমণ্ডিত একটি নৃতন পৃথিবী 
তাহার সাঁমনে ভাপিয়। উঠে। সৌন্দবকে তাহার নিকট স্বর্গের দেবী বলির 
মনে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে আত্মহার] হইয়া তাহার পদতলে লুটাইয়া 
পড়ে । সৌন্দ্ষও' তাঁহাকে পরমানন্দে হৃদয়ে গ্রহণ করে। বিদায়মুহ্র্তে 
সৌন্দর্য বলিল, «তোমার প্রেমই আমাকে এখানে আকধণ করে এনেছে। 
এখন আমাকে বিদায় দাঁও। শীঘ্রই আমি শুভ-মিলনের ব্যবস্থা করি। 
আমাকে আর কোনরূপ অবিশ্বাস করো। ন। 1” 

সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে সেই ছোট কুঠরীতে বিশ্বস্ততা, ও 'আঁদর+ শুভ- 
মিলনের ব্যবস্থ। করিল। এঅনুসন্ধিৎসা+, তাব ও “ন্মিতহাস্ত” সরোবরের 
নিকট মিলিত হইল। তাহাদের উপর জীবনকে গ্রেমোন্মত্ততার উধধ পান 
করাইবার আদেশ হয় এবং সেই উন্মতভ অচেতন অবস্থায় তাঁহাকে কুঠিতে 
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আনিবার জন্য “কুন্তল'কে আদেশ দেওয়া হয়। এইভাবে রোঞ্জ জীবনকে 
কুঠরীতে আনা চলিতে লাগিল এবং জীবন ও সৌন্দর্য মিলনস্খ অনুভব 
করিতে থাকে । 

কিন্তু এইরূপ কতদিন আর চলিতে পারে? ্রতিদ্বন্বিতাঃ-র "ধা" নাষে 
এক কন্যা সৌন্দর্যের সহচরী হিসাবে তাহার সঙ্গে থাকিত। যদিও নে বাহাতঃ 
তাহার শুভাকাঁক্ষিনীই, কিন্তু মনে মনে সৌন্দধের প্রতি নকল সময়েই তাহার 
একট। বিরাঁগের ভাঁব। মে দেখিল, মৌন্দর্য একা রোজ কোথায় যায়, আার 
সব সময়েই কি যেন তাঁহার নিকট হইতে গোপন রাখিতে চায়। তাই দে 
একদিন গোপনে পৌন্দর্ষের পেছন ধরে ও কুটিরের পাঁশে লুকাইয়া সব বিষয় 
সঠিক অবগত হইল । 

ঘটনাক্রমে একদিন সৌন্দর্য শহরে গিয়া ঈ্দিন আর ফিরিতে পারিল 
না। জির্ধা” স্থযোগ বুঝিয়া মিলন-কুটিরে গিয়া উপস্থিত। (স যাঁছ্মন্ত্রে 
সিদ্ধহত্ত। লৌন্দর্যের পোষাক পরিয়া যেমন করিয়া “পৌন্দর্য “কুস্তল'-কে 
আদেশ দেয়, ঠিক তেমনিভাবে জীবনকে অচেতন অবস্থায় মিলন-কুঠরীতে 
নিয়া আসিবার জন্য “ঈর্শ" আদেশ করিল। কতক্ষণ পরেই “ভাব' নিদ্রা 
হইতে জাগিয়। জীবনকে তাঁহার স্থানে দেখিতে ন! পাইয়! খুঁজিতে খুঁজিতে 
নিলন-কুঠরীতে আপিয়া দেখিল যে, সে ঈর্ষার কোঁলে অচেতন অবস্থায় 
শুইয়া বহিয়াছে। তখনই সে শবে দৌড়িয়া যায়, এবং সঁকল বৃত্তাস্ত 
পৌন্র্ধকে খুলিয়া বলে। এই সংবাঁদে “সৌন্দর্ধ' ঈর্ধার আগুনে জ্বলিয়া মরিতে 
লাগিল, এবং তৎক্ষণাৎ খিলন-কুটিরে ছুটিয়! আপিয়! তাহাদের একই অবস্থা 
দেখিতে পাইয়। প্রলয়কাণ্ড আরম্ভ করিয়া দিল। 'ঈর্ষ” কিংকর্তব্যবিমুঢ 
হইয়। চুপচাঁপ অন্তপথে বাহির হইয়া যায় । “সৌন্দয' ভ্রীবনের প্রতিও খুব 
রাগান্বিত হয় এবং তাহার এই কপট প্রেম ও অক্ুতজ্ঞত। সন্বপ্ধে নিঃসন্দেহ 
হইয়৷ তাহার মন একেবারে ভাঙ্গিয়! পড়িল। সে তৎক্ষণাৎ “অন্ুন্ধিংসা”, 
'ভাব' ও “স্মিতহাস্ত'-কে আদেশ দেয়, “এ কপটাঁচার মূর্কে এখনই এ 
উদ্যান হইতে বের করে দাও ।” 

“ঈর্ষা” "জীবন" ও “সৌন্দর্ধ-কে যেমন প্রতারিত করিল, তেমনি পিতার 
নিকট গিয়া তাহাদের গোঁপন-ভালবাসার সকল বৃত্তাস্ত বলিল। 
“প্রতিঘন্দিতা" এইলব শুনিয়। একেবারে রাগে অগ্িশর্ষী। তখনই বন্দিশাল। 
হইতে জীবনকে বাহির করিয়া নিজস্থানে লইয়া গেল। তথায় বিরহ" নামক 
ছুগে কারারুদ্ধ করিয়া রাখে। “জীবন” একেবারে হতাশ হইয়া ভাবিতে 
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লাগিল, আমি জীবনে এমন কি অপরাধ করেছি, যাঁর জন্য সৌন্দর্য হঠাৎ 
অস্বাভাবিকভাবে আমার প্রতি এরূপ কঠোর আচরণ করতে পারে | 

জীবনের প্রতি সহান্ভৃতি বশতঃই হউক বা অন্য কারণেই হউক, ঈর্ধার 
মনে হঠাৎ ভাবের পরিবর্তন দেখা দেয়। মে তাই পত্রদ্বারা সৌন্দর্যকে 
জানায়, এই ব্যাপারে ছুর্ভাগ জীবনের কোন দোষ নাই, যা কিছু দোষ সব 
আমারই । সে প্রকৃতই প্রেমিক । তার উপর রাগ করে আপনার ক্রোধাগ্রি 
অনর্থক একজন নির্দোষকেই পোড়াইয়া যারিবে। পরে সে সেই রাত্রের 
সকল ব্যাপার খুলিয়। লিখিল। 

এই চিঠি পাইয়া! সৌন্দমধ তাহার রূতকর্ধের জন্য বিশেষ অনুতপ্ত হয় । 
সে ততক্ষণাঁৎ জীবনের নামে একটি পত্র লিখিয়! তাঁহ। “ভী*-এর মারফৎ 
পাঠায়! দ্িল। চিঠিতে সে তাহার নির্দোষতা। প্রমাণ করিতে চেষ্টা করে 
এবং সঙ্গে সঙ্গে ঈর্ধার ব্যাপার বর্ণনা করিয়। তাহার নিজের অজানিত 
অন্যায়ের জন্য ক্ষমা তিক্ষা করিল । পৌন্দর্ষের চিঠি পাঁইয়। জীবন সব ব্যাপাঁর 
যথার্থ বুবিতে পারিল। সে সৌন্দর্যকে লিখিল, “এতে তোমার কোন দৌষই 
দেখি নাঁ-দোঁষ য! সব ঈর্ধারই। তবে তুমি যদি প্রেমোন্মত্ততা-ওঁৰধ 
খাওয়াইয়া অনর্থক আমাকে অজ্ঞান না করতে, তাহলে তে। আর “ঈর্ষা” 
আমাকে এরূপ ভাবে প্রতারিভ করতে পারত ন1? যাক, অপৃষ্টের লিখন 
অন্যথ] হবার নয়।” 

এইদিকে রাঁজ! জ্ঞান” যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিয়া! নিজ রাজধানীতে 
আসিয়া বমিয়। রহিলেন। আর তীহার সেনাপতি “ধ্ধ” পলায়ন করিয়! 
“নেতৃত্ব' শহরে আপিয়া পৌছিলেন । এবং “মানবতাঁর'-র নিকট তাহাদের 
ছুঃখের সকল কাহিনী খুলিয়। বলিলেন । “মীনবতা ইহা শুনিয়া বিশেষ 
দুঃখিত হইল, এবং যথেষ্ট সহাহ্ুভৃতির সহিত বলিল, “জ্ঞানের সহিত আমার 
অনেকদিনের বন্ধুত্ব । তাঁকে এই বিপদে আমার সাহায্য কৰা নিতীন্তই 
দরকার |” “ধৈধ অন্যান্য পরাজিত বা নিহত বীরদের কি অবস্থা 
হইয়াছে তাহার কোন খবর দিতে পারিল না। তাই মানবতা, তখনই 
সশন্্ সৈন্তপামস্ত নিয়া প্রত)ক্ষান্ুভৃতি”-র দিকে অগ্রসর হইল । আর পথে 
পথে 'জ্ঞান” ও “জীবনের” খোঁজ-খবর নিতে লাগিল। চট্দিতে চলিতে 
মানবতা” “সরলতা”-র উদ্যানে আসিয়া! পৌছিল। 

সরলতা” তাহার ভাইয়ের সাক্ষাতে বিশেষ স্থখী এবং তাহার কার্ধাদির 
জন্য 'মানবতা।'-কে বিশেষ প্রশংসা করিল । মাঁনবতা। তাহার ভাইয়ের নিকট 
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হইতে জানিতে পারে ষে “জীবন” প্রায় একবৎসর যাবৎ “বিরহ'-ছুর্গে আবদ্ধ । 
আর জ্ঞান পরাজিত হুইয়! নিজদেশে পলাতক । সরলতা" আরে বলিল, 
“প্রেমের সহিত যুদ্ধে পেরে উঠা কঠিন ; তার সহিত মিত্রতা স্থাপনের চেষ্টা 
করাই যুক্তিসঙ্গত। তিনি একজন মহান সম্রাট । তাঁকে যদি বুঝিয়ে অনুনয় 
বিনয় কর। যায়, তাহলে তিনিও নিশ্চয় মিত্রতাই প্রশস্ত মনে করবেন ।” 
“মানবতা'ও ইহা যুক্তিসঙ্গত মনে করিল । 

তখনই সৈন্তসামস্ত পরিত্যাগ করিয়া “মানবতা” একাই প্রেমের বাঁজদ্ারে 
উপস্থিত। তাঁহার স্তবস্ততিতে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়!, “প্রেম” তাহাকে 
সাদরে গ্রহণ করিলেন ও সসম্মানে রাজপাশে আসন দিলেন। 'মানবতা' 
স্থযৌগ বুঝিয়! 'জ্ঞান” ও “জীবনের, কথা উত্থাপন করিল এবং এইরূপ বুদ্ধিমত্তার 
সহিত তাহাদের “ক্ষ সমর্থন করিল যে, প্রেম তাহার সকল প্রন্তাবই মানিয়। 
লইলেন। অনেক আলাঁপ-আঁলোঁচনার পর এইরূপ স্থির হয় যে, “প্রেম* 
রাজার মন্ত্রিত্ব পদ 'জ্ঞান'-কে দেওয়া হইবে এবং বাজার পরেই তাহার 
পদাধিকার হইবে। 

তৎপর “প্রেম” "জ্ঞানকে তীহাঁর রাঁজ্য হইতে বিশেষ সমাঁদরের সহিত 
আনিবার জন্য “দয়া'কে আদেশ করিলেন | জ্ঞান” যখন দেখিলেন যে, 
তাহার সৈম্বসামস্ত কে কোথায় আছে তাহার কোঁন ঠিকানা! নাই, তখন 
অগত্যা প্রেমের আমন্ত্রণ রক্ষা করিয়! “দয়ার সহিত “প্রেম-রাঁজো আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন । 'জ্ঞান” আমিলে “প্রেম” তাহাকে অতি সমাদর করিলেন এবং 
গলায় জড়াইয়৷ ধরিয়া বলিলেন, “তুমি আমার মন্ত্রী। তোমার উপর রাজ্যের 
ভার দয়] নিশ্চিন্ত হতে চাই । তোমার ইচ্ছায়ই রাজা চলবে |” 

এইরূপ ঠিক হওয়ার পর প্রেমের আদেশে “মানবতা” জীবনকে “বিরহ+- 
কারাগার হইতে মুক্ত করিয়৷ আনিল ও তাহার স্থানে দর্ধাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ 
করিয়া রাখ। হইল । প্রতিদ্বন্দিতা'-কেও সমুচিত শাস্তি দেওয়া হইল। জীবন" 
আপিয়। সম্রাট “প্রেম” ও তাহার পিতা "জ্ঞানের সহিত মিলিত হইল। 
রাজ্যের সব ব্যাপার স্থশৃঙ্খল হওয়ার পর “প্রেম” ও জ্ঞান? উভয়ের ইচ্ছামত 
“জীবন” ও “সৌন্দর্যের বিবাহ নির্দিষ্ট হইল এবং শুত-লগ্রে বিবাহ 
স্থসম্পন্্র হইল । 

* বিবাহের পর একদিন “জীবন”, “মানবতা? ও “অনুসন্ধিৎস1' এই তিনজন 

একত্রে “মুখচন্দ্র-উদ্ানে বেড়াইতে বাহির হইল। সেখানে পৌছিয়। 
তাহাদের “সঞ্ীবন-বারি+ ঝরণ! দৃষ্িগোচর হয়। এক ' বৃদ্ধ খধষিকে তথায় 
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দাঁড়াইয়া! থাকিতে দেখিতে পাইল। “মানরতা” তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া 
“জীবন'-কে বলিল, “এই যে শুভ্রকেশ খষিকে দেখতে পাচ্ছ, তার নাঁম “কবিত্ব- 
শক্তি”। তাকে প্রণাম করে তার শুত-আশীর্বাদ গ্রহণ কর। জীবন, 
মানবতার কথামত তাহাই করিল। তাহার আশীর্বাদে “জীবনের নিকট 
জীবনের সকল গুঢ় রহস্তই প্রকাশিত হইল । 

তারপর “জীবন” ও “সৌন্দর্য স্থথে ও শান্তিতে দিনযাপন করিতে 
লাগিল। ক্রমে পুত্রপৌত্রাদিতে তাহাদের গৃহ আনন্দে মুখরিত হইয়া উঠিল। 
তাহাদের এই পুত্র-পৌত্রাদি আর কেহই নহে-আমাদেরই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ 
কাব্য-সামগ্রী | 


নিজামুদ্দীন আউলিয়ার এক প্রশিষা শেখ রুকৃন্তদ্দীন বিন ইমাদ কাশানী 
তাহার মুশিদ শেখ বৃহান্তদ্দীন ঘরীবের উপদেশাদ্ি সংগ্রহ করিয়া এক গ্রন্থ 
লিখিয়াঁছেন। ইহার নামকরণ ৮য় নক্ষায়িস্থল-অন্ফাস্‌। তাছাড়। প্রায় 
শতাধিক আরবী-ফাঁরপী গ্রন্থ হইতে আহরণ কিয়! তিনি স্থফীতত্ব বিষয়ক 
শময়িল্‌ অল্-অনক্িয়া ও দলাধিল্‌ 'মল্-ইত্তিক্িয়া নামক একটি গ্রন্থ প্রণয়ন 
করেন । এই উভয় গ্রন্থ দ্রিকনী উদ্তে অনুবাদ করেন মীরান ইয়াকুব 
১৬৮৫ খৃষ্টানদের নিকটবতী কোন সময়ে। তিনিও কুতৃবশাহী রাজদরবাঁরের 
সহিত সংশিষ্ট ছিলেন। ও 

এই সকল গ্রন্থ ছাঁড়া ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে বীজাপুর অধিবাী নূর 
দরিয়া! সৈয়দ শা মহম্মদ কাঁদরীও কষেকটি সুফীতত্ব বিষয়ক দিকনী গগ্ভ-গ্রস্থ 
লিখিয়াছেন। এই সময়েই লিখিত আঁসরারুৎ-তৌহীদ নামক আর একটি 
গ্রন্থেরণ উদ্লেখ পাওয়। যায় । ইহার প্রণেতাঁর নাম টসৈয়দ শ। মীর । 

উত্তর-ভারতে উ্ুগদ্ সাহিতোর সুচনাও ১৭শ শতাব্দীর শেষতাগেই 
হয়। তবে এই সময়ের গগ্য-গ্রন্থের বিশেষ কোন নিদর্শন পাওয়। যায় না। 
মৌলানা ফজলী লিখিত “দহ মজলিস; এই যুগের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গন্য-গ্রন্থ। 
ইহ রচিত হয় ১৭৩২ থুষ্টাবে | মুল্লা হুসেন ওয়াইজ কাশিফীকরুত স্থপ্রসিদ্ধ 
কারসী রৌজতুশ -শুহদী-র অনুবাদ হইলেও, দহ-মজলিসে ভর্জমাকাঁর বেশ 
সহজ, সরল ভীষাঁয় সাধারণের উপযোগী করিয়া লিখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 
বস্ততঃ ইহ1 একটি ধর্মমূলক গ্রস্থ। ইহা বেশ প্রসিদ্ধিলাভ করিলেও, ইহাতে 
কোন সাহিত্যিক নিদর্শন লক্ষিত হয় না। এই গগ্যকারের কয়েকটি 
কবিতারও উল্লেখ আছে । 


ততীয্ন অধ্যাত্র 
উদ্দসাহিতের মধ7-যুগ 


(ক) দ্িহলবী উ্ু সাহিত্যের দ্বিতীয় পর্যায় 
(বা মীর-সৌদা যুগ্ন) : 


মীর সৌদ] যুগকে উদ্ব'সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলাই সমীচীন। বগুত; 
মীর ও লৌদার জীবৎকাঁলে এমন কয়েকজন উদ্“কবির অস্যুথান হইয়াছিল, 
যাহারা উদ্সাঁহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন শাখার সর্বশ্রে্ঠ আদন অধিকার করিয়া 
আছেন বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। কাশিদা-কবিতায় সৌদ। উদ সাহিত্যের 
সবশ্রেষ্ঠ কবি। মসনবী-কবিতায় হসনের সমতুল্য কবি উদ্“নাহিত্যে বিরল । 
সরল ও সরদ প্রেমপূর্ণ গীতিকাব্য বা ঘজল-কবিতায় মীর তকী মীর সর্বশ্রেষ্ঠ 
আপন অধিকার করিয়। আছেন। ঘজলে দ্বিতীয় স্থান অধিকারী বোধ হয় 
এই যুগেরই অন্যতম কবি দর্দ। পরবর্তী যুগের মীর্জা ঘালিব উদপাহিত্যের 
সর্বশ্রেষ্ঠ কৰি বলিয়া! নাধারণভাবে স্বীকৃত হইলেও, তাহার গীতিকাব্য যতট। 
গভীর চিন্তাধারা-পূর্ণ, ততটা মীর তকী ও দর্দের স্থায় আবেগপূর্ণ ও 
ব্যঞ্জনাগ্যোতক নহে। 

মীর-পৌদার গৌরবময় যুগকে যদিও উদ্গসাহিত্যের ন্বর্ণমুগ বলিয়। 
অভিহিত কর! হইয়াছে, তাহ হইলেও এই সময়েই আবার দিলীতে মুঘল 
সামাজ্যের অবসান দৃষ্ট হয়। তাহারই অবশ্ঠন্তাবী ফলে সাহিত্য ও কৃষ্টির 
ধারক অনেক প্রখ্যাতনামা কবিকেই ভীহাদের নিজ বাসস্থান পরিত্যাগ 
করিয়! অন্যান্য মুপলিম-কৃষ্টির কেন্দ্রস্থলসমূহে আশ্রয় নিতে বাধ্য করে। 

এই যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য ফারপী ধারা ও শব্দের বাহুল্য । উত্তর- 
ভারতে উরছঘুসাহিত্যের ভিত্তি দূঢমূল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইহা লক্ষ্য করা 
যাঁয়। তাঁহ। মীব-পৌদাঁর যুগে আরে প্রবলাকার ধারণ করে। আর ইহারই 
অবধারিত ফলে আমর! দেখিতে পাই উর্সাহিত্যে পুংলিঞ্গ স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের 
ব্যাকরণ ঘটিত ব্যবহারে একট1 বিপর্যয়ের ন্যষ্টি। কারণ হিন্দীর প্রত্যেক 


৯৪ উদ্ব“সাহিত্যের ইতিহাস 


শব্দই পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গ, কিন্তু ফারসীতে ব্যাকরণিক লিঙ্গস্চক কোন শব্ধ 
নাই। তাছাড়। উদর বিভিন্ন কবিত। বূপায়নেও ফারসীধারাই প্রভাবান্বিত 
হইতে লাগিল। সৌদাই বোধ হয় উদ্বতে ফারপীর অনুকরণে কাঁসিদ। 
কবিতার প্রবর্তন করেন। আর তিনিই তাহার শেষ জীবনে ইহার পরাকাষ্ঠা 
দেখাইয়া গিয়াছেন। ফাপ্সপী ধারাল্থ্যায়ী অন্যান্য কবিতাও, যথা ওয়াসখ ও» 
মুনলিস্‌, মুরবিব এবং হজ, এই সময়ে প্রবতিত হয়। 

মীর্জী মহম্মদ রফীক সৌদ (১৭১৩-১৭৮১ খৃষ্টাব্দ) উর্সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ 
কবিদের অন্যতম । সৌদার পূর্বপুরুষগণ কাবুল অধিবাসী ছিলেন৷ তাহার 
পিতা মীর্জা মহম্মদ শফী একজন ব্যবসায়ী ছিলেন এবং কাধব্যপদেশে কাঁবুল 
হইতে ভারতে আসিয়া! দিল্লীতে অবস্থান করিতে থাকেন। তথায় আমাদের 
কবির দন্ম হয়। এবং এই জন্মভূমিতেই তাহার বাল্যশিক্ষা সমাপ্ত হয়। 
ক্থলেমান উঅদাদ তাহার প্রথম শিক্ষক ছিলেন। তাহার কাব্য-শিক্ষা লাভ 
উদ্দু কবি শা হাঁতিমের নিকট হইতে । আর প্রসিদ্ধ থান আঙুর নিকট 
হইতেও পরোক্ষভাবে কাব্য বিষয়ে অনেক উপদেশ লাভ কাররাছেন। সৌদ 
ফারপী ভাষায় বিশেষ বিজ্ঞ ও পারদর্শী ছিলেন এবং তাহার প্রথম জীবনে 
সৌদ] ফারসী কাব্যচায়ই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন । কথিত আছে, খান 
আঙুর উৎদেশেই তিনি উত্ু কবিতা লিখিতে যত্ববান হন। শীঘ্রই তিনি 
একজন প্রসিদ্ধ উদ্দু কবি রূপে মম্মানলাভ করেন এবং াহার খ্যাত এতটুকু 
প্রশার লাভ করে যে সম্রাট শা আলম তাহাকে তাহার কাব্য-গুরুরূপে গ্রহণ 
করেন । শ। আলম নিজেও উদ্বও ফারপী এই উভয় ভাষায়ই একজন সদক্ষ 
কবি ছিলেন এবং তাহার কবি-নাম “আফতাব । কিন্তু এই গুরু-শিষ্যের 
মধুর সম্পর্ক তাহাদের মধ্যে অধিককাল স্থারী হয় নাই। বাদশাহের কোন 
এক বিশেষ বাক্যে মনংক্ষপ্ন হইয়া সৌদ। রাঁজদরবাঁরে যোগদান করা পরিত্যাগ 
করেন। আর অন্যান্ত আমীব-ওমরাগণ তখনকার রেষ্ট শব-শিল্পী সৌদার 
সেবা! ও আদরযত্ব করিয়া! নিজেদের কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন । এইরূপ 
আঁদর-আপ্াঁয়ন এবং সম্মান ও স্ৃখ্যাঁতি লাভ করিয়া সৌদ যেন কতকট! 
আম্মাভিমানীতে রূপান্তর লাত করিলেন। ঠিক এই সময়েই নবাব শুজা- 
উদ্দৌল। তাহার কাব্যের সুখ্যাতি শুনিয়া সৌদাকে অতি সম্মানের সহিত 
তাহার নিজ দরবারে যৌগদীনের জন্ নিমন্ত্রণ করেন। কবিবর ইহা অতি 
অবহেলায় প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু বস্তুতঃ বিধি ছিল বাঁম। শীঘ্রই 
দিলীতে অরাঁজকতার সৃষ্টি হওয়ায়, তাহার পৃষ্ঠপৌষকগণ পৃষ্ঠদর্শন করিতে 


দিহলবী উদ্ছুসাহিত্যের দ্বিতীয় পধায় ৯৫ 


লাগিলেন__কারণ, তাঁহার] তখন নিজেদের টাল সামলাইতেই ব্যস্ত। অগত্যা 
সৌদ্দাও অন্তান্য সমসাময়িক কবিদের ন্তায় দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া সর্বপ্রথম 
ফরণখাঁবাদ পৌছেন। তখন তাহার বয়স প্রায় ৬* বৎসর । তিনি তথাকাঁর 
নবাব আহমদ খান বঙ্গীশ ঘালিব জঙ্গের দেওয়ান মিহিরবান খান রিন্দ-এর 
দ্বারস্থ হইলেন। কবি ও সাহিত্যিক পৃষ্ঠপোষক রিন্দ সাহেব সৌদাকে 
বিশেষ সম্মানের সহিতই আদর-আপ্যায়মন করেন। এবং কথিত আছে, 
তিনি মীর্জা সৌদাকে তাহার কাব্য-গুরুরূপে গ্রহণ করিলেন । শীঘ্রই নবাব 
আহমদ খানের মৃত্যু হইলে সৌদ ফরথাঁবাঁদ পরিত্যাগ করিয়া] ফয়জাবাদের 
নবাব শুজা-উদ্দৌলার আশ্রয় প্রার্থী হইলেন_ধাহার সাদর অভ্যর্থন। তিনি 
একবার অবহেলায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন । এবং পরে লক্ষৌতে নবাবের 
রাজধানী স্থাপিত হইলে, সৌদ] তথায় অবস্থান করিতে থাকেন। পরবর্তী 
নবাব আদফদ্দৌলার সময়েই .লাদাঁর আবার পূর্ব-গৌরব ফিরিয়া আসে। 
তানি নবাব দরবারের মালিকুশশুঅরা বা রাজকবি পদে উন্নীত হইলেন এবং 
কবি ও নবাবের মধ্যে এতটুকু অন্তরঙ্গতাঁর স্ষ্টি হয় ষে নবাব অনেক সময়েই 
তাহার জরুরী রাজকার্ধ অবহেল। করিয়াও তাহার সাহচষে কালযাঁপন 
করিতে পছন্দ করিতেন । লক্ষৌতেই ১০৮১ খুষ্টাবে সৌদার মৃত্যু হয়। 

সৌদা নিম্নলিখিত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন £ 

(১) ঘজল ও কাঁসিদ1 সম্বলিত একটি ফারসী দেওয়ান | 

(২) উদ্ঘ দ্রেওয়ান ( -দীরান )- ইহাতে ঘজল ছাড়া কারশীর 
অনুকরণে অন্যান্ত উদ" কবিতা, যথা, রুবাইয়াৎ, কিত্বা ( _ক্িত্ব* ), তারীখ,, 
মুখম্মস্। তজীবন্দ, ওয়াস্থখৎ (লবাস্থখণ্খ), মস্তজাদ, তজমীন্‌, 
( -তদ্বমীন্‌) প্রভৃতি কবিতাও আছে। 

(৩) মসনবী দেওয়ান-_- ২৪টি মলনবী সম্বলিত কাব্যকারে স্থন্দর স্ন্দর 
কাহিনী | ইহাতে তাহার প্রতিদ্ধ হিজ.-সমৃহও সন্নিবেশ করা হইয়াছে। 

(৪) উদ" কাসিদা (সকম্ষীদহ )-কাব্য : ইহাতে দিল্লী, লক্ষৌ ও 
অন্যান্য স্থানের আমীর-ওমরাঁদের প্রশংসাস্থচক কবিতা স্থান পাইয়াছে। 

(৫) হজরত ইমামের উদ্দেশে অনেকগুলি উরু মরপিয়া কাব্য ও 
তৎ্সঙ্গে সলাম্‌। 

সৌনা নান। প্রকার ফারশী ও উদ কাব্য প্রণয়ন করিলেও, তীহার 
কাসীদা! ও হিজুতেই বিশেষ প্রতিপত্তি। এবং কাপীদাতে সৌদাই উদ্ছ-জগতের 
সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাহার এই প্রপিদ্ধির জন্য সৌদাঁকে অনেক সময় উদ 


৯৬ উদ সাহিতোর ইতিহাস 


সাহিত্যের খাকাঁনী ও আনওয়াঁরী সম্বোধন কর] হইয়া থাকে । তিদগি 
পুরাতন হিন্দী শবের স্থলে নৃতন নৃতন স্থ্সামগ্জস ফারসী শব্দের প্রয়োগ ও 
ফারসী ধারাচুযায়ী নৃতন নৃতন ছন্দ-প্রণালী ও কাব্য-রসের স্থষ্টিছ্বার! উদ 
সাহিত্যে এক নৃতন যুগের প্রবর্তন করেন । কৰি নিজেই গাহিয়াছেন, 

স্থখুন্‌ কে। রীখ তে কে পৃছে থা কোয়ী সৌদ; 

পপন্দে-খাত্বিরই-দিল্হা হোঁয়া ইয় ফন্‌ মুঝ সে। 

কব,ইস্‌ কে। গোশ. করে থা জহাঁন্‌ মে অহলে-কমাল্‌; 

ইয় সঙ্গরীজ. হোয়া হৈ ছুব্-ই-অদন্‌ সুঝ সে। 
তাহা হইলেও ইহ| লক্ষ্য করিবার বিষয় যে ফারসী শব্দ ও সাহিত্য-ভাগার 
উজাড় করিয়া দিলেও, এই যুগে দেশীয় শব্দের প্রতি এতটা অবহেলা দৃষ্ট 
হয় নাই যাহা পরবর্তী যুগে আরে। বিশেষ লক্ষিত হয় । 

সৌদার বিশেষ করিয়া কাপিদা ও হিজতে সুখ্যাতি লাভের কারণ 

তাহার “শব্দ-স্থষ্টি'-তে অতুলনীয় শাক্ত। যাহার স্খাততি বা নিন্দা করিতে 
তিনি একবার আরম্ভ করিবেন, তাহাকে স্ুখাতি-জালে আবদ্ধ ব অপযশ- 
বাণে বিদ্ধ করিয়া একেবারে উন্মত্ত বা পাগল করিয়া ছাঁড়িবেন। এবং 
স্থান-পাত্রানুায়ী সুস্ষ্স অর্থপূর্ণ উপমা, রূপক বা বক্রোক্তি সাহায্যে এরূপ 
শন্ব-কি করিবেন যে মনে হয় ষেন শবের সঙ্গে সঙ্গে অর্থ আপনা হইতেই 
প্রকাশিত হইয়। পড়িতেছে। কিন্ত এই শব্-স্থটির অত্যুক্তিই আবার তাহার 
ঘজল কবিতায় আমাদিগকে নিরাশ করে । ভাব ও আবেগের সহিত 
সন্বন্ধমুক্ত গীতি-কাঁব্যে সৌদা কখনই তাঁহার সমসাময়িক মীর বা! দর্দের সমকক্ষ 
নহেন । তাই হাকিম কুদরতুলা খান বকা তাহার জীবনী-সংগ্রহে লিখিয়াছেম, 
মীজ1 এক বেকিনার সমুন্দর আঁওর মীর এক আজীমুশ-শান্‌ দরিয়া হায়'। 
কাওয়ায়িদ কী মালুমীৎ মে' মীর সাহেব কো মীর্জা সাহেব পর বন্-তবী 
হায়; আওর কুয়তে-শায়িবরী মে মির্জা সাহেব কো মীর সাহেব পর 
ফৌকিয়ৎ হায়-- 
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বস্ততঃ সৌদ! খাটি কবি এবং তীহার কাঁব্য-সমূহ সাছিত্যিক বসে 
পরিপূর্ণ । সেই সময়কার স্থফী ভাবধার1 তাহার কাব্যে বিশেষ প্রভাবাদ্ধিত 


দিহলবী উদ“সাহিতোর দ্বিতীয় পর্যায় ৯৭ 


হয় নাই বলিয়াই তাহাকে সময় সময় অন্যান্য কাব্যকার হইতে নান 
মনে কর! হয়। | 

খাজা মীর দর্দ (১৭২০-১৭৮৪ থুষ্ট/ব) প্রসিদ্ধ ফারলী কবি খাঁজা 
মহম্মদ নাসির আন্দলীবের পুত্র। স্থৃফী ধর্মের নক্শবন্দী সম্প্রদায়ের প্রতিঠাতা 
খাজা বহাউদ্দীন নকৃশবন্দীর সহিত তীঁহাঁর বংশ সন্বন্ধযুত্তর বলিয়! কথিত 
হুইয়! থাকে । দর্দের পিতামহ বুখার1 হইতে ভারতে আগমন করেন, এবং 
এই ভারতেই তাহার পিতাঁর জন্ম হয়। খাঁজা আন্দলীব প্রথম জীবনে টসন্য 
বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন । কিন্ত কিছুকাল পরেই সংসার 
ত্যাগ করিয়। স্থফীধর্ম-পথ অবলম্বণ করেন ও নির্জনে বসবাঁস করিতে 
থাকেন। আমাদের কবিবর নিজেও তাহার পিতার উন্নত চরিত্র ও জ্ঞানের 
উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন | 

দর্দ তাহার পিতার নিকট হইতেই তাহার বাল্যশিক্ষা লাভ করেন । 
মুনাহফীর মতে তিনিও তাহার প্রথম জীবনে সৈন্যবিতাগের একজন কর্মচারী 
ছিলেন । পরে তাহার ২৮ নসর বয়ঃক্রমকাঁলে সংসার-জীবন তাঁগ করিয়] 
তিনিও তাহার পিতার আদেশে নিন জীবনই কাম্য মনে করিলেন । 
৩৯ বৎসর বয়সে তাহার পিতার মৃত হয়। দর্দ তাহার পিতাঁর উত্তরাঁধিকাঁর- 
স্থত্রে নকৃশবন্দী সম্প্রদায়ের একজন “গীর? বলিয়। গণা হইলেন এবং ধনী গরীব 
নিবিশেষে সকলেই তীহার নিকট হইতে ধর্মশিক্ষা পাইতে ল!গিলেন । 
আহমদশীহ আবদালীর দিল্লী লুগনকালে এবং তাহার পরবত্তা সময়ে মারাঠ। 
দস্থারদের অত্যাচারে বীতশ্রদ্ধ হইয়। যখন মুসলিম পর্তিত ও উদর কবিগণ 
দিল্লী তাঁগ করিয়া লক্ষৌ অথবা অন্যান্য মুলিম রুষ্টির কেন্্রমূহে আশ্রয় ' 
গ্রহণ করিতে সচেষ্ট হন, তখন খোঁদা-নির্ভরশীল দর্দ তাহার নিজ আবাঁদ 
ত্যাগ করিয়া অন্য কোথাও যাইতে মোটেই উদগ্রীব হন নাই । তিনি একজন 
খাঁটি দরবেশ ও দরবেশোচিত উন্নত-মন, স্বাধীনচেতা, নিভাঁক ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ 
ছিলেন। তিনি সাধারণ উদু“ফাঁরসী কবিদের ন্যায় কখনও কাহারো কোন 
প্রশংসাস্থচক কবিতা লিখেন নাই । তিনি যেন খোঁদা-প্রেমিক, তেমনি 
ভগবং-প্রেম উদ্ঘাটনকাঁরী সুফীতত্বমূলক ঘজল বা গীতিকবিতাঁয় শ্রেষ্ঠ 
কবিদের অন্ত ছিলেন বলিয়া পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । 

কবিত্ব ছাড়া স্বর ও গানেও দর্দের বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। বড় বড় 
খেয়ালী ও উস্তাদ গাঁইয়ে তাহার সাহচর্যে আপিয়। নিজেদের ধন্ত মনে 
করিয়াছেন। কথিত আছে, প্রসিদ্ধ কাঁওয়াঁল বা গানাদার মিঞা] ফ'রজও 


শর্ট 


৯৮ উদ্ু সাহিত্যের ইতিহাস 


তাহার গানের মহরতে যোগদান করিতেনা বস্ততঃ দর্দের দরবারে ধর্ম, জ্ঞান 
ও স্থর সাধকদের একত্র সমাবেশ ছিল। 

খাজা দর্দ নিম্নলিখিত কাব্য-গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন । 

(১) রিসালায়ে-আ.স্বারুস-সলাওয়াৎ £-দর্দ তাহার ১৫ বৎসর বয়সের 
সময় 'এই গ্রশ্থ প্রণয়ন করেন । ইহাতে গ্রন্থের নামান্গুযায়ী প্রার্থনার মাহাজ্মা 
ও রহস্য বেশ স্থনিপুণভাবে কীৰিত হইয়াছে । 

(২) ওয়ারদাতে-দর্দ :-তাঁহার ১৯ বৎসর বয়ংক্রমকাঁলে রচিত। 
ইহাঁকে তাহার প্রথম গ্রন্থেরই অনেকটা ব্যাখ্য। বল! যাইতে পারে । ইহাতে 
বস্ততঃ স্থফী ধর্মের জটিল প্রশ্নপমূহ গছ্য ও পণ্যের সংমিআণে আলোচিত 
হইয়াছে। 

(৩) ইল্মুল্-কিতাব ₹_তীহার দ্বিতীয় গ্রপ্থের আরে! বিস্তৃত ব্যাখা। | 
ইহাতে প্রকৃষ্ট উদ্দাহরণ-দ্বার। হুফীধর্মের জটিল প্রশ্নের উত্তর সমীধাঁনে আরো 
বিশেষ আলোকপাত কর। হইয়াছে । তাহার জীবনের অনেক ঘটনার 
উল্লেখও এই গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। 

(9) নালায়ে-দর্দ ₹--১৭৭৬ খুষ্টান্সে রচিত হয়। (৫) আহে-দর্দ £-_ 
ইহার বন কাল ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দ । এই উভয় গ্রস্থই স্বফীতত্বমূলক | (৩৬-৭) 
দর্দে-দিল ও শমায়ে-দিল £_-উভর গ্রস্থই স্থফীতব্পূর্ণ এবং কবির ৬২ বৎসর 
বয়ঃক্রমকাঁলে রচিত। : 

(৮-৯). ওয়াক্কিয়াতে-দর্দ ও হর্সতে-ঘিনা-তেও স্ুীদর্মের জটিল 
বহস্যাদিই আলোচিত হইয়াছে । হুর্মতে-ঘিনা-য় বিশেষ করিয়া স্থরসাঁধন। 
যে স্থফীধর্মের একটি প্রধান অঙ্গ তাহার ব্যাখ্যা পাওয়া যাঁয়। 

(১০) দ্েেওয়ানে-ফারসী £__একটি ফারসী কাব্য। ইহাতে দর্দের 
ফাঁরমীতে লিখিত নানাপ্রকীর কবিতার সমাবেশ । 

(১১) দেওয়ানে-উর্ুঃ-দর্দের উচু কবিতার সমাবেশ। বস্তুতঃ 
তাহার এই কাব্যই আমাদের আলোচ্য এবং এই দেওয়ানে-উদ্ ব্যতীত 
উপরি-উলিখিত অন্ঠান্য সকল গ্রস্থই ফাবরসীতে রচিত। 

এই দেওয়ানে-উছ্বুর জন্যই উদ্-পাহিত্যের প্রভূত বম্ৃদ্ধি এবং এই 
সঙ্গে ধর্দ সাহেবের অতুলনীয় সুখ্যাতি। বপ্ততঃ দর্দের ঘজল মরল, সরম ও 
সাহিত্যিক অনুভূতিতে পরিপূর্ণ। সহ্বদয়তা ও অনুকম্পর মাধ্যম স্থফীতবের 
এইরূপ কাব্যিক চর্চা আর কেহ বোধ হয় করিতে পারেন নাই। মীরের 
কবিতার ম্যায় ছোট ছোট ছন্দে রচিত ঘর্দের ঘজলের তুলনা হয় না৷ তিনি 


দিলহবৰী উন্ছসাহিত্যের দ্বিতীঘ় পরায় | ৯৯ 


তাহার কবিতাণ্ধ সময় সময় ফারসীর স্থলে প্রাচীন ইন্দী শবের ব্যবহার 
করিয়াছেন । আর তাহা! কখনই অলংলগ্র না হইয়া, বরং প্রতি ক্ষেত্রে 
সথসমগ্রস হইয়্াঙ্ছে। তাহারই সমসামধিক মীর তকী তাহার উচ্ছৃসিত 
প্রশংসা করিয়া! গিয়াছেন । আর মীর হুসনের মতে, থাজ। মীর দর্দেব কবিতা 
সংক্ষিপ্ত আকারে ফাঁরপী কবি হাফিজের কাব্যমাধুধ সম্বলিত । 
০১139 21) ৮৮৯46 ৩০ই ৩৩ ৬৭ 7১৩০ ও 019 
তাহার কবিতাঁর নিদর্শনম্বরূপ নিম্নে দর্দের কেকটি ধয়েৎ উদ্ধত হইল । 
সে। রঙ্গ সে হৈ জলুরহ-নমা গে বুতাঁনে-খল্ক্‌ ; 
আপন তেরে সয়! কোয়ি দিল্খাহ হী নহীন্‌। 
_ ৬ ইন 2৯ ০৪০ শু 9৩ 
১ ই 57৯৮ 555 194 08) এই 
অর্থাৎ, হুষ্ট জীব যণিও শত শত রঙ্গে সৌন্দঘপূর্ণ (কিন্ত) আমার তোমাকে 
ছাড়া আর কেহই মন:পৃত নয় । | 
জিন্দগী ১ ইয়া কোদী তোফান্‌ হৈ; 
হম্‌ তো ইস্‌জিনে কে হাথে। মর চলে । 
অর্থাৎ, ইহ কী জীবন না তুফান-সদৃশ-_আমরা তো এই «বাচার মধ্যে 
মরিয়াই চলিয়াছি। 
আবার, 
আয় দর্দ জ! চুক! হৈ মেরা কাম জবৎ দে; 
মৈ ঘম্জদা তো কতরাম্নে-অশ.কে-চকীদ। হে1। 
এ (2৮০ 4৪ 1) 2১ ৮2 ৯ ১১ -7 
৬১৯ জি শনি 80৮১ 9) ৮০১ ০৮ 
অর্থাৎ, হে দর্দ আমার কর্তব্য-জ্ঞান নিজ সংযম হারাইয়া ফেলিয়াঁছে ; দুঃখ- 
জর্জরিত আমি তো চক্ষু হইতে পতিত জলের ফে।টার ন্যায়। 
সোজ কবি-নামধারী সৈয়দ মহম্মদ মীর দিল্লীতেই জন্মগ্রহণ করেন, 
যদ্দিও তাঁহার পূর্ব-পুরুষগণ বুখারা অরধিবাদী ছিলেন। তীর-নিক্ষেপ, 
 অশ্বারেহণ ও যুদ্ধবিগ্যাঁয় শিশুকাঁল হইতেই তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন । 
তাছাড়া স্বন্দর হস্তাঁক্ষরের জন্য তাহার বিশেষ সুনাম ছিল। যৌবনকাল 
তিনি বিশেষ আমৌঁদপ্রিয় ও রসিক ব্যক্তি ছিলেন। কিন্ত মুঘল সম্ম।ট 


১৯০ উর্ছুসাহিত্যের ইতিহাস 


শ] আলমের বাজত্বকাঁলে ধখন দিজী ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে ধাবিত হইতে 
থাঁকে, খন এই পাধিব ধ্বংস-লীল। দৃষ্টে নোজের মনেও এক নৈরাশ্তের ছায়া 
পতিত হয় এবং তিনি ক্রমে একজন স্ুকী দরবেশে পরিণত হইয়। গেলেন । 

অন্তান্য কবিদের ন্যায় জন্মভূমি ত্যাগ করিয়। তিনি সর্বপ্রথম ফরখাবাঁদে 
আপিয়৷ আশ্রয় গ্রহণ করেন। তথাঁকার দেওয়ান মিহিরবান খাঁন রিন্দের 
সহিত বন্ধুভাবে কতককাল অবস্থান করার পর ফরখাবাদ হইতে সোঁজ 
লক্ষৌ আগমন করেন। তখন লক্ষৌতে নবাব আসফুদ্দৌলার রাঁজত্বকাল | 
নবাব তাহাকে বেশ সম্মানের সহিত আদর আপ্যায়ন করেন । কিন্তু লক্ষ্ৌ- 
দরবার তীহাঁর বিশেষ মনঃপূত না হওয়ায়, তথ। হইতে তিনি মুশিদাবাঁদ 
যাত্র। করেন। মুশিদাবাদ তখন বাঙলার নবাবের অধীন। বাঁঙলাঁর 
আবহাওয়া তাহার অসহা মনে হওয়ায়, তিনি আবার লক্ষৌ ফিরিয়া 
আঁসেন। শীদ্রই আসফুদ্দৌল| তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু গুরু- 
শিষ্যের সহযোগে বাঁস অধিককাল অগ্রসর হওয়ার পূর্বেই তাহার ৮* বৎসর 
বয়সে সোঁজ তথায় ১৭৯৮ খুষ্টান্দে প্রাণত্যাগ করেন। 

সোৌঁজের একটি দেওয়ান রক্ষিত আছে । ইহাতে ঘজল ছাড় মসনবা, 
রুবায়ী ও মুখন্মন প্রভৃতি কবিতাঁর উল্লেখ আছে । তবে তাহার ঘজল 
কবিতাঁই টিশেষ প্রসিদ্ধ । এবং তাহার এই গীতি-কাব্য সরল ও সরল 
রচনাদির জন্য যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয্বাছে। তাহার প্রকাশ ভঙ্গীও বেশ 
সরল এবং অযথা অলঙ্কারাদির বাল:ই তাহার কাবা বিশেষ দুষ্ট হয় না। 
সরল ও সরস প্রকাঁশভঙ্গীর জন্য সোঁজ মীরের সমতুল্য, কিন্ত সৌজের চিন্তা- 
ধার! বিশেষ উচ্চ মা্গের নহে । এইদিকে লক্ষা করিয়। সোঁজকে রীখ.তী 
কবিতার অগ্রদূত বল৷ যাইতে পারে। 

কথিত আছে, সৌঁজ প্রথমে মীর” কাব্য-উপাধিই গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
কিন্তু সমসামধ্িক প্রসিদ্ধ কবি মর তকীও এই কাঁব্য-উপাধি গ্রহণ করায়, 
তিনি ইহ] পরিত্যাগ করিতে বাঁধা হন এবং “সোঁজ'- উপাধি গ্রহণ করেন । 
তাঁহার এই নিয়লিখিত কবিতাংশে এই উভয় উপাঁধিরই উল্লেখ রহিয়াছে । 

কহুতে থে পহলে মীর্‌ মীরু তব. ন মূয়ে হজারু হয়েফ। 
অব. যে! কহে হৈ সোঁজ.. সোঁজ.. ঈ'য়নি সদ। জলা করো 

হুদন' কবি-নামধারী মীর হসন নামে প্রসিদ্ধ মীর ঘুলাঁম হসন মীর 
ঘুলাম হুসেন জাহকের পুত্র। বস্ততঃ জাহকের বংশ উদ্সাহিত্যে বিশেষ 
গৌরবময় স্থান অধিকার করিয়। রহিয়াছে । মসনবী কবিতায় মীর হসনই 


দিলহবী উদ্সাহিত্যের ছিতীয় পর্যায় রং 


বৌধ হয় উদ্গুসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি। তাহার পুত্র খলীক উদ সাহিত্যে 
মরপিয়া বা শোৌকগাথার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে । আর 
খলীকের পুত্র এবং মীর হসনেরই পৌত্র মীর আনীন 'শোকগাঁথা-কে একটি 
জনপ্রিয় কাঁব্যে র্ূপদীন করিয়। উদ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের অন্যতম 
বিবেচিত হইয় থাকেন। 

সৈয়দ বংশীয় মীর হসনের পিতামহ মীর ইমামী হিরাৎ অবস্থিত তাহার, 
পূর্বপুরুষদের ভিট| ত্যাগ করিয়। সর্বপ্রথম ভারতে আসেন এবং তথায় দিল্লীতে 
অবস্থান করিতে থাকেন । দিলীতেই ১৭২৭ খুষ্টান্ধে মীর হসনের জন্ম হয় । 
বাল্যকাঁলে তাহার পিতার নিকট হইতেই তিনি শিক্ষাপ্রাঞ্ধ হন। মীর 
দদ তাহার কাব্য-গুরু ছিলেন। দিল'র পত্তনকালে তাহার পিতার সহিত 
দিল্লী পাঁরতাগ করিয়া তিনি ফয়জাবাদে আসেন। কথিত আছে, তিন এক 
সময়ে শ। মদাবের ভ্রাম্যমান “ছড়া? অন্তকৃক্তও ছিলেন । কৰি নিজেও ইহার 
উল্লেখ তাহার “গুলজারে-ইরম? নাঁমক কাব্যে করিয়াছেন । 

ফরজাবাদে মীর হসন নবাব সলারজঙ্গেণ দরবারে একজন সম্মীনিত 
কর্মচারী নিযুক্ত হন। তিনি নবাব প্রত্র মজা নোয়।জিশ আলী খানের 
একজন প্রিয় বয়স্য ছিলেন। আঁপফুদ্দোলার নিংহাঁসন অধিকার কৰার পর 
মীর হসন নবাবের নৃতম রাজধানী লক্ফেতে আসেন। কিন্তু শ্ব্বই তথায় 
১৭৮১ খৃষ্টাব্দে তাহার গ্রাণত্যাগ হয়। 

আরবী ভাষায় তাহার বিশেষ পাওিত্য না] খ;কিলেও, ফারসী ভাষ। ও 
সাহিত্যে মীর হসন একজন আভজ্ঞ পণ্ডিত খ্যক্তি ছিলেন। ফারসী ভাঁষায় 
লিখিত তীহাঁর “তজকিরায়ে-শুয়রায়ে-উদু? ইহার প্রভৃত সাক্ষ্য প্রদান করে। 
কৰি নিজে যেমন একজন সহাম্ত-বদন ও আমৌদ-প্রয় ব্যক্তি ছিলেন, তেমনি 
তাহার কাব্যার্দির মধ্যে সরস বাক্য ও চিন্তাধারার অভিব্যক্তি রহিপ্াঞ্ে । 
তাহার কাব্যে কোন অশ্লীলতার আভাসও লক্ষিত হয় ন1। তিনি ঘজল, 
রুবাঁয়ী, মরপিয় প্রভৃতি অনেক প্রকার কবিতাই লিখিরাঁছেন, কিন্ত ।তনি 
বিশেষে করিয়। প্রসিদ্ধি লাঁভ করিয়াছেন মসনবী-কাব্যে। বস্তুতঃ তাহার 
'সিহরুল্-বয়ান্ নামক হ্ুগ্রপিদ্ধ মপনবী কাব্যের জন্য তিনি উদ্বু সাহিত্যে 
চিরঞ্জীব থাকিবেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে তিনি কাসিদা কাব্যে মোটেই 
সফলকাম হন নাই। 

মীর হসনের নিযনলিখিত কাব্যের উল্লেখ আছে। 

(১) ঘজল ও অন্তান্ত রকমফের কবিত] সপ্ধলিত একটি উদদে ওয়ান । 


১০২  উদ্ুসাহিত্যের ইতিহাঁল 


ইহ] ছাঁড়া তাঁহার ১১টি মপনবী কাব্যের মধ্যে নিম্নলিখিত কাব্য কয়টি 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । | 
(২) মসনবীয়ে-সিহরুল-বয়ান্‌ (ব1 বেনজীর ও বদরে-মুমীবের প্রেমকাব্য) ; 
(৩) গুলজারে-ইরম $+ এবং 
(৪) রমৃজ-অল্-আরিফীন্‌। 
পিহরুল-বয়ান বা মসনবীয়ে-মীর হসন উদ” সাহিত্যের একটি অতুলনীয় 
কাব্য । কবির শেষ জীবনে ১৭৮৫ খৃষ্ট'বে ইহা কচিত হু এবং নবাব আল- 
ফুদ্দৌলাঁর নামে উৎস করা হয়। সরদ ও স্বাভাবিক রসাভিবাক্তি, বাঞ্জনাজক 
চিস্তাধার! ও উপাদেয় কাহিনীর জন্য এই কাবাটি পর্বকালের জন্য মাঁনব-হৃদয়ে 
আনন্দবর্পন করিবে । যুবরাজ বেনজীর ও রাঁজকুমরী বদরে-মুনীরের প্রেম 
কাহিনী ইঠাঁতে বিশেষ সবনিপুণভাবে ছন্দোময় কাব্যে প্রকাশিত হইফাছে। 
প্রাচীনকাঁলের বেশভূৃষার বর্ণন!, বিবাহের রীতিনীতি ও শোভাযাত্রার 
জীকজমক প্রভৃতির চিত্রণ বিশেষ স্ন্দরভাবে রূপায়িত হইয়াছে । বস্বতঃ 
কাব্যের ধারাবাহিক রসমঘ গছ্যোতম1 মনকে বিশেষভাবে আপ্নুত করে। 
কাঁবাটির আরস্তে দেখিতে পাই) 
কিসী শহর মে থা কোয়ী বাদশাহ ; 
কি থা ওহ শহ্ন্শাহে-গীতীপনাহ। 
কিসী তরহ কা ওহ না রখ তা থা ধম; 
মগর এক আউলাঁদ ক থা আলম্‌। 
রর 


80), 8৫6 ৮1৩০) 
3059 তা 


ঙঃ রহ ৫ | ॥ এ চা 
০18৮-07-88 455614--65 
টি 4 5 


ণ £ 9) 0 ১৬ 
1 8 ১) ৮৫1 ৫০ পু রে ১ ক) ৮ ১ উ রে 0 ডিও 
অপুত্রক বলির ছু'খ থাকিলেও, পুর দৈবাদেশে বাদশার বেনজীর নামে এক 
স্বপুধ্ষ সন্তান লাভ হয়। এসং এই রাজপুত্রের প্রেমকাহিন'ই অতি সুনিপুণ 


ভাবে এই কাব্য বূপায়িত হুইয়াছে 


হসনের রুধায়ী কর্বতাও অনেকটা সার্থক । ভগবানের উদ্দেশ্টে 
লিখিত তাহার একটি রুবাি ব! ৮তুষ্পদদী কবিতা নিয়ে উদ্ধত হইল। 
জাহির ভী তু হার আউর নিহ।ন ভীতৃহায়; 
মানী ভী তু হায় আউর বয়ান ভী তুহায়। 
ছুনোঁ আলম মে তৃঝ, স্থয়! কোয়ী নহী" ; 
ইয়ান ভী তু হায় আউর ওয়ান ভী তুহায়। 
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মীর তকী মীর উদ সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম। তাহার 
পিতা মীর আব্ল্ল] একজন সুফী ও দরবেশ ব্যক্তি ছিলেন। মীরের প্রপিতাঁমহ 
হিজাজ হইতে ভারতে পদার্পণ করেন এবং দীক্ষিণাতা হইয়! অবশেষে 
আকবরাঁবাদে বসতি স্থাপন করেন । এই আকবরাবাদেই মীরের পিতামহের 
জন্ম হয়। তিনি সৈন্যবিভাঁগের একজন কর্মচারী ছিলেন । 
ধর্মানুশীলনের জন্য মীর মুতকী নামে প্রসিদ্ধ তাহার পিতাঁর নিকট 
হইতেই মীর তাহার বালাশিক্ষা লাভ করেন। কিন্তু ছুর্ভাগ্যবশতঃ শীন্রই 
তাহার পিতার মৃত্যু হয়। মীরের ছুই ভ্রাঁত1 ছিলেন । জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাফিজ 
মহম্মদ হুসন তীহাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতীদের টৈতৃক সম্পত্তি হইতে কৌশলে 
অপসারিত করাঁয়, বাধ্য হইয়া মীর তকী তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও নিজের ভরণ- 
পোঁষণের জন্য গৃহ ত্যাগ করিয়। দিল্লী আঁসেন। তথায় লবাব সমসামুদ্দৌলান 
দরবারে তাঁহার একটি চাকরী লাভেরও স্থযোঁগ হয়। কিছু শীদ্বই নাপিরশাহের 
দিল্লী আক্রমণের ফলে এই নবাবের মৃত্যু ঘটে এবং এই সঙ্গে মীর নাহেবেরও 
চাকরাঁ হইতে পদচ্যুতি হয়। পদচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে তিনি আগ্রায় 
ফিরিয়। আসেন । ৃ 
কিন্তু চাকরীর খোঁজে বাধ্য হইয়। মীর সাহেবের আবার দিল্লী রওন। 
হইতে হয়। তথায় তিনি তাহার জ্যে্ট ভ্রাতারই মাতুল প্রনিদ্ধ সিরাজুদ্দীন 
আলী খান আর্জর আশ্রয় গ্রহণ করেন। কবিবর আর্জ, মীরের প্রতি 
সহৃদয়ই ছিলেন । কিন্ত তাহার তাইয়ের কাঁরমাজীতে পেখান হইতে মীরকে 
বিতাড়িত হইতে হয়। এই দুর্ঘটন। তাহার নিকট মর্সীস্তিক হইলেও, 
ধৈর্যাবলম্বন করিয়া মীর সৈয়দ সাদং আলী খানের নিকট হইতে উদ্দু-কাঁব্য 
চর্চা করিবার স্বযোঁগ পাইলেন । এবং শীঘ্রই তিনি রিয়ায়ে খাঁন নামক 
দিল্লীরই এক অস্্বাস্ত ব্যক্তির মুসপাহিব পদে নিষুক্ত হইলেন । এই সময়েই 
আহমদ শ! দুর্ণানী সিরহিন্দের যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করে। আর মীর 
সাহেব তাহার প্রভৃত্র সহিত কতককা'ল দুন্দৃরাস্তর ঘুরিগনা কাটাইবার পর 
কোন কারণে তীহার সহিত বচস। হওয়ায় এই মুসাঁহেবী পদে ইস্তফা দেন । 


১০৪ উদ্দুলাহিত্যের ইতিহাস 


শীঘ্রই নবাব বাহাঁছুরের অধীনে তিনি একটি নৃতন চাকরী লাভ করেন। 
সেই সময়ে ঘটিত রোহিলাদের যুদ্ধাভিষান কালে তিনি রোহিলখণ্ড পধটন 
করেন। কিন্তু সফদরজপ্দ কর্তৃক নবাব বাহাঁছুর নিহত হইলে মীর সাহেব 
আবার বেকাঁর হন । শীঘ্রই দেওয়ান মহানাঁরাঁয়ণের নিকট আশ্রয় লাঁভ করেন। 
আবার সেকেন্দরাবাঁদের যুদ্ধের সময় তিনি আহমদ শাহের সঙ্গী ছিলেন । এই 
সকল ছুধৌগের হৃধ্যে কাল যাঁপনকাঁলে কতকদিনের জন্য মহারাঁজা নাগর মলের 
অধীনে আপিয়া ম্বম্ভিলাভ করেন। কিন্তু দিলীর বাদশাদের গৃহযু'দ্ধর কলে 
দিলী সামাজ্যের পতনকাঁলে এক অশুভ মুহুর্তে মীর সাহেবের নিজ বাঁড়ীও 
লুটপাট হইয়] যায় । এই সকল ছুরবস্থাঁর সম্মুখীন হইর] তিনি অবশেষে দিল্বী 
পরিত্যাগ করিতেই মনস্থ করিলেন । 

দিলী পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে কতকদিন মথুরাঁয় অবস্থান করার পর 
মীর সাহেব মখীরপুরে অবস্থিত সুরজমল জাঁটের ছুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। 
তথায় সথরজমল তাহাকে বিশেষভাঁবে আঁদর-আঁপ্যায়ন করেন ও একটি মাসিক- 
ভাতা নিদিষ্ট করিয়া দিলেন। ত্রিশ বৎসর স্থরজমলের আশ্রয়ে তাহার জীবন 
বেশ স্থখশীস্তির মধ্যেই অতিবাহিত হয়। মখীরপুরে অবস্থান কালে সময় 
সময় তিনি তাহার জন্মভূমি আকবরাঁবাদ দর্শন করিতে আসিতেন এবং তথায় 
কতকদিন অবস্থানও করিতেন। ত্রিশ বসর কাল জাট পরিবারে আশ্রয় 
লাভের পর সেখাঁনেও জাটদের বিদ্রোহের ফলে আবার এক নূতন ছুরধোগের 
সৃষ্টি হয়। এবং মঙ্গারাঁজা নাগরমলের সঙ্গী হইয়া তিনি মাধু পিংহের' 
পুত্র পৃর্থী সিংহের সীমান্ত রাজ্য কামান নামক স্তানে আপিয়া আশ্রয় 
গ্রহণ করেন । 

শীঘ্রই বাধ্য হইয়] নিরাশ্রয়তাবে আবার মীর সাহেব দিলীতে প্রত্যাবর্তন 
করেন । তথাঁকাঁর ভুপীমুদ্দৌলীর কনিষ্ঠ ভ্রীতা। ওয়াজীহ-উদ্দীন হইতে তিনি 
কিছু তাতী পাইতে সমর্থ হইলেন। তখনকার দিলীর বাদশ। দ্বিতীয় 
আলমগীর তাহাকে ডাকিয় পাঠাইলেও মীর সাঁহেব কখনই দিল্লীর বাদশার 
ডাকে কর্ণপাত করেন নাই। তা! সত্বেও বাঁদশ|! তাহাকে সময় সময় 
সাহীষ্য প্রেরণ করিতেন । 

মীর সাহেবের এই ছুর্যোগের সময় লক্ষৌর নবাব টির, লার দরবার 
হইতে এক নিমন্ত্রণ-পত্র আদে ও তাঁহাকে বিশেষ অন্থারোধ কারয়। লেখ! হয় 
যে, দরকার হইলে নবাব সাহেব পাথেয় পাঠাইতেও রাজী আছেন। কিন্ত 
তিনি নবাবের দ্বিতীঘ্ন পত্রের অপেক্ষা না করিয়াই লক্ষৌর দিকে ধাবিত হন 
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এবং কয়েকদিন ফরথাবাদে মুজফর খানের আশ্রয়ে অবস্থান করিয়া! লক্ষষৌ 
উপস্থিত হন। “আবে-হয়াৎ, প্রণেতা আজাদ সাহেব বলেন, লক্ষৌ যাইবার 
পাথেয় পর্যস্ত তাহার হাঁতে ছিল না এবং মীর সাঁহেব তাহা কোন বন্ধু হইতে 
ধার করিয়৷ লক্ষৌর পথে রওন] হইয়াছিলেন। তিনি আরো! বলিয়াছেন, 
মীর সাহেব মুসাফির বেশে সর্বপ্রথম কোন মুসাফির-খাঁনায় উপস্থিত হন। 
সেই মুহূর্তেই জানিতে পারিলেন যে লক্ষৌরই কোন স্থানে সেইদিন মুশীআঁর! 
বা সংস্কৃতি-বৈঠকের আয়োজন করা হইয়াছে । তিনি কাঁলবিলম্ব না করিয়। 
দিল্লীবাসপীদের সেই মুসাফিরের পৌঁষাকেই তথায় উপস্থিত হইলেন। তীহার 
এই কবি-প্ররূতি ও মুসাঁফিরী-পোষাঁক সভাঁসদদের হাঁসির উদ্রেক করে। 
মীর সাহেব বক্তৃতা ধিতে উঠিলে কেহ কেহ অবজ্ঞাভরে তাহাঁর পরিচয় 
জিজ্ঞাসা করিতেও ইতস্ততঃ করিলেন ন1। ইহার উত্তরে তিনি ঘজল- 
ছন্দে গাঁছিলেন, 


কিয়া বুদ্‌ ও বাশ পুছে। হে! পুরব. কে পাঁকিনে । 
হম্‌ কো গবীব জান্‌ কে হর্স, ইস্‌ পুকাঁর্‌ কে। 
দিল্লী যো এক শহর থ| আলম্‌ মে" ইন্তখাঁব; 
রহতে থে মুন্তখব, হী জহান্‌ বরোজগ।ব্‌ কে। 
উস্কে ঘলক্‌ নে লোট্‌ কে ওয়েবান্‌ করু দির) 
হুম্‌ রহনে ওয়ালে হৈ উনী উজড়ে দিয়ারু কে । 
এপি তি 9 ১১ 00 9১১ ৯২ ৪ 
4 05 07১৯ ৮০৯৩ 4 ৬২ ২৮) 95 (৯ 
2৩৯০] ০0৮০ 015 00 08 শি] 9৯ 5 
4089১) 0 ০৪৯ ৮৮৯৩১০ 7) 
0578 71 45:০৪ 4 ৮) ০০৭ 
4 3৬১ সী ৬ ভে এরাও 4-৯) ্ৈ 
অর্থাৎ, হে পূর্ববাঁণী, আমাঁকে গরীব জানিয়! হাদিয়া হাসিয়া ( অর্থাৎ 
বিদ্রপছলে ) কি জিজ্ঞাসা করিতেছ ? পৃথিবীর মধ্যে দ্িলী নামে যে একটি 
প্রসিদ্ধ শহর রহিয়াছে--সেখানে আমি একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হিসাবে বসবাস 
করিতেছিলাম। দুবদৃষ্ট ইহাকে লুটপাট করিয়! ধ্বংস করিয়া! দিয়াছে, সেই 
ধ্বংসপ্রার্থ হানেরই আমি একজন বামিন্দা। 
_ এই ছন্দিত উত্তরে সহজেই সকলে বুঝিতে পারিলেন যে, এই উদ্ভট 
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প্রকৃতির লোকটি দিল্লীর শ্রেষ্ঠ কবি তকী মীর ছাড়! আর কেহই নয়। 
শীপ্রই নবাব আসছুদ্দৌলাঁও তাহার আগমন-সংবাদ জানিতে পারিয়া, তাহাকে 
সমাদরে তাঁহার নিজ দরবারে নিয়া গেলেন ও তাহাকে ২০০২ টাঁকা মাসিক 
বেতন নির্দি্ই করিয়। দিলেন। 
লক্ষৌতে মীর সাহেবের জীবৎকাল অনেকটা স্থুখময় ও শান্তিপূর্ণ 
হইয়াছিল। নবাব সাহেব কবিবরের সঙ্গ ও সাহচর্ষে বিশেষ আপ্যাঁয়িত 
হইতে লাগিলেন। কথিত আছে, শিকারকালে পর্যন্ত মীর সাহেবকে তিনি 
সঙ্গে নিয়া যাইতেন এবং শিকারের ঘটনাসমূহের মালমসন্লা নিয়াই মীর 
সাহেবের দুইটি “শিকার-নাঁমা” কাব্যের উল্লেখ আছে। কিন্তু শেষ জীবনে 
নবাব আসফুদ্দৌলার সহিতও তাহার সন্ভাব থাকে নাই। বস্ততঃ মিথ্য। 
আত্মীভিমান ও আত্মঘচেতনতার জন্যই তাহাকে সারাজীবন ছুংখকষ্টের মধ্যে 
কালযাপন করিতে হুইয়াছে। উপযুপরি শেষজীবনে স্বাস্থ্যতঙ্গের জন্য শারীরিক 
ও মানমিক উভয় প্রকার পীড়াই তাহাকে যথেষ্ট যন্ত্রণা দিয়াছে । 
মীর সাহেব দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছিলেন । তবে তাহার জন্ম ও মৃত্যু 
তারীখ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। মহম্মদ আঁস্করীর মতে ১৭২৪ খুষ্টাব্দে 
মীর সাহেব জন্মগ্রহণ করেন ও ১৮২০ (১২২৫ হিজরী ) খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু 
হয়। কবি নাসিখ তাহার মৃত্যু-তারীখ নিম্নলিখিত “তারীথ+-এর মাধ্যমে 
বিবৃত করিয়াছেন, 
ওয়! ওয়েল! মুর্দ, শহে-শায়েরান্‌১ 
2555৯) 
মীর তকী তীহার কাব্যের অনেকস্থানে নিজকে দরবেশ বলিয়! পরিচয় 
দিয়াছেন ও তাঁহার ছুখময় জীবনের জন্য বিশেষ আঁফশোঁষ করিয়াছেন । 
তাহার খিজ সখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিষয়ে কবি বলিতেছেন, 
হাল তে| ইয় হৈ মুঝকো| ঘমে। সে নহী' ফরাঘ,; 
দিল্‌ সৌজিঠ্-দরুনী সে জল্তা হৈ চু চরঘ,। 
সিন! তমাম্‌ চাক হৈ সার! জিগরু হৈ দাঘ3 
হৈ নাঁম্‌ মজলিস! মে মরা মীবে-বে-দিমাঁঘ, | 
তীর 2) এ ও ০১ 9০ 2 ৫3 9) ৬০৭ 
রিরিয়ি যি. 


১। অর্থাত, হায় হীয় কবি-দআআট মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।-_ইহীর আরবী আক্ষরিক 
গণনানুসারে ১২২৫ হিজরী | 
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অর্থাৎ, অবস্থা তো এই যে দুঃখ হইতে অব্যাহতি নাই-হৃদয় আভ্যন্তরীণ 
অগ্রিদ্ধাহে প্রদ্দীপের ন্যায় জলিতেছে। সমস্ত বুক ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হুইয়! গিয়াছে 
( এবং ) সার] হৃদয় ক্ষতবিক্ষত । (আর) আমি সভা-সমিতিতে “নিরহঙ্কার 
মীর" বলিয়। অভিহিত । . 

কবি নিজকে বে-দিমাঘ” ব| নিরহঙ্কাঁর সম্বোধন করিয়। থাকিলেও 
তিনি যে অহঙ্কাদের পুর্ণ প্রতীক ছিলেন, তাহ। তাহার নিজ-জীবন ব| তাহার 
সমালোচনা-সংগ্রহ আঁলোৌ5ন। কৰিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। ত্াহাঁরই 
অগ্রগামী দমসাক্য়িক প্রসিদ্ধ কবি শা হাতিম সম্বন্ধে মীর লাহে বলিতেছেন, 
মদীস্ত, জাহিল্‌, অথাৎ তিনি (একেবারে ) অজ্ঞ ব্ক্তি। আবার, তাহার 
প্রসিদ্ধ মসনবী-কাঁব্য অজগর-নাঁমী-তে দেখিতে পাই, তিনি নিজেকে 
অজগর সর্পের সহিত), আর অন্যান্ত কবি ও সাহিত্যিকদের অজগর-তক্ষ্য 
ছোট ছে'ট জন্ত-জানোয়ারের সহিত তুলনা করিয়াছেন । এবং তিনি এই 
রূপকের সাহায্যে প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, তাহার স্বাধীন, তেজ:পূণ 
ও সার্থক চিন্তাধারার সামনে অন্যান্ত কবিদের অর্থহীন, ফাক চিস্তাধাবাঁর 
কোন সামপ্তশ্তই হয় না। 

নিজে আত্মীভিমাঁনী ও অহঙ্কারী হইলেও, মীর সাঁহেব খাঁটি জিনিষের 
কদর বুঝিতেন। প্রসিদ্ধ কবি সৌদাঁকে তাঁহার জীবনী-সংগ্রছে তিনি বেশ 
সম্মানের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন দেখিতে. পাওয়া যাঁয়। সৌদা সম্বন্ধে 
লিখিতেছেন, মলিকুশ২শুয়ারায়ে-রীখ ত' উ-রা শীয়েদ__ 

(০3121) 21 9) ২৪) শি) 

অর্থাৎ, তিনিই রাঁজ-কবির উপযুক্ত । 

দীর্ঘ জীবন হেতু মীর তকী অনেক কাব্য লিখিবাঁর শ্থমোগ লাভ 
করিয়াছিলেন। তাঁহার নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। 

(১) ঘজল সম্বলিত ৬ট বৃহদায়তন দেওয়ান । 

(২) বহুসংখ্যক মপনব কাব্য । ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য (ক) 
(পূর্বে উল্লিখিত) অজগর-নামা ; (খ) শুয়ালয়ে-ইশ.কৃঃ (গ) জৌশে-ইশ কৃ; 
(ঘ) দরিয়ায়ে-ইশ কৃ) ডে) অইজাঁজে-ইশ.কৃ) (চ) খাব ও খিয়্াল $ (ছ) 
মুয়ামলাতে-ইশক 3 জে) তম্বীহ অল্-খিরাল এবং (ঝ) শিকার-নাঁমা এট 


১০৮ উচ্ছসাহিত্যের ইতিহাস 


নামেই তিনটি মসনবী-কাব্যের উল্লেখ আছে। ইহাদের ছাড়া আরো অনেক 
ছোট ছোট মসনবী-কাব্য তিনি লিখিয়াছেন । বিলী, বকৃরী ও কুত্ত। প্রভৃতি 
নিয়াও তিনি কাব্য লিখিয়াছেন। “মূর্ঘ বাজী, সম্বন্ধে তাহার একটি কাব্যের 
উল্লেখ আছে। “বর্সাৎ সন্বপ্ধেও তিনি কয়েকটি ছোট ছোট মসনবী-কাব্য 
লিখিয়াছেন ; যেমন, মৌন্তুমে-বর্স(ৎ বারিশ কী শিদ্দৎ ও সফরে- 
বর্সাৎ প্রভৃতি । 

(৩) একটি ফারশী দেওয়ান । 

(৪) জিকৃরে-মীর £_ফারসীতে লিখিত মীর সাহেবের আত্ম-জীবন 

কাহিনী ।, 
(৫) ম্ুকাতৃশশশুয়ারা বা ফারমীতে লিখিত উদ সাহিত্যিকদের 
জীবনী-সংগ্রহ | | 

এই সকল গ্রন্থ ছাড়াও খীব সাহেব উদ্ৃতে বিভিন্ন কাব্য ধারার স্যষ্টি 
করিয়া গিয়াছেন। যেমন, ওয্ান্থখত, মুললিস বা মুরব্বি১। এবং এই 
সঙ্গে অনেক ফ্ষাপ্রসী বয়েৎ-কে উদ মুসলিদ বা মুরব্বি ছন্দে রূপান্তরিত 
করিয়াছেন । আবার অনেক ফারশী কবিতারও উর্ছকাব্যাগবাদ করিয়াছেন। 
আবে-হয়াৎ-প্রণেতা ইহাঁদের কয়েকটি নিদর্শন তাহার প্রসিদ্ধ জীবনী-সংগ্রহে 
উল্লেখ করিয়াছেন । তাছাড়া মীর সাহেব কাসিদা, রুবায়ি, হিজ. প্রভৃতি 
প্রচলিত উঠ কবিতাও লিখিয়মাছেন, কিন্তু এই সকল কবিতীয় তিনি মোটেই. 
প্রপিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই । ৃ 

মীর তকী মীরের প্রসিদ্ধি বিশেষ করিয়া তাহার উদ্ু“ঘজল বা গীতি- 
কাব্যের জন্য । বস্ততঃ তিনিই বোধ হয় ঘজল-কবিতায় উর্ছ সাহিত্যের 
সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। মসনবী কবিতায়ও তাহার স্থান উদসাহিত্যে কম নহে । মীর 
হমনকে বাদ দিলে উত্ুসাহিত্যের মসনবী কাঁব্যেও তাহার তুলনা হয় ন]। 

ঘজল-কবিতার বৈশিষ্ট্য সরলতা, সরসতা, ভাবব্যঞ্ধনা ও সর্বোপরি 
ছুঃখকষ্টময় জীবনের যাতন] ও প্রেমাম্পদের জন্য বিরহ-বেদন! তীহাঁর কাব্যে 
পূর্ণমাত্রায় স্থান পাইয়াছে। বস্ততঃ তীহাঁর ছুঃখময় জীবনই যেন একটা মহাঁন্‌ 
কাব্য এবং তাহাই তাহার কাব্যের প্রতি অক্ষরে প্রতিফলিত হইয়াছে। 
তাহাকে অনেক সময় উদ্গকাব্যের সাদী বলিয়া! অভিহিত করা ₹ঘ। তাহার 
সমপাময্িক ও পরবর্তী সকল প্রসিদ্ধ কর্বিই একবাক্যে তীহাঁর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার 
করিয়া গিয়াছেন। সমসাময়িক মীর ও লসৌদাঁর তুলনা করিতে যাইয়। 


শাক শত শিস দি শশী শিপ পিপিপি 


১) যথাক্রমে ৫, ৩ বা ৪ পংক্তিতে স্তবক-বিশিষ্ট গাথা । 





দিহলবী উ্ুলাহিত্যের দ্বিতীয় পর্যায় ১০৯ 
প্রসিদ্ধ সাহিত্য-রমিক খাজ] বাঁদিৎ বলিয়াছেন, দুনে। সাঁহেবে-কমাল হায়' ; 
মগর ফরক ইত্ন! হাঁয় কে মীর সাহেব ক কলাম “আহ” হায় আওর মীর্জা 
ক1 কলাম “ওয়াহ' হায়। 
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সোঁজাঁকথায় মীর নৈরাশ্টের কবি, আর সৌদ সরমতাঁর কবি। এ যেন 
বাঙল] সাহিত্যের চণ্তীদান ও বিগ্ভাপতি। উভয়েই শ্রেষ্ঠ আমন গ্রহণ 
করিয়া আছেন, কিন্তু চণ্ডীদান বিরহ ব্নায় আর বিদ্ভাপতি মিলন-কাব্যে। 
মীর-কাঁব্যের নিদর্শনম্বরূপ কয়েকটি পঙ-ক্তি নিয়ে উদ্ধত হইল। 
ইশ কৃ হী ইশ.ক হাঁয় জই| দেখে।) 
সারে আলন মে তর রহ! হায় ইশ ক। 
71৬৫5 0222-1825 ০০ 
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কবি কেবল প্রেমের মহিমাই কীর্তন করেন নাই, দার্শনিক-মীরের পরিস্ফুরণ 
নিয়নের পডক্তি গুলিতে বিশেষভাবে লক্ষিত হইবে। 

ইয় যো মুল জিসে কহে হৈ "উমর্ 

দেখ, লো ইস্তিজার্‌ সা হৈ কুছ. । 
অর্থাৎ, (পাখিব-) জীবন বলে যাহা! অভিহিত হয়, তাহ1 (দীর্ঘ যাত্রা- 
পথের ) বিশ্রাম (-স্থান মাত্র); লক্ষা করিয়। দেখ ইহ ( তোমার আদর্শ 
লাভের জন্য ) “অপেক্ষা? ( ছাড়া) আঁর কিছুই (নয় )। 

আবার, 
কুফরু কু চাহিয়ে ইসলাম ক জীনৎ কে লিয়ে; 
হুসন জুমার হায় তসবীহে-ম্থলেমানী ক। 
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অর্থাৎ, যদি ইর্সনামের অলঙ্কার ( বৃদ্ধির) জন্য কিছু 'ব্ধর্ম।-এর প্রতা শা 
থাকে, তাহা এই-_ স্থলেমীনী নাম-মাঁলার পৈতা 'সৌন্দর্ধ'! 


(খ) দিহলবী উদ্ুসাহিত্যের তৃতীয় পর্যায় 
(ঝা ইন্শ।--যুসহফী যুগ ) 


ইন্শা-মুলহুফীর যুগে ছুই বিভিন্ন ধারাঁর সমাবেশ হইয়াছে । মুসহফী- 
অন্রসারিগণ প্রাচীন ধারাকে বহন করিয়া থাকিতে পছন্দ করিতেন, অন্যথা 
ইন্শা-পথাঁবলম্বিগণ আধুশিকতার বার্তা বহন করিয়া চলেন। তাহাতে 
বাকা-রীতি আরে! সরম হয়, ।কন্ত কৃত্রিমতার বাহুল্য ঘটে। 

এই যুগের আর একটি ধৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় যে এই সময়কার পণ্ডিত ও 
মাহিত্যিকগণ মকলেই ক্রমে ক্রমে দরবারী-কবিতে পরিণত হইতে লাগিলেন। 
সৌদ।-ম'রের যুগে দেখিতে পাইয়াছি যে কবিগণ ধাঁজদরবার হইতেই 
পৃষ্ঠপোষকত1 লাভ করিলেও তাহার! তাহাদের স্বাধীনতা কখনই বিজন 
দেন নাই এবং তাহাদের স্বাধীন চিস্তাধার। প্রকাশ করিতে মোটেই 
ভীত ছিলেন না । বরং তীহাঁদের স্বাধীন মত প্রকাশ করিতে গিয়! যদি 
রাঁজ-অন্ঞগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, তাহাঁও নতশিরে স্বীকার করিয়াঁঁছন। 
কিন্তু এই যুগের কবিগণ রাজ-অন্ুগ্রহ লাভের জন্য নিজেদের স্বাধীন মতবাদ 
বিপ্ন করিতে মোটেই কার্পণ্য করেন নাই। ফলে ফারসী সাহিত্য- 
চিন্তাধারার অনুনরণকারী স্থফীযতবাদপূর্ণ “রীখ.তা, কবিত। অনেক স্থলে 
অর্থগৃর, ও লালসা পূর্ণ “রীথ.তী” কবিতায় রূপান্তর লাভ করিয়াছে। 

মর ও উচ্চ-চিন্তাধারাঁপূর্ন কবিতার অভাব দৃষ্ট হইলেও, এই যুগে নব 
নব কাব্য.রীতি ও প্রকাশত্ুঙ্গীর বহুল প্রভাব স্থচিত হয়। আধুনিকতার 
পরিপোষকগণ কাব্যের বাহাড়ম্বরের প্রত বিশেষ দৃষ্টিসম্পন্ধ ছিলেন ; আর 
প্রাচীন-পন্থীরা এই পথ হইতে অনেকট| দুরে থাকিয়! কাব্যের খাঁটিরূপের 
প্রকাঁশনায়ই মনোনিবেশ করিয়া গিয়াছেন। এই ছুই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী 
অনুনরণকারীদের সাহিত্যিক তর্কযুদ্ধ ও আলোচনাও অনেক সময় বেশ 
আনন্দদায়ক হইয়াঁছে। 

'ইন্শা' কবি-নাঁমে প্রসিদ্ধ নৈয়দ ইন্শ1 আল্লা খানের পিতা হকীম মীর 
মাশা আল্লা খান নজফ হইতে দিল্লী আপিয়। বসতি স্থাপন করেন। আবার 
কাহারে! কাহারো মতে সমরকন্দ হইতে ভ্াহার। সর্বপ্রথম কাশ্মীরে আপিয়। 


দিহলবী উদ্ছুসাহত্যের তৃতীয় পধায় ১১১ 


পদার্পণ করেন এবং পরে ক্রমে ক্রমে রাঁজদরবারের সান্লিধ্যে আপিয়। ইন্শার 
পিতা রাজ-কবিরাজ বা শাহী-ত্ববীব পদে উন্নীত হন। হকীম সাহেবও 
কাব্য-আলোচনায় বিশেষ আকৃ্ই ছিলেন এবং তাহার কবি নাম ছিল 
“মলদর'। দিল্লীর রাজশক্তি পতনোন্ুখ হইলে তিনি দিল্লী পরিত্যাগ করিয়! 
বাডলার তত্কালীন রাজধানী মুশিদাবধাদে আগমন করেন এবং এই 
মুশিদীবাঁদেই আমাদের কবিবর ইন্শীর জন্ম হুয়। 
প্রথমিক শিক্ষা কৃবিবর তাহার পিতাঁর নিকট হইতেই লাভ করেন । 
কবি-প্রতিভায় তাহার জন্মগত অধিকার ছিল। তাই শীঘ্রই তিনি একজন 
কবিরূপে স্ৃখ্যাতি লাঁত করেন । তাহার কবি-প্রতিভার যে বর্ণনা আবে-হয়াতে 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা এক অপূর্ব সাহিত্যরসে সমৃদ্ধ। আজাদ সাহেব 
লিখিয়াছেন, ধব ইয় হোঁনিহাঁর নও নিহাল তালিম কে চমন সে নিকল। 
তো হর বিশ]! মে কৌঁপল পত্তে ফুল ফল কী কোর়্ায়ে মুখ তলিফা মৌজ.দ 
থী'। ইস তরা কে জিন সরজমীন পর লগে ওহীন্‌ কী আব ও হাঁওয়া কে 
বমৌজব বহার দিখলাঁনে লগে। অইসা তবা আওর আলী দিমাঘ আদমী 
হিন্দুস্তান মে কম পয়দা হৌয়া হোগ।। উম অগর উলুম যে মেকিদী এক 
ফন্‌ কী তরফ মতৌজ্জ হোতে তো সদ্‌হা সাল তক উজহীদে-আঁপর গনে 
যাতে ।"""ইন্হো নে কিপী সে ইস্লাহ নহী লী। উআলিদ কো ইবতদ। মে 
কলাম দিখায়।। হক ইয় হাঁয় কে শঅর শায়েরী ক! কোঁচা জহা৷ সে 
নিরাল! হাঁয়। 
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অর্থাৎ যখন প্রতিভ্াসম্পন্ন সেই নব চারা গাছটি শিক্ষা-উদ্ভান হইতে বাহির 
হইয়। আসিল, তাহার প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কলি, পাতা, ফুল ও ফলের 
বিভিন্ন গুণাবলী যেন সঞ্চিত ছিল। এমনিভাবে যে, যেরূপ মাটির মধ্যেই 


১১২ উদ্্সাহিত্যের ইতিহাঁ 


রোঁপিত হউক না কেন, সেই স্থানের প্রকৃতি-অহ্ুযায়ী বসন্তের সরি করিয়া 
দিতেছিল। এই কবি-প্রক্কতি ও প্রতিতাসম্পন্ন ব্যক্তি ভারতে অতি অল্লই 
জন্মগ্রহণ করিয়া থাঁকিবেন। তিনি সাহিত্যের যে কোন শাখায় মনোনিবেশ 
করিয়াছেন, তথাঁয়ই শতাব্দী কালের জন্য যুগ-অপ্রতিদন্দ্ী বলিয়! বিবেচিত 
হইয়াছেন । ...তিনি কাঁব্যসাঁধনীয় কাহারে নিকট হইতে কোন শিক্ষালাভ 
করেন নাই । কেবল মাত্র প্রথম জীবনে তাহার পিতার নিকট হইতে শিক্ষা 
লাঁভ করিয়'ছিলেন। বস্ততঃ কাব্যসাধনার গতিবিধিই আশ্চর্য । 

যৌবনের প্রারস্তেই ইন্শা মুশিদাঁবাঁদ পরিত্যাগ করিয়া দিল্লীতে 
আসেন । তখনকার দ্িলীর সআট দ্িতীয় শা! আলম (১৭৫৯-১৮০৬) নামে 
মাত্র সম্রাট হইলেও, তিনি বিশেষ কাব্যানুরাগী ছিলেন। হৃত-গোৌরব মুঘল 
দরবারের সকল শ্রী লুপ্ত হইয়া গেলেও, সম্াট কবি ইন্শার প্রতি শ্রদ্ধা ও 
অন্থগ্রহ দেখাইতে কোঁনই কার্পণ্য করিতেন নী। আর রসিক ইন্শ৷ তাহার 
মধুর প্রকৃতি দ্বারা বাদশাকে এমনিভাবে বশ করিয়াছিলেন ষে তিনি এক 
মুহুর্তের জন্যও কবি-দান্নিধ্য হইতে দূরে থাঁকিতে ইচ্ছ! করিতেন ন|। কিন্তু 
শীঘ্রই কবিবর তীহার কবিত্বের মুল্য সঠিক নির্ধারণ করিবার উদ্দেশ্টে 
তত্কালীন উদ” চর্চার কেন্দ্রন্থল লক্ষৌর দিকে ধাবিত হন। 

লঙ্গেৌ পৌছিয়] প্রথমে ইন্শ! শীহজাদ। স্থলেমান শুকৃহ-র আশ্রয় গ্রহণ 
করিলেন। শাহজাদা নিজেও কাব্যচচা করিতেন ও তাহার একটি 
দেওয়ানেরও ভল্লেখ আছে । কান্যানুর|গী ছিলেন বলিয়! স্বভাবতঃই ত'হার 
বিদগ্ধ বাক্তিদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। তীহার দরবারে তখন মুপহফী, 
জুরাং, মিজ1 কতীল ও অন্যান্য কবি কাব্যচর্া করেন। আর শাহজাঁদ। নিজে 
মুসহফীর নিকট কাঁব্যান্থুশীলন করেন । কিন্তু ইন্শা তাঁং।র দরবারে যোগদান 
করার পর তাহার রমিকত। ও কাব্য প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া! যুবরাজ স্থলেমান 
শুধুহ তাহাকেই তীহাঁর কবি-গুক্ক রূপে গ্রহ করিয়া নিলেন । 

ইংরেজ সরকারের মতাঁমিদ ( ম্অতমিদ বা বিশ্বস্ত) প্রসিদ্ধ ভাঁষাঁবিদ্‌ 
তফজল হুমেন খান ইমশার বাঁকচাতুর্ধ, ভাষাজ্ঞান ও পাঁগিত্যের পরিচয় 
পাইয়া সময় সময় তাহার সাগ্নিধ্যল[ভের স্বযোগ নিতেন । তিকজল হুসেন 
আবার নবাব সাদৎ আলী খাঁনের একজন উপদেষ্ট। ছিলেন। তাহার নিকট 
ইন্শার গুণাবলীর পরিচয় পাইয়। নবাঁৰ সাহেব তাহাকে তাহাঁর “মুসাহিব" 
পদে নিযুক্ত করিলেন। নংসারাভিজ্ঞ, সংস্কার-প্রিয় ও শাসনকামী নবাবকে 
ইনশ] সহজেই আমোদাতিলাঁসী ও রসাহুরাগী করিয়া তুলিলেন। আর তাহার 
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প্রভাব এমনি বিস্তার করে যে রাঁজকার্ধে পর্যন্ত ইন্শ। তীঁহার চির-সহচর 
ছিলেন। রাঁজকার্ধাদিতেও ইনশার কথার কখনই অন্তথা হইত না। কিন্ত 
শেষ পরধস্ত তাহাদের মধ্যেও মনোমালিন্য হয় এবং ইহার ফলে ইন্শার শেষ 
জীবন বেশ দুঃখের মধ্যেই অভিবাঁহিত হয়। 

ইনশ। যেমন রমিক-কবি, তেমনি একজন বিখ্যাত ভাঁষাবিদ্‌। বস্ততঃ 
তাহার দরিয়ারে-লতাঁফৎ (ৰা রস-পদুত্র ) হিন্দুস্তানী ভাষার প্রথম শ্রেষ্ঠ 
তুলনামূলক ব্যাকরণ হিসাবে চিরকাল অমর হইয়। থাকিবে । তিনি আরবী, 
ফারমী ও তুকা ভাষাম্ম যেমন বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন, তেমনি হিন্দুস্তানী ভাষা 
ছাড়া প্রাদেশিক অন্যান্য ভাঁষাঁলমৃহেও তাঁহার বিশেষ দখল ছিল । এমন কি 
তাহার গ্রন্থে ব্রজভাষা, পশতু, পঞ্জাবী, পূরবী (-হিন্দী), কাশ্মীরী, 
মারাঁঠী ও গুজরাটি ভাষায় কবিতাদিরও উল্লেখ আছে। কথিত আছে, তিনি 
এই নকল ভাষায় বাক্যালাঁপও করিতে পারিতেন। তীহাঁর গভীর ভাষাজান 
ও পাপ্ডিত্যের জন্য অনেক সময় ইন্শাকে ভারতের দ্বিতীয় আমীর খসরূ বলিয়া 
অতিহিত কর হয়। 

ইন্শাকে অনেকটা ভীহারই সমসাময়িক বাঙলার কবিগুণাঁকর 
ভারতচন্দ্রের সহিত তুলনা! কর! ঘাইতে পারে । উভগ্চেই শব্দকুশলী কবি ও 
তাহাদের ভাষাজ্ঞানের গভীরতা ও প্রসারতা হেতু উভয়েই স্থললিত ও রসাল 
শব্দ-চয়নে দিদ্ধহত্ত। খাঁটি কবি বলিতে যাহ! বুঝায়, তাহাদের উভয়েই 
সেইরূপ ছিলেন না। তবে কাব্যের রল-স্থটিতে তাঁহাদের যে যথেষ্ট হাত ছিল 
তাহা সহজেই অন্থমেয়। কিন্তু যুগের আবহাওয়! তাহাদের কবিত্ব ও 
রস-স্থটির উন্নত শিখরে আরোহণ করিবার স্থযোগ দেয় নাই। 

ইন্শ! নিয়লিখিত কাব্যসমূহ লিখিক্াছেন। 

(১) উদ-ঘঙ্গল সম্বলিত একটি বৃহদ্াকার দেওয়ান । 

(২) দেওয়ানে-বীখতীঃ ইহার শেষিকে কয়েকটি মুত্তজাঁদ, 
ফেনল্িয়ান ও তিলিম্মাৎ কবিতাও সংযুক্ত হুইয়াছে। 

(৩) উতুও ফারসীতে লিখিত কাঁদিদ। কবিতা । 

(৪) ফারমী-দেওয়ান। | 

(৫) শর ও বরন্জ.ঃ মৌলান] রূমীর প্রপিদ্ধ ফারসী মসনবীর 
অন্থুকরঁণে এই মসনবী কাব্যটি রচিত। যেমন ইহাতে রমীর কাব্য-ছন্দ 
গ্রহণ কর হইয়াছে, তেমনি প্রপিদ্ধ মসনবীর স্ুফীতত্ব কথাও 
বিরৃত হইয়াছে । ইহাতে ইনশার কবিত্বের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গেলেও, 
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তাঁহার শ্বভাবগত প্রভাব ইহাকে খাঁটি কাব্য করিয়া তুলিতে দেয় নাই। 
মৌলানা আজাদ তাহার আবে-হয়াঁতে সত্যই লিখিয়াছেন, খীর্‌ মে' নিমকৃ 
ডাল্‌ কর্‌ ত্ব বার কো তমসখর্‌ কর দিআ৷ (ক্ষিরে লবণ ঢালিয়! রদকাব্যকে 
কৌতুককাব্য করিয়া ফেলিয়াছেন )। | 

(৬) হুকৃত। ( _ শুক ত্বহ ব। বিন্দু) বজিত একটি মসনবী কাব্য | 

(৭) শিকাঁর-নামা ঃ ইহাঁও একটি মসনবী কাব্য। নবাব সাদৎ 
আলী খাঁনের আদেশে ইহা রচিত হয়। ইন্শার কাব্যসমূহের মধ্যে ইহা! 
একবাক্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া শ্বীকূত হইয়া থাঁকে। বস্ততঃ তাহার প্রভুর শিকার 
ঘটিত বিষয় সমূহ ও প্ররুতির স্বাভাবিক স্থনিপুণ বর্ণন। ইহাকে রসঘন 
করিয়! তুলিয়াছে। ূ 

(৮) শিকায়ৎ ই-জমাঁন] নাক একটি মসনবী-কাব্য। 

(৯) কয়েকটি প্রেন বিষয়ক মপনবী কাব্য: ইহাদের একটিতে হাঁতী 
ও চঞ্চলপিয়ারী নামে একটি হস্তিনীর বিবাঁহের বিষয় বণিত হইয়াছে 1 

(১০) ম্ুকৃতা বঙ্জিত বিভিন্ন প্রকার কবিতা সম্বলিত একটি 
উদ দেওয়াঁন। 

(১১) নান প্রকাঁর কবিতা (যথা, মুঅন্মা, রুবায়ী, কিতা ও তারীখ ) 
সম্বলিত উ্‌-দ্েওয়ান। 

(১২) হিজ, (বা ব্যক্সার্ক ) কবিত|; ইহাতে নানা প্রক্কৃতি বিশিষ্ট 
লোকের উদ্দেশ্যে ব্য্গপূর্ন কবিতা ছাঁড়া বোলতা৷ ছারপোকা ও মক্ষিকা 
প্রভৃতি প্রাণী বা কীট এবং শীতোঞ্ ভেদে প্রকৃতির বিরুদ্ধেও তিনি হিজ, 
কবিতা লিখিয়াছেন। 

(১৩) মাড়োরারী ভাষায় গিআন্‌ চন্দ, সাহ্কারের উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গ পর্ণ 
একটি মসনবী কাব্য । 

(১৪) এই সকল কাব্য ছাঁড়া ইন্শ! ঠেট্‌ হিন্দী তথা উদুভাষায় 
গগ্যাঁকারে একটি রূপ-কাহিনী লিখিয়। গিয়াছেন। ইহাতে কোন আরবী 
ফাঁরলী শব্দের প্রয়োগ নাই ; আবার, সংস্কৃত তথা তত্দম শব্দের ব্যবহারও 
তিনি করেন নাই। এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল হইতে কয়েক ভাগে 
ইহা সম্পাদিত হইয়াছে । 

ইন্শার প্রপিদ্ধির অন্যতম কারণ রসিকতা ও হাস্তকৌতুকের মাধ্যমে 
চুল বাক্যাদির স্থষ্টি। এই হাম্যকৌতুকপূর্ণ কবিতায়, তাঁহার তুলনা কেবল 
প্রপিদ্ধ উচ্কবি সৌদার সহিতই হইতে পারে। তবে সৌদার রসজ্ঞানের 
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সহিত ইন্শাঁর কবিত্বের কোন তুলনাই হয় না। তিনিও সৌদার সায় 
সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার আলোচনা! ও সেই সকল বিষয়ে কাব্য গিখিতে 
সযত্ব হইয়াছেন। কিন্ত অনেক সময় তাঁহার কৌতুক প্রবণতার প্রাবল্য হেতু 
কাব্যের রসন্ষ্টিতে তেমন সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। তাই তাহার 
ঘজল-কবিতা লিখার প্রচেষ্টায় রীখ তা রীখ তীতে পরিণত হইয়াছে । বস্ততঃ 
তিনি রীখ তী কবিতার অন্ততম পথ-প্রদর্শক | 

ইন্শা গভীর চিস্ত।শীল ব্যক্তি ছিলেন না। অদ্ভুত পাণ্ডত্য থাক! 
সত্বেও তাহার “মন্-চলী” স্বভাব তাঁহাকে একজন শ্রেষ্ঠ কবির আসনে উপবিষ্ট 
হইতে দেয় নাই। তিনি কবি না হইয়! অনেকট। রাজ-ভাড় ছিলেন । আর 
তাই তাহার সমসাময়িক মুপহকী তাহাকে সত্যই বণিয়াছেন, ও আলা কে 
শীয়ের নহী' তে! ভাড় হায় ভিড়োয়ে-_ 
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ইনশার কবি-প্রকৃতি ও সেই সঙ্গে উহার কাব্য-পরিচয় কতকটা নিম্নে 
বিবৃত হইল । 


সাদৎ আলী খানের মুমাহিব-পদে নিযুক্ত থাকাকালীন, একদিন কোন 

এক ব্যক্তির পাগড়ী খাপছাঁড়া অবস্থায় সজ্জিত দেখিয়। নবাব সাহেবের কবিত্ 
ফুটয়া উঠে এবং তিনি বপিয়া উঠিলেন, পগড়ী তো নহী" হৈ ফরাসী কী 
টোপী। কিন্তু সাঁদৎ আলী খাঁনের কবিত্বের দৌড় আর অগ্রসর হইল ন|) 
তিনি তাহার মুসাহিরকে সম্পূর্ণ ঘঙ্জলটি তৈয়।র করিতে নির্দেশ দেন। ইহার 
উত্তরে ইন্শ1 গাঁহিলেন, 

পগড়ী তে) নহী" হৈ ফরাসীপ্‌ কী টোগী; 

ইয়াঁন্‌ রক্কৎ-ই-সলাম্‌ উৎরে হৈ ইব.লীস্‌ কী টোগী। 

হৈ শেখ, কে সর অঈসী হী তল্বীস্‌ কী টোপী; 

ধস সে কি পড়ী কাঁপে হৈ ইব.লীস্‌ কী টে'পী। 

দীতে হৈ কুলহ অপনে মুরীদুন্‌ কো৷ জো ত্বফী; 

কহতে হৈ ইহী থী সর্-ই-জর্জৈদ কী টোপী। 

মে! চিকটা হোয়ী হৈ ই মুনঘ,ঘদ্ব,কি জহাঁন্‌ মে) 

অঈলী তো! নহ হোগী কিসী সাঈস্‌ কী টোপী। 

হুদ্ছদ্‌ কোঁ খুশী তব হোঁয়ী গগিস্‌ দম্‌ নজবু আয়ী; 

হাখুন্‌ মে হ্থনেমান্‌ কে বিল্ক্কীদ্‌ কী টোপী। 


১১৩ _ উচছ্রসাহিত্যের ইতিহাস 
কুল্‌ সৌজ-ন্‌ই-ঈসা মে' পরো খত্ব-ই-শু'আয়ী; 
খূর্শাদ্‌ নে সী £হ্বরৎ-ই-ইদ্রীম্‌ কী টোপী। 
কীওন্‌ বাস্তে জুর্ণীব, কে মেরী নহ হো ঃহাঘির্‌) 
ঘুল্মাঁন্‌ কী অবর্‌ £হব্-ই-ফরাবীম্‌ কী টোপী। 
পরীওন্‌ কে ঘরে মে' বহী চোরী কে মজে লে) 
জিন্‌ পাস্‌ হে জিন্নোন্‌ কী জোঁআসীস্‌ কী টোপী। 
মুম্কিন্‌ হো তো দহব্‌ দীজে বন। কর্‌ তেরে সব্‌ পর্‌ঃ 
জ.র্বফ ৎ-ই-মহ ব জু.হরহ বব বর্জৈস কী টোপী । 
অঙ্গরীজ. কে ইকবাল্‌ কী হৈ অঈসী হী রস্মী; 
আব্বেখৎ হে জিস্‌ মে ফরাপীস্‌ কী টোপী। 
ইন্শ! মেরে আপ। কী সলামী কো ঝুকে হৈ 
স্ক্ধ।ন-ই-সর! পর্দহ-ই-তক দ্ীস্‌ কী টোপী। 
আবার, একদিন তাহার প্রতুর সহিত মুপাহিব সাহেব নৌকাবিহারে 
চলিয়াছেন-_-আঁর নবাঁব সাঁদৎ আলী ইন্শার কোঁলে মস্তক রাঁখিয়। নদীর 
দৃশ্য দেখিতেছেন। হঠাৎ দৃষ্টপথে একটি গৃহের সামনে লেখা দেখিতে 
পাওয়া গেল__ 
ম ৬9১৪ ৬৯ ৪০ ৬৬৩ (3১৯ 
তখন কবিবরকে সম্বোধন করিয়া নবাব সাহেব কহিলেন, মনে হইতেছে 
কেহ গৃহপ্রতিষ্ঠার সময় নির্দেশক (আরবী ধারামতে) “তারীখ' লিখিতে চেষ্ট। 
করিয়াছেন, কিন্তু কাব্যাকারে লিখিয়া উঠিতে পারেন নাই। তুমি ইহা 
হইতে রুবায়ী-ছন্দে একটি “তাবীথও বলিম্না দাও । কবিবর তৎক্ষণাৎ 
গাঁহিলেন, 
নহ আরবী নহ ফারসী মহ তুকী; 
নহ সম্কী নহ তাল্কী নহ স্থবৃকী। 
ইয় তারীখ, কহী হায় কিলী লুকী; 
হোয়েলী আলী নকী খান্‌ বহাঁছুর্‌ কী। 
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শব্ব-কুশলী কবির রসস্ষ্টি প্রতিভাঁর নিদর্শনও আছে। শিকারনাঁমা-র 
অনেক বয়ংই এই সম্বন্ধে উদ্ধত কর! যাইতে পাঁরে--তবে ইহা ফাঁরসীতে 


_ দিহলবী উদ” সাহিত্যর তৃতীয় পর্ধায় ১২৭ 


রচিত। তৃতীয় জর্জ-এর সম্রাট পদে অভিষিক্ত হওয়ার সময়ে লিখিত ইন্শার 
উদ্ুক দ্বীদহ-টি তাহার কবিত্বের উতকর্ষের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে গ্রহণ 
করা যাইতে পাবে। 

ইন্শ। ১৮১৭ খুষ্টাবে প্রাণত্যাগ করেন। 

“ভুরাৎ কবি-নাঁমধারী প্রসিদ্ধ শেখ কলন্দর রধিশের আসল নাম 
ইয়হীয় আমান। তাহার পিতার নাম হাফিজ আমান। কথিত আছে, 
জুরাঁতের পূর্বপুরুষ রাঁয় আমান দ্িলীর বাঁদশ। মহম্মদ শা-র রাজত্বকালে 
একজন দররারী দারোয়ান ছিলেন এবং নাদির শা-র দিল্লী আক্রমণকালে 
১৭৩৯ খুষ্টাবে যুদ্ধক্ষেত্রে তাহার প্রাণত্যাগ হয়। আর তাহার স্বতিচিহ্- 
স্বব্ধপ দিলীপথে এখনে! “রায়েমান” নামে একটি গলি দৃষ্ট হয়। 

জুরাঁতের বাল্যকাল ফয়জ্রাবাঁদে অতিবাহিত হইলেও, তিনি যৌবনের 
প্রারস্তে আবার তীহাঁর জন্মভূমি দিল্লীতে চলিয়া আসেন এবং তথায় নবাব 
মহাঁব্বৎ খানের অধীনে চাকরী করিতে আরম্ভ করেন। তৎপর ১৮০০ খুষ্টাব্দে 
লক্ষৌ আসেন এবং তথায় সুলেমান শুকৃহ-র আশ্রয় গ্রহণ করেন। জীবনের 
অস্তিমকাল পর্যন্ত লক্ষৌতেই অভিবাহিত করিয়া ১৮১০ খৃষ্টাব্দে তিনি 
প্রাণত্যাঁগ করেন। 

জুরাৎ কবি হিপাঁবে খুব প্রসিদ্ধিলাভ না করিলেও, তাঁহার অন্যান্য 
গুণাবলী ছিল। তিনি একজন জ্যোতিবিদ ছিলেন; তাছাড়া একজন 
উত্তাদ গণনাদার ছিলেন এবং সেতার বাজনায় তাহার বিশেষ হাত ছিল। 
কিন্তু দুঃখের বিষয় বসন্তে আক্রান্ত হইয়া যৌবনকালেই তাহার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট 
হইয়া যাঁয়। 

যদিও আবে-হয়াৎ প্রণেত। তাহার কাঁব্যের যথেষ্ট স্থখ্যাতি করিয়াছেন, 
তিনি উচ্চদরের কবি মোটেই ছিলেন ন1। তবে তাহার পক্ষে এই বলিবাঁর 
আছে যে আরবী-ফারপীর জ্ঞান বিশেষ ছিল না বলিয়া! তিনি শ্বভাবতই 
তীহার ঘঞ্জল সমূহ সরল ভাষায় ও সহজ স্থরে গাহিয়। গিয়াছেন! তাহার 
প্রসিদ্ধির অন্যতম কারণ এই সহজ সরল গীতি-কবিতাপমৃহ সাধারণ জন- 
সমাজের মনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। কতকট] তীত্র হইলেও 
তাহাঁর*'অগ্রগামী দমসাঁময়িক খাটি সমালোচক তকী মীর তাহার কাব্য 
সম্বন্ধে সত্যই বলিয়াছেন, তুম্‌ শয়ের কহনা কিয়া জানে __ অপনে চুমাচাঁটা 
কর লিয়া করো-_ 
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১১৮ উদ্ুসাহিত্যের ইতিহাঁস 


অর্থাৎ, তুমি কাব্য সাধনার কি বুঝিবে, তোমার পক্ষে স্মরফেলিই 
শোভা পায়। 

জুরাঁতের একটি দেওয়ান ও ছুইটি মননবীর উল্লেখ আছে। তাহার 
দেওয়ানে ঘজল ছাড়া! রুবায়ী, মুখম্মদ্‌, মুসদ্দস, হফ-বন্দ তর্জী-বন্দ 
ওয়ান্থখ্, তারীখ, হিজ, সলাম এবং মণিয়! প্রভৃতি অনেক কবিতাই 
অন্তভুক্ত হইয়াছে । তীহার ছুইটি মসনবীর একটিতে বর্ষার বর্ণনা! রহিয়াছে ; 
আর অন্যটির নাম হুস্ন ও ইশ.কৃ। দ্বিতীয়াটিতে বেশ্টা দক্ত হুসেনের প্রেমকাহিনী 
বণিত হইয়াছে। ইহার ভাব-ব্যগ্তনা কতকটা গভীর ও ভাঁষাও বেশ সহজ, 
সরল ও চিত্তাকর্ষক । 

জুরাৎকে মীর তকীর ভাবশিষ্য বল! হইয়া থাকে । তকীর ন্যায় 
জুর1২ও তাহার ঘজল ও মলনবী কাব্য সমূহে প্রেম ও সৌন্দর্যের কাহিনীই 
বর্ণনা করিয়াছেন । কিন্ত মহাকবি মীর তকীর রসব্যপ্জনা ও ভাঁবগাভীর্ষের 
সহিত জুরাঁতের তুলনা! কি. করিয়া হইতে পারে? রামবাঁবু সকপেনার 
অন্থকরণে আস্কদী সাহেব সত্যিই লিখিয়াছেন, মীর আমীক আওর জর 
সত্বহী শায়ের হাক়__ 
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অর্থাৎ, মীর গভীর চিস্ত।শীল এবং জুরাঁৎ খাঁমখেয়ালী কবি। বস্ততঃ তাহাদের 
উভয়ের কাব্যে আকাশ-পাতাল তফাঁৎ। মীরের গভীর ভাবছ্যতি ও 
রসব্যঞ্জনা অতি উচ্চস্তরের বস্ত ও স্বাঁয় আভাঁয় দীপ্ত । আর জুরাঁতের 
ভাবসামগ্রী. মাটির তৈয়ারী ও পার্থিব রঙ্গে সঙ্জিত। তীহাদের মূল 
পার্থক্য প্রকৃতিগত 

“ুমহফী” (১০৫১-১৮২৪ থৃষ্টাব্ব ) নামে প্রসিদ্ধ শেখ ঘুলাম হমদানী 
তাহার পিতৃপুরুষদের বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়। ১৭৭৬ খুষ্টাবে দিল্লীতে বসতি 
স্থাপন করেন । এবং শীঘই একজন কবি বলিয়। বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করেন । 
আমর। দেখিতে পাই যে ১৭৮১ খুষ্টব্দে রচিত মীর হসনের তজকিরর মধ্যেও 
তাঁহার নাঁম বেশ শ্রদ্ধী সহিতই উল্লিখিত হইয়াছে । ১২ বদর কাল দিলী 
অবস্থানের পর অন্ঠান্ত প্রসিন্ধ কবির ন্যাঁয় মুসহকীও লেট আসিয়। উপস্থিত 
হন। তিনি তথায় শাহজাদা সুলেমান শুকৃহ-র সান্লিধা লাঁত করেন। 
শাহজাদ। তাহার কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া তীহাঁকেই তীহাঁর কবি-গুরু বরণ করিয়া 
লইলেন। পাণ্ডিত্য হিসাঁবে মুদহফী সর্বজন স্বীকৃত হইলেও, চটুলম্বভাঁব 
ইন্শাই শেষ পর্যস্ত শাহজাদাঁকে অধিকতর মুগ্ধ করেন এরং পরবর্তীকালে 


দিহলবী উদ সাহিত্যর তৃতীয় পর্যায় ১১৯ 


ইনশ। তাহার দরবারী কবি রূপে মুসহফী হইতে বেশী শ্রদ্ধা লাভ 
করিয়াছেন। 
মুনহফী ফারসী ও উদ্্ঘ উভয় ভাষায়ই বিশেষ পণ্তিত ছিলেন । 
আধুনিক যুগে তাহার একটি মাত্র ফাঁরপী দেওয়ানের উল্লেখ থাকিলেও, 
কথিত আছে তিনি ৪ খানি ফারসী দেওয়ান লিবিয়াছিলেন এবং ইহাদের 
তিনটিই কাঁলন্রোতে বিলীন হইয়। যাঁয়। তাঁছাঁড়! ফাঁরপীতে লিখিত ছুইটি 
তজকিরাঁর উল্লেখ আছে- একটি ফারসী কবিদের ও অন্ঠটি উর্ঘকবিদের 
জীবনী-সংগ্রহ। মুসহফী বিশেষ করিয়া প্রপিদ্ধি লাভ করিয়াছেন তাহার 
উল্লিখিত উদ্ছসাহিত্যিকদের জীবনী-সংগ্রহ ও তাহার বিখ্যাত সরস ও 
চিত্তাকর্ষক ঘজল সম্বলিত ৮ট দেওয়ানের জন্য । ইহাদের মধ্যে ঘজল ছাড়াও 
অন্যান্য কবিতা, যেমন, কাঁসিদা, কিত্তা গ্রভৃতি কিছু কিছু রহিয়াছে । 
মুসহফীর প্রসিদ্ধির অন্যতম কারণ পরবর্তী যুগের অনেক প্রপিদ্ধ কবিই 
কাব্য-স।ধনাম তাহার শিষ্ত্ব গ্রহণ করিয়া নিজেদের ধন্য মনে করিয়াছেন । 
আর তাহার কবিতার অন্যভম বিশেষত্ব এই যে, *শুতুর্-গর্বহ” ( অর্থাৎ 'শব- 
পোড়া মরা-দাহ” )-র যে ত্রুটি, এমন কি উদর প্রখ্যাত কবি মীর সৌদার 
মধ্যেও কিছু কিছু লক্ষিত হয়, তাহার কাব্যে এইরূপ ক্রটি নাই। 
মুসহফীর কাব্যে মীরের প্রেমীকর্ষণ ও নৈরাশ্য-ব্যঞ্তকতাঁ, ফৌদাঁর শব্দার্থের 
ঝঙ্কার ও দীপ্তভাঁব, বা সোজের সরলতা ও সরদতাঁর ঝলক স্থানে স্থানে দৃ্ই 
হইলেও, সাধারণভাবে তিনি মামুলী ধারাঁয়ই তাহার কবিতা! সকল লিখিয়াছেন। 
ইহার মূলকাঁরণ সম্বন্ধে জীবনীকারগণ এই খত পোষণ করেন যে, তিনি যখন 
কাব্য-রচন। করিতেন, বিশেষ চিস্তা করিয়া কিছু লিখিতেন না__অনেক সময় 
দর্শকদের মনে হইত ষে তিনি যেন কোন বিষয় নকল কিয়া যাইতেছেন। 
তিনি যেমন ত্রুত কাব্য লিখিক্বা যাইতে পাঁরিতেন, তেমমি অনর্গল কবিতা 
বলিতে পারিতেন। 
 মুহপফী ও ইনশার মুযকা ( -মু”অর্কহ বা তর্কযুদ্ধ ) বেশ চিত্তাকর্ষক 
ও ইহ] উত্ছুসাহিত্যে বিশেষ প্রনিদ্ধি লাভ করিয়াছে । তাঁহাদের তকযুদ্ধ 
বস্ততঃ ছুই বিভিন্ন পথাবলম্বী তথ। প্রাচীন ধারার বাহক ও আধুনিক মতবাঁদী- 
“দের মধো সাহিত্যিক তর্ক ও বিতণ্ডা। এবং ইহাতে ম্বাভীবিক নিয়মাহ্যায়ী 
আধুনিক মতবাদীদের ধারক ইনশারই শেষ পর্যন্ত জয়লাভ হইলেও, মুদ্হকী 
বিদ্বন্মগুলীর নিকট কখনই হেয় প্রতিপন্ন হন নাই। বশ্বতঃ এই তর্কবুদ্ধ 
মুসহকীর প্রকৃতি বিরুদ্ধ ছিল বলিয়াই, তাহার শেষ পর্যন্ত জয়লাভ হয় নাই। 


১২০ উহ লাহিত্যের ইতিহাস 


তবে এই সকল বাক্‌-বিতপগ্ডার মধ্য হইতে আমরা মুসহুফীর অনেক হি 
(ব্যঙ্গার্থক ) ও কৌতুকপুর্ণ কবিতার নিদর্শনও পাঁইতেছি। 


মুসহফী স্থলেমান শকৃহ-র দরবারে একটি ঘজল গাহিলেন ; এবং 
ইহাঁর শেষ বয়তে রহিয়াছে, 
_ থা মুসহফী ইয় মায়িলে-গিরিয়া কে পল আজ মর্গ। 
থী উপকী ধনী চশম্‌ পহ তাবৃৎ মে অঙ্গলী। 
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অর্থাৎ মুসহফী (প্রকৃতির অনিষ্টকর প্রভাব বশত:) এইরূপ বিষগ্ন-হৃদয় হইলেন 
যে, তাহার মৃত্যুর পর পর্যস্ত কফিনে তাহার অঙ্গুলী চক্ষের উপর নিবদ্ধ ছিল। 
আর ইন্শ। বা তাহার অন্ুপারিগণ এই বয়ৎ-কে বিকৃত করিয়। গাঁহিলেন, 
থা মু্ব:হফী কান] যে। ছাঁপাঁনে কে। পদ্‌ অজ. মর্গ; 
রখে হোয়ে থা আখ, পহ, তাবৃৎ যে অঙ্গ লী। 
যখন ইনশা দলের এই বিকৃত বয়ৎ-যুক্ত ঘজলটি সাধারণের নিকট প্রচারিত 
হইল, জনসাধারণ এই ব্যঙ্গোক্তিতে বেশ আনন্দ উপভোগ করিতে লাঁগিলেন। 
মুসহফীর নিকটও এই ব্যঙ্গোক্তি প্রগারিত হয়। বন্ততঃ তিনি তো আর 
সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন না! তাহারও বিশেষ সম্মন ও প্রতিপত্তি ছিল।. 
তিনি তখন অহষ্কত অথচ বিষগ্-হৃদয়ে গাহিলেন, 
মুদ্দৎ সে হে| মায় সরখোশে-সহবায়ে-শায়েরী ) 
নাদান হায় জিসকে] মুঝসে হায় দবায়ে-শায়েরী। 
মায় লখনো মে জমজযে-সন্জাঁনে-শয়েরকে। ) 
বর্সোন্‌ দিখাচুকা হে তমাশায়েশীয়েরী। 
ফবত। নহী' হায় বুজমে-আমীরীনে-দহর মে 
শ।য়েরকো। মেরে সামনে ঘোধায়ে-শায়েরী | 
এক তরফ খরসে কাম পড় হায় মুঝে কি হায় 
সমঝে হায় আপকো উঅ মসিহায়ে-শায়েরী। 
হায় শায়েরোন্‌ কী অব.কে জমাঁনে কী ইয়। ময়াশ. 
ফিরতে হায় বেচতে হোয়ে কালায়ে-শীয়েরী | 
লীত৷ নহী' ষো৷ মূল্‌ কোয়ি মুফৎ ভী উপেও 
খিফ.ফৎ উঠাঁকে আতে হায় ঘর ওয়ায়ে-শায়েরী। 


দিহলবী উর সাহিতার তৃতীয় পর্যায় ১২১ 


আঁয় মুসহফী জে গোশায়ে-খলুয্ৎ বেরোঁন্‌ খরাম্‌ 3 
থালী অন্ত আজ বরায়ে-তু খুদ্‌ যায়ে শায়েবী। 

হর পিফলা-্ম1 জবান ও বয়ানে-তু কি রসদ; 

আরে তুয়ি ফিঘানী ও বাবায়ে-শায়েরী। 

মজন মনম্‌ চির1 দিগরে রঞু, মী বরদ্‌। 

দর হিন্বায়ে-মন আঁমদ। লাঁয়ল'য়ে-শায়েরী | : 
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অর্থ।ৎ, বহুদিন যাবৎ আমি কবিত্বের মদ পাঁন করিয়! মত্ত হইয়ছি $ ষে 
আমার হইতে অধিক কবিত্বের বড়াই করে সে তো মূর্খ । 

আমি লক্ষৌ শহরে বহুদিন স্বর্গীয় শোত প্রাবহিত করিয়া কাব্যের 
রজীন ছট| দেখিয়া আপিয়াছি। 


১২২ উদ্ুদাহিত্যের ইতিহাস 


এই পৃথিবীর রাঁজন্যবর্গের দরবারে এই ( খামখেয়ালী ) কবিত্বের চটক 
কোনরূপেই কাব্যহিমাবে মমধিত হইবে ন1। | 

এক গাঁধার দল নিয়া আমি বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি_ (কারণ) ইহারা 
মনে করে যে তাহার] যেন কবিত্বের অবতাঁর অবতীর্ণ হইয়াছেন । 

আধুনিক কবিদের এখন উপজীবিকা হইয়াছে এই যে, তাহার! কাঁব্যের 
সম্পদকে (দ্বারে দ্বারে ) বিক্রী করিয়! বেড়াইতে উৎস্থৃক। 

( কিন্তু) বিন] পয়সাঁয়ও কেহ ইহা! ত্রয় করিতে চাঁয় না, তাই লজ্জিত 
হইয়া আবার তাহার। গৃহে ফিরিয়া আসিতেছে, হাঁয় কবিত্তবের কী বিড়ম্বন] ! 

হে মুসহফী, তুম নির্জনতা হইতে আবার ধরে ধীরে বাহির হইয়া 
আস; কারণ, কবিচত্বর (শ্রেষ্ঠ) আঁসন তোমার জন্য শুন্যই পড়িয়া 
রহিয়াছে। 

এই অস্তঃসাঁরশৃন্যদের বাক্য ও বর্ণনা তোমার (কাব্যের) সহিত কি 
করিয়] তুলনা! হইতে পারে? (বস্ততঃ) তুমি যে (প্রনিদ্ধ ফারণী কবি) 
ফিঘাঁনী (সমতুল্য ) ও কবিত্বের শ্রেষ্ঠ আসনে উপবিষ্ট। 

আমিই মজন্', অন্যের তাহাঁতে বিষগ্ন হইবার কি আছে? লায়লাব্প 
কাবত্বশক্তি আমার প্রতিই আসক্ত। 

সংদং ইয়ার খাঁন রঙ্গীন (১৭৫৫-.৮৩৫ খু্টাব্ঘ) নিরহিন্দে জন্ম গ্রহণ 
করেন। তাহার পিত। তহমাঁম্প বেঘ খান সর্বপ্রথম তে।রাঁন হইতে লাহোরে 
আমেন এবং তথায় হুসেন অল্-মুল্ক মীর মনোৌয়র খানের অধীনে একজন 
কর্মচারী নিযুক্ত হন। তৎপর দিল্লীতে আসেন এবং ভথ:য় রাঁজসরকাঁর হইতে 
হুফত-হজারী, পদ লাভ করেন ও “ভঙ্গ-বহাঁছুর” ও “নহকুমৃদ্দৌলহণ 
উপাধিতে ভূত হন। 

বাল্যক'ল হইতেই রঙ্গীনের কাব্য চর্চার প্রতি বিশেষ ঝোঁক ছিল। 
তাই যুবরাজ স্থলেমান শকৃহ-র অধীনে সহজেই তিনি একটি চাঁকরী পাইয়া 
গেলেন। লঙক্ষৌ থাকাকালীন তিনি প্রায়ই ইন্শাঁর সহিত দেখ! সাক্ষাৎ 
করতেন এবং তাহার সহিত রঙ্গীনের বিশেষ বন্ধুত্বও ছিল। তিনি একজন 
দক্ষ অশ্বাবোহীও ছিলেন এবং অন্তবিষ্ঠায় তাহার বিশেষ 'প্লুতিপত্তি ছিল। 
তিনি অনেকদিন হায়দরাবাদের নিজামের অধীনে সৈম্তবিভাঁগে €তাপথানা”র 
একজন প্রধাঁন কর্মচারী ছিলেন। শেষ পর্বস্ত এই চাঁকরীতে ইস্তফা দিয়। 
বতকপিন ঘোড়ার ব্যবসাও করিয়াছেন । 

প্রথম জীবনে শা হাতিম তাঁহার কাঁব্যগুরু ছিলেন। কথিত আঁছে» 
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তিনি কোন সময়ে মীর তকীর নিকট কাব্য-চর্চা অনুশীলনে সাহাঁধ্য চাহিলে 
তিনি রঙ্গীনকে এই বলিয়। বিফলমনোরথ করেন যে আমীর-ওমরাঁদের 
কাব্যচর্ শোভ। পায় না। কাহারো কাহারো মতে তিনি মুনহফীকেও 
তাহার কবিত! দেখাইয়াছেন। 

বঙ্গীন একজন রঙ্গীল'-ম্বভাব ব্যক্তি সকল সময় তাহার হান্তমুখর 


দ্রার ভাব। 


কথিত আছে, ত'হার চেহাঁরাও জতি সুন্দর ছিল। ধনী 


পিতার পুত্র বশত: তাহার জীবনও অতি স্থখসমদ্ধির মধ্যেই অতিবাহিত 


হইয়াছে। 


রঙ্গীনের নিয়ক্খিত কাব্যমমূহের উদ্ধেখ আছে : 


(১) 


্ 


২ 


৯ 


(৪) 


মপনবীয়ে-দিল্পজীর £ ইহার মধ্যে শাহজাদ।? মাহজবীন ও 
শ্রীনগর-র।ণীর প্রেমকাহিনী বিবৃত হইযীছে। 

ইজাঁদে-রজীন £ ইহা একটি মলনবী-কাঁব্য এবং কয়েকটি 
চিত্তাকর্ষক রূপ-কাহিনী ও হাস্তরমপূর্ণ গল্পের ঘমাবেশ। 
মজহরুল্‌-আজায়িব বা আজায়িবুল্-মশ হুর একটি মসনবী-কাব্য। 
ইহাতেও কয়েকটি চিত্তাকর্ষক বূপকাহিমী বিবৃত হইয়াছে । 
চারিটি দেওয়ান-_ ইহাদের মকলের একত্রে নামকরণ হইদ্রাছে 
চার উনহ্থরে-রঙ্গীন। ইহাতে প্রত্যেকটির যণীক্রমে নামকরণ 
হইয়াছে £_ (ক) দেওয়ানে-বীখত। , (খ) দেওয়ানে-বীখ তা) 
(গ) দেওয়!নে-আঁমীথ তা; ও (ঘ) দেওয়ানে-আঙীথ তা। 
মজালিসে-রঙগীন £ ইহা কতবট| আধুনিক যুগের সম]লোচন। 
সাহিত্যের ন্যায়। ইহাতে রক্দীনের কয়েকটি প্রবন্ধ ছাড়া, 
উ'হাঁর সমসাময়িক অন্যান্য কবিদের জীবন-কথা! ও তাহাদের 
কাব্যের সমালোচনা কর। হইয়াছে। 


(৬) ফরস্-নাঁমা £ ইহাতে ভালমন্দ ঘোড়ার পরিচয়-- ইহাঁদের বোঁগের 


ওঁষধ ও ঘোঁড়। বিষয়ক নাঁনা তথ্য বিবৃত হইয়াছে। 


বুঙ্গীনের “চার উনসরে রঙ্গীন'-এর প্রথম কাব্যে ঘজল ও রুবায়ী ছাড়া, 
২টি কাব্যাকারে পত্র ও একটি কাপিদাঁর উল্লেখ আছে। ২য় কাব্যে 
কেবল ঘজল ও কাদিদার সমীবেশ। ৩য় কাব্যে তাহার হস্ত 
কৌতুকপূর্ণ কবিতা ( ব। হজলিয়'ৎ ) অস্তভু্ত হইয়াছে । ইহাঁতে শয়তানের 
প্রশংসাঙ্ছচক একটি কাসিদা-কবিতারও উচ্েখ আছে। আর ওর্থকাব্যে 
“রী তী'-কবিতা। রঙ্গীন তাহার দেওয়ানে-আঁঙ্গীখ-তাঁর দীবাঁচ। বা উপ- 


১২৪ ...... উদ্সাহিত্যের ইতিহ্থান 
ক্রমণিকায় উল্লেখ করিয়াছেন যে তিনিই এই কাব্য-ধাঁরার পথ প্রদর্শক । কিন্ত 
বাস্তবিক তাহা নহে। এই বিষয়ে রীখতী-কবিতার নাম-পরিচয়ে পূর্বেই 
সবিশেষ ব্যক্ত কর] হইয়াছে । রীখ.তী-কবিতার ন্যায় বাঁউলায়ও অনেকট! 
এইব্পেই স্ীজোনোচিত ছন্দে ও মেয়েলী ঢঙ্গে কবিত। লেখার বীতি ১৭, 
১৮ ও ১৭শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত প্রচলিত ছি দেখিতে পাওয়। যায়। 
ইহ! হইতে সহজেই অনুমিত হয় যে এই সময়ে সাঁর1 ভারতেই একটা সমাঁজ- 
বিশৃঙ্খল। ও সাহিত্যিক-মধঃপতনের যুগ সুচিত হইভেছিল। 

দিহলবী উদর তৃতীয় পর্যায়ের আর একটি বিশেষত্ব লক্ষণীয় যে এই 
যুগের শেষভাগে কয়েকজন €মৌঁঘল-সম্রাটও উদ্ব-কবি হিসাব প্রপিদ্ধি লাভ 
করেন । মুঘল-সম্াটগণ তাহাদের সাহিত্যিক পৃষ্ঠপোষকতার জন্য চির-প্রসিদ্ধ। 
তাহাদের কেহ কেহ আবার কাব্যেরও চর্চা করিয়াছেন। কিন্ত গভীরভাবে 
কাব্যে মনোনিবেশ করিয়। কাব্যাদি রচন। করা মুঘঙ্গ-স।আাজ্যের শেষভাগেই 
বিশেষ করিয়। লক্ষিত হয়। ইহার একটি প্রধান কারণ অন্যান্ত যুগে 
সম্রাটদের কর্মময় জীবন তাহাদের এই দিকে মনোনিবেশ করিবার স্থযোগ 
দেয় নাই। কিন্তু এই যুগের সমাটগণ নামে মাত্র সম্রাট ছিলেন-_ঠাহাঁদের 
রাঁজকার্ষের বিশেষ বাহুল্য ছিল না । তাঁই অফুরস্ত অবসর কাব্য-চর্চার মধ্য 
দিয়া কাটাইবান সুযোগ হুইয়াছে। 

কবি হিপাবে দ্বিতীয় শীহ আলম্‌ (১৭৫৭-১৮০৬) “আফতাব, কবি 
নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাহার মজমুনে-আক্দস্‌ নামক একটি মসনবী কাব্যের 
উল্লেখ আছে। তাঁছাড়। বছ ঘজল সম্বলিত ১টি ফারসী ও একটি উদ্দু 
দেওয়ান তিনি লিখিয়া গিক়্াছেন। তাহার সমসাময়িক সকল গ্রনিদ্ধ 
কবিই, যথা সৌদা, মীর, ইনশা ও অন্ঠান্ত অনেক কবিই তাহার 
স্থখ্যাতি করিয়াছেন । 

মীর্জা স্থলেমান শুকৃহ দ্বিতীয় শাহ আলমের তৃতীয় পুত্র। তিনি দ্িলীর 
রাঁজকীয় ঝঞ্জাট হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ 
আপিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। নবাব আপফ্কুদ্দৌল! তাঁহাকে মাসিক 9 হাজার 
টাক1 সাহাযা করিতেন। তাছাড়া অন্তান্য রাঁজন্যবর্গও তাহার প্রতি যথেষ্ট 
সম্মান প্রদর্শন করিতেন । শেষ জীবনে তিনি আকবরাঁবাদে অতিবাহিত 
করেন এবং তথায় ১৮৩৭ খুষ্টাবে প্রাণত্যাগ করেন। 

স্থলেমান শুকুহ উদ“ কবি ও সাহিত্যিকদের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন এবং তাহাদের অনেকের সহৃদয় বন্ধুও ছিলেন। তিনি নিজেও 
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একজন কবি এবং তীহার একটি উদর দেওয়ানেরও উল্লেখ আছে। তিনি 
প্রথম জীবনে কৰি হাঁতিমের নিকট হুইতে কাব্য-শিক্ষালীভ করেন; এবং 
পরে মুসহফী ও ইনশ! হইতেও কাব্যান্থুশীলনে সাহাধ্য গ্রহণ করিয়াঁছেন। 
বন্বতঃ তীহার দরবার মুমলিম কৃষ্টি ও সাহিত্য আলোচনার একটি প্রধান 
কেন্দ্রস্থল ছিল। 
ভারতের শেষ স্বাধীন বাদশাহ দ্বিতীয় বহাঁছুর শা (১৮৩৭-৫৭ )-ও 

একজন প্রসিদ্ধ কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। তাহার কবি-নাঁম 'জকর। 
তীহাঁর পিতা] দ্বিতীয় আঁকবর শা (১৮০৬ ৩৭) ও একজন কবি বালয়া 
পরিচিত ছিলেন। বাহাঁছুর শা ১৭৭৫ থুষ্টান্দে জন্মগ্রহণ করেন ও তীাহা'র 
পিতার মৃত্যুর পর পিংহাঁপনে আরোহণ করেন, কিন্তু ১৮৫৭ খৃষ্টাবে 
সিংহাসন-চ্যুত হইয় ব্রহ্ষদেশে নির্বাসিত হন এবং তথায় ১৮৬২ খৃষ্টান 
তাহার মৃত্যু হয়। 

কাব্য ছাঁড়া গানেও বহাছুর শার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল এবং কখিত আছে 
£ৃরী বাছ্যে তাহার বিশেষ দখল ছিল। তীহার হস্তাক্ষরও অতি সুন্দর ছিল। 
এবং আহার হস্তাঁক্ষরে লিখিত কোঁরান-শরীফ দিলীর অনেক মসজিদে 
যত্ব মহকাৰেু এখনে! রক্ষিত আঁছে। সাহিত্য-সমীলোচক বলিয়াঁও তাহার 
খ্যাতি আছে। তিনি প্রপিদ্ধ ফারসী গ্রন্থ গুলিস্তানের উদ, ব্যাখ্য। বেশ 
সরস ও নিপুণভাঁবে রচনা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বিশেষ করিয়া 
গ্রমিদ্দিলাঁভ করিয়াছেন কাব্যে, এবং তাহার সরল, সরম ও চিঘ্াকর্ষক 
চারিটি দেওয়ান সকল পাঠককেই মুগ্ধ করে। 


(গ) লখনোয়ী উদর প্রথম পর্যায় 
(ব।নাসিখ ও আঠিশ যুগ্ন) 


মুঘল পাঅজ্যের অধঃপতনের যুগ হইতেই মাঁরাঁঠ| শক্তির অক্্যথথ।ন 
স্থিত হয়। সেই সময়ে পার্জ নাদির শাহর ভারত-আক্রমণ (১৭৩৯ 
খ্রীঃ) ও দিলীতে তাঁহার নৃশংস অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ড সকল অর্ধিবাশীর 
মনেই একট1 ভীতির সঞ্চার করে। ইহার কিছুকাল পরে ১৭৪৮ খুষ্টান্দে 
মারাঁঠা উৎপীড়িত মুপলমান কর্তৃক আমস্ত্রিত হইয়। ছুর্ণানী (-ছুর৫ই-দৌরাঁন 
ব1 যুগরত্ব ) উপাঁধিধাঁরী আহমদ শ। আবদালী পঞ্জাব আক্রমণ করেন। কিন্ত 
মহম্মদ শা ( ১৭১৯-৪৮)-র পুত্র যুপরাজ আহমদ শা ও মন্ত্রী কমালুদ্দীনের 
হাতে তাহার পরাজয় স্বীকার করিতে হর। সেই বত্সরই তাহার পিতার 
সবত্যুর পর আহমদ ধিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তীহাঁর রাঁজত্ব- 
কালেই ছুরণনীর দ্বিতীয় ও তৃতীন্গবার ভারত-আক্রমণের ফলে দিল্লীর মুঘল 
সাম্রাজ্য আরো সম্চিত হয় এবং ১৭৫৪ থুষ্টাবে আহমদ শ! পিংহাসনচ্যুত 
হইয়া] তাহার সলে বাঁদশ! জহানদার (১৭১২-১৮)-এর পুত্র আলিজুদ্দীন্‌ দ্বিতীয় 
আলমগীর নাম ধারণ পূর্বক পিংহাপন লাভ করিলেন । ১৭৫১ খুষ্টানে 
আহমদ শা ছুরশনী চতুর্থবাঁর ভারত আক্রমণ করেন ও ধিলীর রাজপথ 
পুনরায় নরনারীর রক্তে রপ্ধিত হয়। 
এই মময়ে মারাঁঠা জাতি উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করে এবং 
সিন্ধু ও হিমালয় হইতে আরম্ভ করিয়। প্রায় সর্বভাঁরতের প্রভু হইয়া দীঁড়ায়। 
কিন্ত পেশোয়াদের এই বিশাপ শাসন ক্ষমত। বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। 
শীত্বই দ্বিত'য় আলমগীন আততায়ীর হস্তে প্রাণ হারার এবং তাহার পুন্ত 
দ্বিতীয় শাহ আলম সিংহাসন লাভ করেন (১৭৫৯ থু)। এই সময়ে আহমদ 
শ' দুরনী পুনরায় ভারত আক্রমণ করেন ও ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় পানিপথের 
যুদ্ধে ছুর্ণনী-সৈন্যের নিকট মারাঠ। শক্তি পরাজয় ত্বীকার কবে। আর 
পেশোয়াদের ক্ষমতা ক্রমে ক্রমে বিলুপ্তির পথে অগ্রমর হইতে থাকে । 
এই দ্বিতীগ্ন শাহ আলমকে ধরিয়াই ১৭৬: খৃষ্টাব্দ লর্ড ক্লাইভ ইঠ্ট 
ইণ্ডিয়। কোম্পানীর তরফে বঙ্গ-বিহার-উড়িস্ার দেওয়ানী পদ লাঁত করেন। 
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১৭৭১ খুষ্টাব্ষে মারাঠাদের আশ্রয়ে দিল্লীতে প্রবেশ করিয়। সেখানে বাঁ 
করিবার স্থযোগ লাঁভ করেন। ১৮০৩ থুষ্টাকে লর্ড ওয়েলেস্লীর আমলে 
ছিতীয় ইঙ্গ-মারাঠ। যুদ্ধে সেনাপতি লেক দিল্লী ও আগ্রা অধিকার কংরন। 
তাহার পর হইতে মুঘল বাদশাহ ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর বৃত্তিজীবী হইয়। 
ধড়াইলেন। শাহ আলমের মৃত্যুর পর তাহ।র পুত্র দ্বিতীয় আকবর 
(১৮০৬-৩৭) এবং পৌত্র দ্বিতীয় বাঁহ!ছুর শী। (১৮৩৭-৫৮) দিল্লীর নাম মর্বন্ 
বাদশারূপে কোম্পানীর বৃত্তিভাগ করিতে থাকেন। এই দ্বিতীয় আকবরই 
তাহার ন্যাধ্য টাক] আদায়ের জন্য রাজা রামমোহন রাঁয়কে বিলাঁতে 
পাঠাইয়াছিলেন। আর সিপাহী বিদ্রোহের সময় এই দ্বিতীয় বাহাদুর শ।-৫ 
ভারতের সম্রাট ঘোঁধণ। করিয়াই দ্রিলীর বিদ্রোহিগণ ইংরেজদের বিরদ্ধে যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন । ফলে বিদ্রোহ দমিত হইলে তিনি রেছগুনে নির্বামিত হণ। 
এইরূপে মুঘল সাশ্'জ্যের অবদান হয় এবং ভাঁরতের শেষ স্বাধীন সম্রাট 
১৮৬২ থৃষ্টা্ধে অন্ধ ও শোকাতুর অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন। 
মুঘল সাঁশ্াজ্যের এইরূপ অধঃপাঁতিত অবস্থায় রাঁজধানী ধিল্রীতে কোন 

কুষ্টর প্রসার বা সাহিত্যালোচনাঁর হৃযোগ কোথায়? আমর দেখিতেও 
পাইয়াছি ষে সকল সাহিত্যানুরাগী ও কৃইসম্পন্ন ব্যক্তিই ক্রমে ক্রমে দ্িলী 
ছাঁড়িয়া চলিয়া আপিয়াছেন। আর লক্ষৌর নবাবগণ ইহাঁকেই একান্ত 
সুযোগ মনে করিয়। মুললিঘ কুইর প্রপারার্থে নিজেদের দরবারে তাহাদের 
সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। এইরূপ অবস্থার মধ্যে লথনৌঁয়ী কৃষ্টির গোড়। 
পত্তন যে দিহলবী ভাবধাঁর] অনুষাঁয়ীই গড়িয়া! উঠিবে তাহ] খুবই স্বাভাবিক। 
কিন্তু এইরূপ অবস্থা বেশী দিন স্থায়ী হইল না। লক্ষৌতে মুসলিম কট ও 
সভ্যতার কেন্দ্রস্থল গিয়া! উঠার ফলে শীঘ্রই এখানকার স্থানীয় অধিবাশীও 
ক্রমে ক্রমে কুষ্রসম্পন্ন হইয়া উঠিতে লাগিলেন । স্ুচনায় দিহলবী আদব- 
কায়দায় অভ্যস্ত হইলেও, ক্রমে ক্রমে একটা! স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ও লখনোয়ী ছাঁপ 
এই যুগের কবিদের মধ্যে প্রকাশ পইতে থাকে । নাপিখ ও আঁতিশের 
যুগেই লখনোঁদী উদ্বুর নিজস্ব ভাবধারাঁয় প্রকাশ সর্বপ্রথম লক্ষিত হয়। 

 লখনোয়ী মুপলিম কৃষ্টির অভ্যুত্থানের যুগে তথায় কোন প্রসিদ্ধ কৰি 
ছিলেন না । পরবর্তাঁ যুগে দিহলবী কবিদের ভাঁবধারায় প্রতাবান্বিত হইয়া 
খনোয়ী-কবিদের অন্থান দৃষ্ট হয়। মুঘল সাত্'জ্যের অধঃপতনের যুগে 
যে মকল কবি তাঁহাদের ভিটে-বাড়ী ত্যাগ করিয়। লক্ষৌতে আশ্রয় গ্রহণ 
করিতেছিলেন--ত্াহারা অনেকট। পেটের দায়ে লাহাঁষ্যের অন্বেষণ করিতে- 
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ছিলেন। তাই তাহাদের লেখনীতে আশ্রয়কারীদের প্রতি তুষ্টির মোহিনী 
কাব্য যে গ্রথিত হইবে তাহা স্বাভাবিক । আর লখনোঁকী কৰিগণ তীহাঁদের 
অনুকরণ করিতে যাঁইয়! প্রশংসাস্থচক কাপিদা কবিতা ও নিকৃ্ হীনার্থক 
ঘঙ্ধল কবিতা লিখিতেই মশগুল হইয়াছেন । বস্ততঃ লখনোয়ী যুগে কোন 
খাটি কবির গিদর্শন পাওয়া যায় না। তংব ইহাও ঠিক যে ফারসী কাব্যকে 
অন্ূনরণ করিয়! কাব্যের বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গী ও নৃতন নৃতন কাব্য-ধারার 
প্রকাশন এই যুগে যত বিস্তার লাভ করিয়াছে, আর কোঁন যুগেই তাহা হয় 
নাই। কিন্ত তাহার! বিভিন্ন কাব্যের বহিরঙ্গের দিকেই মনৌনিবেশ 
করিয়াছিলেন, ইহার অস্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করিবার স্থষোগ পান নাই। 
আর কেবল মুনলিম-কৃষ্টির প্রপারতার. দিকেই বিশেষ করিয়। সঙ্ঞান থাকার 
ফলে, আবরবী-ফারসীর শব্-ভাগার অফুরন্তভাবে বহন করিয়া আনিয়াছেন। 
আর একটি বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই যে শব্দ-মাধূর্যের দিকেই বিশেষ করিয়। লক্ষ্য 
রাখার জন্য এবং হিন্দী পুঃলিঙ্গ-স্্রীলিঙ্গ শব্ষের সঠিক জ্ঞান না থাকায় ফাঁরসী- 
দরদী কবিগণ তাহাদের কাব্যে লিঙ্গ-ভেদের বেশ একট! বিভ্রাট হ্যি 
করিয়াছেন। বস্ঠতঃ বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে দিহলবী ও লখনোয়ী উদ্তে 
ব্যাকরণগত অনেক পার্থক্যই দৃষ্ট হইবে। 

শেখ ইমাম বখশ, নীসিখ, (মৃত্যু ১৮৩ খৃ্টাব ) উদ সাহিত্যের 
একজন গ্রশিদ্ধ কবি এবং লথনোয়ী কাব্য-ধারার একজন শ্রেষ্ঠ প্রবর্তক । 
কথিত আছে, খোদা বখশ নামে লাহোরের একজন নি:সম্তান ধনী তাবু- 
ব্যবসাদারের তিনি একজন পালিত পুত্র। তাঁহার বাঁল্জীবন লক্ষৌতেই 
অতিবাহিত হয় এবং তথায়ই তাহার শিক্ষা সমাধ্ধ হয়। তিনি আরবী 
ও ফশরসীতে বিশেষ পণ্ডিত ব্যক্তি । তাহার কাঁব্য-গুরু কে ছিলেন, সে 
সম্বন্ধে সঠিক কিছুই অবগত হওয়। যায় নাই। কধিত আছে, তিনি মীরের 
নিকট কাব্য-শিক্ষার্থে গিয়াছিলেন কিন্তু তিনি তীহাকে শিহ্যরূপে গ্রহণ 
করিতে অস্বীকার করেন। কাহারে! কাহারো মতে তিনি তনহ। নামে 
মুসহফী-র একজন শিষ্য হইতে কাব্য চর্চা সাহাধ্য গ্রহণ করিয়াছেন । 

নামিখ আজন্ম অবিবাহিত ও বেশ স্স্থ এবং সবলকা য় পুরুষ ছিলেন । 
তিনি নিত্য ব্যায়াম করিতেন । বস্ততঃ তাহা প্রত্যেকটি দিন নিয়মান্ুবতিতার 
বশবতা ছিল। তিনি ভোজন-প্রিয়্ ছিলেন বলিয়াঁও খ্যাতি আছে, কিন্ত 
দিনে একবার মাত্র আহার করিতেন। সকালে ও সন্ধ্যায় নিত্য তাহার নিজ 
ৰাড়ীতে শিষ্যবর্গ পরিবেট্টিত হুইয়| বৈঠকী কাব্যালোচন। হইত। আর 
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বাত্রিকালে নিজে কবিত। লিখিতেন ব1 কাব্য-পাঁঠে আনন্দ উপভোগ করিতেন। 
তাহার সময়ের অতি পরমুখাপেক্ষী যুগে ইহা অতি আশ্র্যজনক যে তিনি 
কোন কাসিদা কবিতা লিখেন নাই। মনে হয় তিনি একজন স্বাধীনচেতা 
ব্যক্তি ছিলেন। 

নাঁসিখ একজন বেশ রসিক ও আমোদপ্রিয় ব্যক্তি । এইজন্য তাহার 
শিষ্যবর্গ ছাড়াও অনেক সন্ত্ান্ত ব্যক্তি তাহার সাহচর্য লাভ করিয়। কৃতার্থ মনে 
করিতেন। আর তাহাদের সৌজন্তেই তিনি কাহারে! অধীনে কোন চাকরী 
বা উমেদারী ন। করা সত্বেও লক্ষৌতে তাহার জীবন বেশ সুখেই অতিবাহিত 
হইতে লাগিল। কিন্তু নবাঁব ঘাঁজীউদ্দীন হয়দরের সময়ে তাহার দরবারের 
রাজকবি বা মলিকুশ-শুঅরা পদ অবহেলা উপেক্ষা! করায় ১৮৩১ সনে কতক- 
কাল তিনি নবাঁবের ক্রোধাগ্নি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য লক্ষ ত্যাগ করিয়। 
এলাহাবাদে বলবাস করেন। সেই সময়ে হায়দরাবাদের আসফিয়! লাম্াজ্যের 
দেওয়ান সাহিত্যিক ও কবি-দরদী রাজা! চন্দ,লাল ১২ হাজার টাকা নজরাঁন! 
পাঁঠাইয়া তাহাকে তাহার দরবারে যোগদানের জন্য সাদর আমন্ত্রণ 
জানাইলেন। কিন্তু নাসিখ অতি সহজেই এই আশমন্ত্রণও প্রত্যাখ্যান করেন । 
এবং নবাব ঘাঁজীউদ্দীনের মৃত্যুর পরেই আমাদের জন্মভূমি-পিয়াণী কৰি 
আবার তাহার জন্মভূমিতে ফিরিয়া গেলেন। কথিত আছে, ইহা পরেও 
আবার তাহারই পৃষ্ঠপৌষকদের একজন শক্র হুকীম মহদীর ক্রর দৃষ্টি হইতে 
দুরে থাকিবার ইচ্ছাক্স তাহাকে লক্ষৌ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। 
এইবার তিনি এলাহাবাদ ছাড়া বেনাঁরস, কানপুত্, পাঁটন। প্রভৃতি স্থানে 
কতকদিনের জন্য ভ্রমণ করিতে গিয়াঁছিলেন। শীঘ্রই হকীম সাহেবের মৃত্যুর 
পর আবাঁর জন্মভূমিতে ফিরিয়া আসেন এবং তথায় ১২৫৪ হিজরীতে 
প্রাণত্যাগ করেন। তাহার প্রিয় শিষ্য রশক্‌ তাহার উদ্দেশ্যে ভারীখ 
(ব1 মৃত্যু দিবসকে শির্দি্ই করিয়। কবিতা) লিখিয়া গিয়াছেন-_ দিলা 
শয়বৃ-গুয়ী উঠি লখ.নে। মে_- 
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নাদিথের প্রসিদ্ধির তিনটি কারণ উল্লেখ কর! যাইতে পারে । (১) নানা 
ছন্দে ও বিভিন্ন ভঙ্গীতে ঘজল কবিতা লিখা। (২) উদতে নৃতন একটি 
কাব্য-ধারা বা পদ্ধতির স্যত্তি করা । এবং (৩) একটি কবি-গোষ্ঠী 
গড়িয়া তোঁলা। 

নাসিখের তিনটি দেওয়ানের উল্লেখ আছে। প্রথমটির নাম দফ তরে- 


১৩৫ উদ্সাহিত্যের ইতিহাঁন 
পরীশান্। ইহাতে অধিকাংশই ঘজল, তাছাড়া কয়েকটি রুবায়ী ও অন্তান্ত 
কবিতাও সন্গিবহ্ধ হইয়াছে । দ্বিতীয় ও তৃতীয় দেওয়ানের উভয়ই তারীখ 
কবিতায় পূর্ণ । তাহার তারীখের একটি বিশেষ সার্থকতা এই যে, ইহাতে 
অনেক বিখ্যাত কবি ও প্রপিদ্ধ ঘটনার তারিখ লিপিবদ্ধ হইম়াছে। 
নাঁদিখের কবিতায় আরবী ফারসী শব্দের অজন্র আমদানী এবং 
অনেক সময় ইচ্ছা! করিয়! কবি অধিক সমঞ্স হিন্দী শব্ধ পরিত্যাগ করিয়াছেন । 
ইহাতে তাঁহার কাব্যে পাণ্ডিত্য থাকিলেও তাহা! রসাল ও শ্রতিমধুর 
হয় নাই। তাছাড়া ফারসী ধারান্থায়ী রূপক ও সাদৃশ্তের অবতারণা 
করিয়া তিনি যেন বন্য ফুলের সঙ্গে বিলাতী ফুল একত্র সজ্জিত করিতে 
সচেষ্ট হইয়াছেন । 
নাদিখ-কবিতাঁর একটি নিদর্শন নিম্নে উদ্ধৃত হইল। 
ঘয়েরে-কৌপর কিপী দরিয়। ক! মৈ সববাহ নহী"; 
বেশীয়ে-শীরে খোদ! বিন্‌ কহী' সইয়াহ নহী। 
জুল্ম তৌলে-শবে-ফির্কৎ কে ততাওল নে কিয়া; 
দাঁদ রল কোয়ী বজুজ. খালিকুল্‌-আস্বাহ নহী"। 
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অর্থাৎ, কৌসর নদী ছাড়া আমি আর কোথাও সন্তরণ করিব না; খোদার 
ধীর-বন ছাঁড়। আর কোথাও আমি ভ্রমণ করিব না। বিরহের দীর্ঘ রাত্রির 
যাতনা আমাকে (সততই) দগ্ধ করিতেছে + (কিন্ত) সদানুষ্ঠানের মালিক ছাড়! 
আর কাহারো নিকট এই দুঃখ কষ্ট হইতে মুক্তি কামনা করি না। 
নাসিখ গঠিত কবি-গোঁঠীর মধ্যে নিম্লিখিত কবিগণ প্রপসিদ্ধিলাভ 
করিয়াছেন :--উঅজীর, বরৃক্‌, রশ.কৃ, বহর, মুনীর, মিহর, নাঁদির, আবাদ 
এবং ত্বাহির । 


খাঁজ! মহদ্মদ উঅজীর হজরৎ খাঁজ বহাঁউদ্দীন নকৃশবন্দীর বংশোডভূত 
খাঁজ মহম্মদ ফকীরের পুত্র। খাজ। উঅজীর নিজে একজন সংশ্ভাব ও 
দরবেশ ব্যক্তি ছিলেন। তাছাড়া নকৃশবন্দী সম্প্রদায়ভূক্ত বলিয়! লক্ষৌ শহরে 
তাহার বিশেষ শ্রদ্ধা সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। অধিকন্ধ তিনি পণ্ডিত, 
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সাহিত্যিক ও স্বাধীনচেতা ছিলেন ; এবং তাহার এই স্বাধীন-স্বভাব বশতঃ 
বাদশ। উআজিদ আলীর দরবার হইতে দুইবার আমন্ত্রিত হইয়াও তিনি তাহা 
প্রত্যাখ্যান করেন। শেষ বয়সে খাজ! উঅজীর লোক সমাগম হইতে দূরে 
নিষ্কনে ভগবৎ-চিস্তায় অতিবাহিত করিয়াছেন। অবশেষে ১৮৫৩ খুষ্টাবে 
লক্ষৌতেই তীহার মৃত্যু হয়। 

খাজ। উমজীরের মৃত্যুর পর তাহার বন্ধুবর্গ ও শ্িষ্তগণের সম্মিলিত 
চেষ্টায় তাহার কবিতাসমূহ একত্রে সন্নিবদ্ধ করিয়া “ফ্তরে-ফলাহৎ, প্রকাশিত 
হয়। উঅজীরের আবার অনেক কবিশিষ্য ছিলেন- তাহাদের মধ্যে ফকীর 
মহম্মদ খান গোইয়া প্রপিদ্ধ। উঅজীরেরও কাঁব্য-ধার! তাহার কবিগুরু 
নাসিখের অন্ষায়ীই ছিল। বণ্ততঃ তিনি নানিখের সবচেয়ে প্রিয় ও 
প্রপিচ্ধ শিষ্য ছিলেন । 

ফতেহউদ্দৌল। বখ.শী অল্-মূল্ক্‌ মির্জা! মহম্মদ বিজ! ববুক্‌ মির্জা কাঁজিম্‌ 
আলী খানের পুত্র এবং তিনি অযোধ্যায় শেষ বাদশ। উআজ্িদ আলী শা-র 
মুপাহিব ছিলেন। বপ্ততঃ কবির সহিত নবাব সাহেবের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল 
এবং তিনি নবাব সাহেবের কবি-গুরুও ছিলেন । কবি বর্ক তাহার পৃষ্ঠপোষক 
উআজিদ আলী শার পিংহাঁধন-চ্যুতির পর তাহার কলিকাঁত৷ অবস্থানকালে 
নবাব সাহেবের সহগামী হইয়াছিলেন এবং তথায়ই ১৮৫৭ থুষ্টাব্বে তিনি 
প্রাণত্যাগ করেন। 

কবি বর্কের নান! প্রকার কবিতা সম্বলিত একটি দেওয়ানের উল্লেখ 
আছে। তিনিও তাহার কবি-গুরু নাপিখের অনুযায়ীই তাহার কাব্যসমূহ 
লিখিয়। গিয়াছেন। তাহারও আবার দুইজন কাব্যশিষ্ঠ যথ। জলাল ও সিহর 
বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিরাঁছেন। | 

নিম্নে কবি বর্কের কয়েকটি বয়ে তাহার কাব্যের নিদর্শনস্বরূপ 
উদ্ধৃত হইল ₹__ 

আতা! নহী' করার্‌ দিল-ই-বেক্করাঁর্‌ কে1 ) 
ঘম্‌মে ফল্সা ই দাম্ই-মঃ:হব্বৎ মে ছুট কর্‌। 
অর্থাৎ অস্থির মনে স্থিরতার অভাব দেখা যাইতেছে-_প্রেমের জাল হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়] ছুঃখ (-জালে) জড়িত হইয়। গিয়াছি। 
আবার, 
. আজান দী কাবা মে নাঁকুস দয়ের মে' ফু'কা; 
কহা। কহ! তের? আশেক্‌ তুঝে পুকার আয়া। 
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অর্থাৎ, কাবায় আজান দেওয়া হইতেছে এবং গীর্জায় বাগ বাঁজিতেছে ; 
(কিন্তু) কোথায় তোমার প্রেমিক তোমাকে সম্বোধন করিতেছে? 

মিহর্‌ কবি নামধারী মির্জা হাতিম আলী বেগ ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে লক্ষৌতে 
জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পূর্বপুরুষগণ ইস্ফহানের অধিবাসী ছিলেন । 
তাহার পিতা! মির্জা ফয়েজ আলী বেগ কিঞ্জিল্বাশ ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর 
যুগে আলিগড়ের তহশীলদার পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার পিতামহ 
মির্জা মুরাদ আলী খানই সর্বপ্রথম নবাব স্ুঙ্রাউদ্দোলাঁর রাজত্বকালে 
লক্ষৌ আপিয়। বসতি স্থাপন করেন এবং তথাঁয় 'কুকৃন্-উদ্দৌলা” উপাধিতে 
ভূষিত হন। 

বাল্যকাল হইতেই মিহরের কাব্য-প্রতিভা লক্ষিত হয়। কথিত আছে, 
তাহার ১৬ বৎসর বয়ংক্রমকাঁলে, “মাহ” কবি-নাঁম ধারী তাহার বড় ভাই মির্জা! 
এনায়েৎ আলী বেগকে আঁতিশের নিকট হইতে কাব্যে দীক্ষ। গ্রহণ করিতে 
দেখিয়া মিহরও নাসিখের নিকট কাব্য শিক্ষায় বিশেষভাবে মনোনিবেশ 
করেন । এবং শীঘ্রই তিনি একজন প্রপিদ্ধ কবি বলিয়া পরিচয় লাভ করেন । 

১৮৪৭ খুষ্টাব্দে সরকারী পরীক্ষা পাশ করিয়। মিহর চুনাঁরগড়ের 
মুনসিফ পদ প্রাপ্ত হন। তিনি প্রধাঁন বিচারাঁলয় তথ। হাইকোর্টের একজন 
উকিলও ছিলেন। কয়েকজন ইংরেজকে আশ্রয় দিয়াছিলেন বলিয়। তিনি 
ইংরেজ গভনমেণ্টের বিশেষ স্থনজরে ছিলেন এবং তীহারদ্দের নিকট হইতে 
সরকারী জায়গীর ও অন্তান্ত অনেক স্থযোগ স্থবিধ! লাভ করিয়াছিলেন । 
১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ঈটায় তাহার মৃত্যু হয়। 

মিহর ইমীমিয়। সম্প্রদায়ভূক্ত ছিলেন, কিন্ত তাহার সাম্প্রদায়িক কোঁন 
গৌড়ামী ছিল ন1। তাহার সমসাময়িক ঘাপিব, আনীস, বীর, ঘুলাম 
ইমাম শহীদ, সবা, মুমীর ও অন্যান্য সকল প্রপিদ্ধ কবি ও সাহিত্যিকের সঙ্গেই 
তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তীাহ।র অন্যান্ত অনেক গ্রন্থের মধ্যে নিয়লিখিত 
গ্রস্থসমূহ উল্লেখযোগ্য £-- | 

(১) অল্মাসে-দরখ শান নামক একটি উদ কাব্য । ইহাঁর তারীখী- 

নাম (অর্থা সময় শির্দেশক নাম) খিয়ালাংই-মিহর্। ইহা! 
১২৮৭ হিজরী বা ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। 
(২) মসনবীয়ে-দাঘে-নিগার | 
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(৩) মসনবীয়ে-শুয়ায়ে-মিহর । কবি ঘাঁলিব তাহার পত্রার্দিতে ইহার 

বিশেষ শ্রখ্যাতি করিষাছেন। 

(৪) উতআন্মখ ৎ-ছন্দে লিখিত দাঘে-দিলে-মিহর। 

(৫) পীরায়ায়ে-আরুজ. :-_ইহা। কাঁব্য-ছন্দ মন্বদ্ধীগ্ন একটি গ্রন্থ । এবং 

(৬) আয়াঘে-ফিরিঙ্গিস্তান £- ইংরেজদের রাঁজত্বকালের প্রথম পর্বের 

একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাঁস। 

“আতিশ' কবি-নামে প্রসিদ্ধ খাজা হায়দর আলীর পিত। খাজা আলী 
বখশ দিল্লীর এক সম্তাস্ত বংশোস্ভুত। তিনি নবাব শুজাউদ্দৌলার রাজত্বকালে 
দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া ঠফজাবাঁদে আসেন এবং তথায় মুঘলপুর নামক স্থানে 
অবস্থান করিতে থাঁকেন। এই মুঘলপুরেই কবি আঁতিশের জন্ম হয়। তীহাঁর 
বাল্যকালেই আতিশের পিতার মৃত্যু হয়। তাই তাহার লেখাপড়া বিশেষ 
হয় নাই, কিন্তু বাল্য কালেই তাহার কাব্য -প্রতিভ। বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। 
শীঘ্রই মির্জা মহম্মদ তকীখাঁন তরকীর সঙ্গ লাভের স্থযোগ হয় এবং তাহার 
সহিত আতিশ লক্ষৌ আসেন। তথায় কবি মুসহফীর নিকট তিনি কাব্যে 
দীক্ষা! লীভ করেন। এবং ক্রমে একজন কবি বলিয়৷ প্রপিদ্ধি লাভ করেন। 
তাহার কাব্য নাপিখের কাব্যের ন্যাঁয় পাণ্তিত্যপূর্ণ না হইলেও, সরল ও 
ত্বাভাবিক রসবাপ্তনার জন্য তাঁহার কাব্য অনেকের চিত্ত বিন্বোদন করিতে 
সক্ষম হইয়াছে । 

বস্ততঃ নাদিখ ও আতিশের কাঁব্য-ধার। তাহাদের জীবন-প্রবাহের 
হ্যায়ই পৃথক পথে চালিত হইয়াছিল। আতিশ যেমন ছিলেন সাধারণ 
মানুষ, তেমনি তীহাঁর কাঁব্যও ছিল সরল ও স্বাভাবিক । তিনি পাণ্ডিত্যপূর্ণ 
অলঙ্কার প্রয়োগের কোন চেষ্টাই করিতেন না-বলিতে কি, তাহার এই 
সকল অলঙ্কার প্রয়োগের ক্ষমতাই হয়ত ছিল ন1। কিন্তু তিনি ছিলেন 
ত্বতাঁব-কবি এবং রপসব্যগ্নাই তাহার কাব্যের প্রধান অবলম্বন। সাধারণ 
ভারতবাসীর ন্যয় মহল্লায়ে-মালী খানের সরাই খাঁনাঁর একটি ক্ষুদ্র কুঁড়ে ঘরে 
বসবাম করিয়। তাহার সরল ও স্বাভাবিক জীবন অতিবাহিত করিয়। 
গিয়াছেন। তিনি যেমন ছিলেন লোভ-হীন, তেমনি শান্তিপ্রিয় । এবং রাজা- 
বাদশা বা আমীর উমরার নিকট সাহাঁধ্য গ্রহণ করিতে তিনি কখনই আগ্রহ 
প্রকাশ করেন নাই। শ্বতঃপ্রবৃত্ত আমীর উমরাদের সাহাধ্য ব। শিশ্যবর্গের 
পৃষ্ঠপোষকতায় তাহার কৌন রকমে দিন গুজরান হইয়াছে। 

আতিশ নাগিখেরই সমসাময়িক এবং তাহার সহিত নাসিখের বিশেষ 
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বন্ধুত্বও ছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে দুইটি কাঁবায-ধারাঁর স্থগ্রিতে আতিশ গোঠী ও 
নাসিখ গো্ীর মধ্যে কতকটা বাক-বিতগ্ডার সূত্রপাত হয়__যদিও এই বাক- 
যুদ্ধ পূর্বযুগের ছুই গোঁঠীর বাঁগবিতত্ডার ন্যায় কখনই এত জোরালে। হয় 
নাই। তাহাদের বাক-বিতগ্ীর ম্বূপ কতকটা নিয়ে প্রদনশিত হইল। 
নাসিখ লিখিয়াছেন, 
এক জাঁহেল কহ রহা হাঁয় মেরে দেওয়ান ক জবাব; 
বু-মুসৈলম নে কহ! থা জৈসে কোরান ক! জবাব। 
__ ৪9১৯৮ 19০ ০৮০ 2 &) রগ ০০৯ শি) 
19৯ ৮ ৩)9 এছ) ত ৫- (৯৩) 
অর্থাৎ, আবু মুসৈলম যেমন কোরানের বিরুদ্ধ সমালোচন। করিয়াছিল, 
তেমনি এক অজ্ঞান আমার দেওয়ানের সমালোচন] করিতেছে । 
আতিশ-গোঁঠী ইহার উত্তরে বলিলেন, 
কীওন্‌ নহ দে হর্‌ মৌমিন্‌ উস্ মুল্হিদ্‌ কে দীরাঁন্‌ ক! জবাব 
জিস্‌ নে দীবান্‌ অপ! ঠরাইয়। হৈ করান কা জবাব. | 
অর্থাৎ, ষে (কাফির ) তাহার দেওয়ানকে কোরানের উত্তর (বা সমতুল্য ) 
মনে করে, সেই মুলহিদদের দেওয়ানের উত্তর ( বা সমালোচন! ) কেন (তাহার 
অনুসরণকারী ) মৌমিন বা৷ বিশ্বীপিগণ দেয় না । 
আতিশের কবি-নাম অনুযায়ী তাহার কাঁবাও ছিল বেশ সতেজ ও 
উদ্দীপ্ত । উর্দু কাঁব্য-জগতে ঘজল কবিতায় মীর ও ঘালিবের পরেই তাহার 
স্থান এইরূপ কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন। বস্ততঃ সাধারণ কথ্য 
ভাষার মধ্য দ্িয়। সহজ সরলভাবে রসব্যগুন। স্যট্টি করায় আতিশ বোধ হয় 
উদ্কাব্য-জগতে অগ্ধিতীয়। পাগ্তিত্য নাই, অথচ ভাঁব-গম্ভীর চিস্তাধারা__ 
এইরূপ স্বাভাবিক গুরু-গস্ভীর ভাব-প্রকাঁশের তুলন। ঘাঁলিব ব্যতীত উর 
সাহিত্যে আর বিশেষ দৃষ্ট হয় না। আঁতিশ ঘজল ছাড়া আর কোন কবিতার 
চর্চা করেন নাই এবং তাহার ১ম দেওয়।নটি তাহার জীবিতকালেই প্রকাশিত 
হইয়। বেশ স্থনাম অর্জন করে। আর দ্বিতীয় কাব্যটি তাহার মৃত্যুর পরে 
তাহার পরম স্থৃহদ ও শিশ্য মীর দত্ত আলী খলীল আতিশের প্রথম কাব্যেরই 
একটি বদ্ধিত-রূপ হিসাবে প্রণয়ন করেন । 
আতিশের কাব্য সম্বন্ধে কেহ কেহ এরূপ সমালোচনা করেন যে, ইহাতে 
কোন পাণ্ডিত্যের লক্ষণ নাই। কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে ষে 
কাব্য কখনও পাত্ডিত্যের উপর নির্ভর করে না রসব্যপ্নাই ইহার মূল 
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ভিত্বি। তাছাড়া আতিশ অনেক সময় আরবী-ফারমী শবের বিকৃত ব্যবহার 
করিয়াছেন। ইহাকে সমালোঁচকগণ তাহার পাণ্ডিত্যের নানতা বলিয়। 
_ সপ্রমাণ করিতে সচেষ্ট হইয়ছেন। আতিশ বস্ততঃ এই সকল শব্ধ সাধারণ 
লোঁক যেমনভাবে উচ্চারণ করে সেই উচ্চারণ ভঙ্গীকেই কাব্যে রূপ 
দিয়াছেন, তিনি কখনও ইহাদের খাঁটারূপের প্রতি লক্ষ্য করেন নাই। 
তাহাতেই আতিশের কাব্য বোধ হয় আরো সরস ও স্বাভাবিক হইয়াছে । 
নিয়ে আতিশের একটি ঘজল নমুনী-ন্বরূপ উদ্ধৃত হইল। 

খান। খরাব নালুন্‌ কী বল্‌ বে-শরারতীন্‌ 

বহতী হায়' পানী হে! হে। কে সঙ্গীন্‌ ইমারতীন্‌। 

সর কোন্‌ সা হায় জিস্‌ মৌ কি সৌদ। নহী' তেরা 

হোতী হাঁয়' তেরে নকশে-কদম্‌ কী জিয়ারতীন্‌। 

খাঁন! হায় গঞ্ফ। কা হর এক কপর শহরে-ইশকৃ; 

ঘর ঘর হায় বাঁদশাহীয়ান্‌ ঘর ঘর উজারতীন্‌। 

দীদারে-ইয়াঁর বর্কে-তজল্লী সে কম নহীন্‌; 

বন্দ আখীন্‌ হোঙ্গী দেঙ্গী দোয়াঁয়িন্‌ বসারতীন্‌। 

আখোন্‌ যে আপনী দৌলতে-বীদাঁর হায় উঅ খাব ; 

হোঁতী হায় তেরে উঅপল কী জিন্‌ বিশীরতীন্‌। 

কহতে হায় মাদর ও পিদরে-মিহর্বান্‌ কে। বদ 3 

কর্তে হাঁয় উঅ জো আজ ও সম কী হকাঁরতীন্‌। 

গোইয়! জবাঁন্‌ হো তো করে শুকুর আদমী; 

সমবে জো তু তো! করতে হায় ইয়া গঙ্গ ইশাঁরতীন্‌। 

জীরে-জমীন্‌ ভী ইয়াদ হাঁয় হফৎ আসমান্‌ কে জুল্ম্‌; 

ভূল। নহীন্‌ মৈ সঙ্গ দিলোন্‌ কী শরারতীন্‌। 

খিজির ও মপীহ কাঁটতে হায়' রশক্‌ সে গল! ; 

তু ভী তো! কর শহীদোন্‌ কী আপনে জীয়ারতীন্‌। 

আলম্‌ কো! লোট খায়! হায় এক পেট কে লিয়ে ; 

ইস্‌গার মে গল্ষী হায়' হজারোঁন্‌ হী ঘারতীন্‌। 

বাকী রহে গ! নাম হমাঁরা নিশান্‌ কে সাথ.) 

আপনী ভী চন্দ বয়েত'ন্‌ হাঁয় আপনী ইমারতীন্‌। 

অহলে-জহান্‌ কা হাল হায় কিয়। হম্‌ সে কিয়! কহীন্‌ 
বদ গোইয়ান্‌ হায় পীছে তো মুহ পরু ইশারতীন্। 


৯১৩৩ 


 উদ্্ণলাহিত্যের ইতিহাণল 
নকশ, ও নিগারে-হুদনে-বুতান্‌ কা না খা ফরীব.; 
মতলব সে খালী জান্‌ লে তুইক্সাইবারতীন্। 
আশেক হাক্স হুম কো মদ্দে-নজর্‌ কোকি ইয়ার হায় 
কাবা কে হাঁজীওন্‌ কো মুবারক্‌ জিয়ান্ঘতীন্‌। 
অইসী খিলাফ,হম্‌ সে হোক্সী হায় হাওয়ায়ে-দ্রহর ; 
কাফ্ুর্‌ খায়ে তো হোন্‌ পর়দ। হরারতীন্‌। 
আতিশ ইয়া শশ. জিহৎ হাঁয় মগর্ কোচ! ইয়ার কা; 
চারোন্‌ তরফ সে হোতী হাঁয় হম্‌ পর্‌ ইশারতীন্‌। 
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অর্থাৎ, গৃহ-ভগ্নকারী (বা বিষন্ন ও বেদনাময় ) অশ্রু অহিতকর নয় (তাহ 
হইলেও) পাষাঁণ-অক্টরালিকা (বা হৃদয়) জলে পরিবতিত হইয়া বহিয়। 
যাইতেছে । (যখন ) তোমার পায়ের ছাপ দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তখন এমন 
কোন মাথা (ব। মন) রহিয়াছে যে তোঁমার (প্রেমে) পাগ্ুল না হয়? 
প্রেম-নগরের প্রত্যেকটি অষ্টালিক! (যেন নান? বর্ণে চিত্রিত) তানের ঘর ঃ 
ঘরে ঘরে বার্দ*শাহী ও ঘরে ঘরে উঞ্জারতী বিরাজ করিতেছে । তোমার মূখ 
জ্ঞানের বিছ্যুৎছট| হইতে কিছু কম নহে; চক্ষু বন্ধ থাঁকিলেও দৃষ্টিলাতের 
করুণ! পাঁওয়। যাইবে । ধাঁহার নিকট তোঁমাঁর মিলন-সংবাঁদ পৌছিয়াছে-- 
তাহার চোখে এই জাগ্রৎ সম্পদ স্বপ্ন বলিয়া অনুভূত হয়। যে এই স্থান ও 
লময় (অর্থাৎ ন্বগীয় অনুভূতি) কেঁ তাচ্ছিল্য করে, সে তাহার দয়ালু 
মাতাপিতাকেও কটুক্তি করে। অন্গভূতিসম্পন্ন লৌকের নিকটে মনে হুইবে 
যে (মস্ত পৃথিবীর ) মানব যেন গঙ্গীরূপ জিহ্বা দ্বারা কৃতজ্ঞত। প্রকাশ 
করিতেছে । মাটির নীচেও সপ্তাকাশের অত্যাচার কাহিনী জড়িত আছে 
আমি নিষ্টরতার ক্ষতিকর কার্ষের কথা এখনো! ভুলি নাই। খিজির ও যিশু 
“(তোমার প্রেমে) পাঁগল হইয়া যখন তাহাদের মাথা কাটিয়া ফেলে, 
তখনই তুমি শহীদদের (বা আত্মবিদর্জনকারী ) নিজ-দর্শন দাঁও। সারা 
পৃথিবী এক পেটের জন্য লুন্ঠিত .হইতেছে_এই গর্তের মধ্যে হাঁজার হাজার 
লোক গহ্বরন্ত হইয়াছে । আমার নামের চিহু চিরকাল স্থায়ী হইয়া 


১৩৮ উ্ছসাহিত্যের ইতিহাস 


থাঁকিবে-_-আমার এই কয়েকটি কবিতাই আমার স্বতি-স্তস্ত । পাধিব লোকের" 
সহিত আমার কি সম্বদ্ব-_তাহাদের কথার কি মূল্য? তাহার! যদিও পেছন 
হইতে নিন্দা করে, তাহাদের মুখেই ইহার প্রকাশ (দৃষ্ট হয় )। প্রেমিকের 
বাহ্িক সৌন্দর্য হইতে প্রতারিত হইও না; হে নিঃস্বার্থ মন, তুমি এই 
উপদেশ গ্রহণ কর। আমরা প্রেমিক, আমাদের দৃষ্টি কেবল বন্ধুর বাসস্থানের 
প্রতি নিবদ্ধ ; কাঁবাগমনকারীই শুভ-দর্শন লাভ করে। কর্পুরের বশীভূত 
হইলে যেমন বিশুদ্ধ ভাবের উদয় হয়, তেমনি পাধিব চিন্তা আম! হইতে দূরে' 
রহিয়াছে । হে আঁতিশ, এই দ্িকসমূহ সকলই খোদার বাঁপস্থান__চারিদিক 
হইতে এই নির্দেশই আমার নিকট আসিতেছে। 

আতিশ-কবি-গোঠীর মধ্যে নিম্বলখিত কবিগণ বিশেষ প্রদিদ্ধিলাভ 
করিয়াছেন-__রিন্দ, সবা, খলীল, নলীম, নবাঁব মির্জা শৌক্‌ এবং আগা 
হিজ শরফ.। 

রি? কবি-নামধারী নবাব সৈয়দ মহম্মদ খাঁন সিরাঁজ-উদ্দৌলহ নবাব 
ঘিয়ান্‌ মহম্মদ খানের পুত্র । ১৭৯৭ খুষ্টান্বে ফয়জাবাদে তাহার জন্ম হয়। 
বুহাস্থল্-মুল্ক্‌ সা্ৎ খাঁনের বংশ-সম্ভূত বলিয়া! তিনি বহুবেগম মাহেবার নিকট 
হুইতে শিক্ষাদি ব্যাপারে যথেষ্ট পৃষ্ঠপোধকতা লাভ করেন। ফয়জাবাদে 
বাসকালীন ধতিনি কবিবর খলীককে তীহার কাব্য-রচনাঁপি দেখাইয়াছেন এবং 
তাহার কবি-নাম “উঅফা, গ্রহণ করেন। ১৮২৪ খুষ্ীব্বে তিনি লক্ষ, 
আগমন করেন এবং তথায় তিনি আতিশ-গোঁীর অস্ততূক্তি লাভ করেন। 
লক্ষৌতে তিনি তীহাঁর নৃতন কবি নাম “রিন্দ' গ্রহণ করেন। কবি নামোচিত 
লক্ষৌতে তাঁহার পরবর্তা জীবন তিনি বেশ সখ ও সমৃদ্ধিতেই অতিবাঁহিত 
করিয়। গিয়াছেন। রিন্দের প্রথম কাব্য গুলদস্তায়ে-ইশক্‌ ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে 
রচিত হয়। আর তাহার দ্বিতীয় কাবাটি তাহার মৃত্যুর পরে সম্পাদিত হয়। 
কথিত আছে, রিন্দ তীহার কবিগুরু আতিশের মৃত্যুর পর শরাব পাঁন করা 
পরিত্যাগ করেন এবং পরবর্তী জীবন বেশ নিষ্ঠা ও সংযমের সহিত অতিবাহিত 
করেন। এই সময়ে তিনি হজ (বা তীর্থ যাত্রা) মানসে মক্কায় রওন। হন, 
কিন্তু পথিমধ্যে বোম্বাইতে তাহার মৃত্যু হয়। 

রিন্দের কাধ্যে উচ্চ ভাবধারার কোঁন সমাবেশ ন! থাকিলেও, চুল 
বাগধারাঁর কোন অভাব নাই। তাছাঁড়। তাহার কাব্য বেশ সরল ও সরম 
এবং তাহার কৌন কোন কবিতায় স্থফীচিস্তাধার! বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। 
নিদ্শনম্বরূপ তীহ্র একটি বয়েৎ উদ্ধাত হইল। 
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দীদে-লায়লাকে লিয়ে দীদায়ে-মজন্‌' হায় জরর্) 
মেরী আখুন সে কোঁয়ি দেখে তমাশ। তেরা। 
-- 9) 2৮ ০0০০ 4০4১4] 4 ৫99 ০১ 
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অর্থাৎ, লায়লার দর্শনের জন্য (যেমন ) মজনৃর চক্ষু সদা! উন্মুখ, (তেমনি ) 
আমার চক্ষেও তোমার ছবিই উদ্ভাসিত হইতেছে দেখ! যাইবে। 

'নমীম' কবি-নামে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত দিয়! শঙ্কর কোল তীহার মধনবী 
কাব্য গুলজারে-নসীম লিখিয়! উদ্ঘু সাহিত্যে বেশ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। 
তাহার পিতার নাম পণ্ডিত গঙ্গ! পরশারদ কোঁল। তিনি একজন সন্তাস্ত 
কাশ্মীরী বংশোদ্ভূত পত্তিত। ১৮১২ খুষ্টান্দে তাহার জন্ম হয় এবং মাত্র 
৩২ বৎসর বয়মে ১৮৪৪ থৃষ্টাবধে তিনি গ্রীণত্য।গ করেন। বাঁল্যকাঁলেই 
তাহার কাব্যশক্কির বিশেষ উন্মেষ হয় এবং তাহার ২০ বংমর বয়ঃক্রমকালে 
আঁতিশকে তিনি কাব্য গুরু রূপে গ্রহণ করেন । তাহার প্রথম কাব্যই গুলজারে 
-নসীম ও এই মপনবী কাঁব্যকে কেহ কেহ মীর হপনের গিহরুল্-বয়ানের 
সমতুল্য মনে করিয়া থাকেন। বস্তত: গুলজারে-নসীম চটুল বাগধারা ও 
শব্দার্থালঙ্কারের সমাবেশে এক অপূর্ব রূপ গ্রহণ করিয়াছে। 


(ঘ) লখনোয়ী উদ্বুর দ্বিতীয় পর্যায় 
(বা! উআজিদ্‌ আলী শ। আখতরের যুগ্ন) 


নবাব শুজাউদ্দৌলার পুত্র আসফুদ্দৌল] নামে প্রলিদ্ধ নবাব ইয়াহী খান 
নাম শির্জী আমানী তাহার ২৭ বৎমর বয়ঃক্রমকালে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ফয়জাবাদের 
সিংহাসনাধিকার লাভ করেন । এবং এই পিংহাপন অধিকার করার কিছু 
কাল পরে তিনি তাহার নৃতন রাজধানী লক্ষৌতে স্থাপন করেন। আনফুদ্দৌল। 
নিজেও একজন সাহিত্যিক ছিলেন এবং তাহার কবি-নাম ছিল 'আসফ১। 
তিনি বিশেষ করিয়! একজন সাহিত্য-সমজদার ব্যক্তি ছিলেন এবং তাহার 
রাজত্বকালেই প্রপিদ্ধ দেহলবী-কবিগণ তাহার দরবারে অতি সমীদরের সহিত 
আপ্যায়িত হন। এই সময় হইতেই আউধ. বা অযোধ্যাকস ইংরেজদের 
প্রতিপত্তি বিশেষ দৃষ্ট হয় এবং আপফুদ্দৌলাকে এই ইংরেজদের তদারক হেতু 
১ লক্ষ টাকার উপর খরচ করিতে হইত । 

১৭৯৭ খুষ্টান্দে আপফুদ্দৌলার পুত্র উঅজীর আলী মিংহাসনে আরোহণ 
করেন |, কিন্তু শীদ্রই তিনি ইংরেজদের কর্তৃক মিংহাসনচ্যুত হইলেন এবং 
তাহার স্থলে আসফুদ্দৌলাঁর বৈমাত্রেয় ভাঁই সাদৎ আলী খান অধিষ্ঠিত 
হইলেন। ইংরেজদের আধিপত্য ক্রমশঃ এইরূপভাবে বিস্তার লাভ করে যে 
সাদৎ আলী খান নামে মাত্র নবাব রহিলেন এবং ইংরেজ রেসিডেন্ট জোন 
বেইলীই কার্ধতঃ বাজ্যশাপন পরিচালনা করিতে লাঁগিলেন। সাদৎ আলী 
খানকে রাজ্যশাসন ব্যাপারে বিশেষ মনোনিবেশ করিতে হইত ন। বলিয়া 
তিনি কাব্য-চর্চার বিশেষ স্বযোগ পাইলেন। তিনিও একজন কাব্য-রসিক 
ব্যক্তি এবং তাহার দরবাঁবের প্রধান কবি ছিলেন মুসহফী ও ইন্শ। | 

১৮১৪ খুষ্টান্দে সাঁদৎ আলী খানের পুত্র ঘাঁজীউদ্দীন হায়দর মন্ত্িত-পদ 
লাভ করেন এবং ইহার বৎসর পাঁচেক পরে গভর্ণর জেনারেল লর্ড হেষিংসের 


লিখিয়াছেন, তবে তিনি মরপিয়। বা শোকগাথা। লিখিয়াই কতকটা প্রসিদ্ধি 
লাভ করিয়াছেন। 

ঘাঁজীউদ্দীনের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র নসীরুদ্দীন হায়দর পিংহাঁসনে 
আরোহণ করেন। তিনি ১৮২৭ হইতে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্ব পর্বস্ত লক্ষৌর নবাব 
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ছিলেন। তিনিও তাহার পিতার ন্যায় ইমামর্দের প্রশংসাঁয়ই কাব্য লিথিয়। 
গিয়াছেন এবং তাহার কবি-নাম ছিল “বাদশাহ? । | | 

নসীকদ্দীনের মৃত্যুর পর তাহার খুল্পতাত মহম্মদ আলী শা ১৮৩৭ হইতে 
১৮৪২ খুষ্টাব পর্যস্ত রাঁজ্য শাসন করেন । এবং তাহার মৃত্যুর পরে তাহার 
পুত্র আমজ্দ আলী শা ১৮৪২ হইতে ১৮৪৭ থুষ্টাব পর্ধস্ত সিংহাঁসনের 
অধিকারী ছিলেন। তিনিও একজন মহীঁুভব ও সাহিত্য-রনিক ব্যক্তি। 
আমজদের মৃত্যুর পর উআজিদ আলী শ] সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। 

“আখতর” কবি-নামধাঁরী সথলতান আলম হজরৎ উআজিদ আলী শ৷ 
আউধ ব। অযোধ্যার শেষ নবাব বা বাঁদশ1। তিনি মাত্র ২* বসর বয়সে 
১৮৪৭ খৃষ্টাবে সিংহাসন আরোহণ করেন। শিল্প ও কলার মকল বিভাগেই 
তাহার যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। তাছাড়া ভিনি নিজেও ইহার প্রত্যেকটি 
বিভাগের বিশেষ চর্চা ও মনোনিবেশ করিয়! গিয়াছেন । সিংহাসনে আরোহণ 
করার পরেই কাঁইসরে-বাগ নামক স্থুরম্য প্রাসাদের কল্পনা তাহার মনে উদয় 
হয়। এবং ইহ] তৈয়ার করিতে ছুই কোটি টাঁকাঁর উপর খরচ হয়। 

উআজিদ আলী শা তাহার প্রথম জীবনে বেশ স্থশৃঙ্খলার সহিতই 
রাঁজ্যশাসন করিতেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে রাজন্তযবর্গ ও মুসাছিবদের 
প্রভাবে রাজকীয় স্থখ ও বিলাসিতার মধ্যেই নিজকে বিলাইয়। দেন এরং 
তাহার সুরপিক মনের সহচর কাব্য ও গানের সঙ্গে সঙ্গে নাচ ও রঙ্গের 
উচ্ছুঙ্খলতা মিশিয় তাহার রাজত্বে অরাজকতাঁর ছোঁশয়াঁচ লাগিয়া যাঁয়। 
স্থচতুর ও সতর্ক ইংরেজ এই স্থযোগ বুঝিয়। ১৮৬ খৃষ্টাব্দে তাহাকে বাজ্য 
হুইতে বহিষ্কত করিয়া রাজ্যভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। আর উআঙজিদ 
আলী শ] অন্তরীণ-অবস্থায় তাহার পরবর্তী জীবন কলিকাতার নিকটবতী 
মাঁটিয়াবরুজে ( ব] মটিফ়্া-বুর্জ.) কালাতিপাঁত করেন । 

মাটিয়াবরুজে অবস্থানকালে তথায়ও উদ্র্চর্চার যথেষ্ট প্রসার হয়। 
তাছাড়া রসিক কবির কাব্য ও কল! চর্চা ছাড়া অন্যান্ত অনেক শখও ছিল। 
তাহার পশু ও পাখী পালনের একটা বিশেষ উৎসাহ ছিল। এবং সেই 
সময়ে তাহার চিড়িয়াখান1! একটি দর্শনযোগ্য বিষয় ছিল বলিয়া উল্লিখিত 
আছে। বস্ততঃ মাটিয়াবরজে উআজিদ আলীর “অন্তরীণ'-দরবার গান, 
বাজনা ও নাচের একটি প্রমিদ্ধ আসর ছিল। প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ, যন্ত্-শিল্পী 
ও “লখনোয়ী-বাঙঈী” তাহার আপরে সকল সময়েই সমবেত থাকিত। বন্ততঃ 
£ুমরী ও দাদরী গানের স্থুর তাহার সময়েই বাঙলাগ্ প্রচলিত হয়। উআজিদ 


১৪৭২ 


_ উদ্ঘসাহিত্যের ইতিহাস 


আলী শা নিজে গান রচন! করিয়া তাহাতে এই সকল স্থর সংযোজন 
করিতেন এবং এই সকল গানে স্থরকার হিসাবে তিনি 'জানে-আলমপিয়া” নাম 
ব্যবহার করিতেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মাটিয়াবুরুজেই তাহার মৃত্যু হয়। 
আখতর কাজিদা, ঘজল, মসনবী ও মরসিয়! প্রভৃতি অনেক প্রকার 
কবিতাই লিখিয়াছেন। তাহার নিম্নলিখিত কাব্য বা গ্রন্থের উল্লেখ আছে। 


(১) 


২) 


রর 


৯ 


(৪) 
(৫) 


(৬ 


সরি 


(৭) 
(৮ 


(৯) 


টি 


(১০) 


বিভিন্ন নামে তাহার ছয়টি দেওয়ান £-- (ক) শীওয়ায়ে-ফয়েজ, 
(খ) কমরে-মজমূন, (গ) স্থখুনে-আশরাফ, (ঘ) গুলদস্তায়ে- 
আশিকান্‌্, (ড) মাহে-মুল্ক, এবং (চ) নজমে-নামওয়াঁর। 

কয়েকটি মসনবী কাব্য £__ (ক) হুজনে-আখতবী- ইহাতে লক্ষৌ 
হইতে কলিকাতায় দেশাস্তরিত হওয়! কালীন তাহার ছুঃখপুরণ 


হৃদয়ের মর্মব্যথার কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। 
(খ) খিতাবাতে-মহল্লাৎ _ইহাঁতে তাহার মহিষীদের কাহিনী 
বিবৃত হইয়াছে । 


(গ) বনী। (ঘ) নাজু। (ও) ছুল্হন্। 

(চ) মস্নবী দর ফনে-মৌসিকী (অর্থাৎ সঙ্গীত বিষয়ক কাব্য )। 
(ছ) দরিয়ায়ে-তাশুক্‌। 

মরাপী (বা শোকগাথ! ) কাব্য :£-_ ইহাঁও তিন ভাগে বিতক্ত। 
(ক) জিল্দে-মবাসী-__ ইহাতে ২৫টি মপ্সিয়! সঙ্গিবিষ্ট হইয়াছে । 
(খ) দফ তরে-ঘম্‌ ও বহরে-আলম্‌_ ইহাতে ২২টি মরমিয়। আছে। 
(গ) সরমায়ায়ে-ইমাঁন্‌ £_ ইহাতে ৩৩ট শোকগাঁথ। রহিয়াছে। 
কম্বায়িদ্‌ অল্-মুবারক (অর্থাৎ উদ্দওফাসী প্রসংশাস্থচক কবিতা)। 
মুবাহিসা বাইনুল্‌-নফন ও অল্-আকল্‌ (অর্থাৎ জ্ঞান ও রিপুর 
কথোপকথন)। 

সহিফায়ে-মূলতানী £__ ইহাতে কোরানের কয়েকটি প্রার্থনা 
সম্নিবিষ্ট হইয়াছে । 

নসায়িয়ায়ে-আখতরী-_ অর্থাৎ কবি আখতরের উপদেশাবলী। 

ইশ কৃ-নাম! বা প্রেমগাথা। 

রিসালায়ে-ইমান্‌ দর বয়ানে-মুলায়িবে-আহল-বয়েৎ (অর্থাৎ 
হাপান-হোসেনের ছুঃখময় সৎ-জীবনের কাহিনী) 

দফ তরে-পরীশান ব। ছুংখপূর্ণ কাহিনী । 


(১১) মক্তলে-মুঅতবর্‌ বা পবিত্র শহীদ স্থান। 
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(১২) দত্তুরে-উআজিদী দর সিয়াসতে-মদন্‌ (শ! উআজিদের রাজ্য- 
শাসন নিয়মাবলী )। 

(১৩) সৎ অল্-মুবারক (বা পবিত্র ধ্বনি-তত্ব )। 

(১৪) হয়বতে-হাঁয়দরী (বা বীরোচিত ভক্তিমিশ্রিত ভয় ব] বিন্ময় )। 

(১৫) জৌহরে-আর্জ, (বা ছন্দ-রত্ব )। 

(১৬) ইর্শাদে-খাকানী (বা রাঁজকীয় সন্কেৎ ) £-_ ইহাঁও ছন্দ 

বিষয়ক কাব্য । 
আখথতর সর্বনমেত প্রায় ৪০ খানি গ্রস্থ লিখিয়াছেন। তিনি তাহার 
কাব্য-নর্দেশ তীহারই সভাকবি মীর মুজফর আঁলী আসীর ও নবাব ফতহ- 
উদ্দৌল! বর্ক হইতে পাইয়াছেন। কবিবর বর্ক-কে উআজিদ আলী শা বস্ততঃ 
খুবই ভাঁলবাসিতেন এবং কথিত আছে তাহার কলিকাতায় বদবাসকালে 
তাঁহার এই প্রিষ়্ কবিকে সঙ্গে লইয়] আপিয়াছিলেন । আর আসীর লক্ষৌতেই 
রুহিয়া যাঁন। এই ছুইজন কবি ছাঁড়া আরো অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি তাহার 
সভাঁকবি ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে আমানত, খল্ক্‌, বহর, সিহর, জকী, 
দ্বরখ শান, কবুল, শফীকৃ, বে-খুদ, হুনর, হিলাঁল ও সুবূর অন্যতম । আখতবের 
পুত্রদের মধ্যেও কৌকব ও বর্জাইস কবি-নাঁমধারী ছুই পুত্র কবি-হিসাবে 
প্রমিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । 
আঁখতবের কাব্য-ধাঁর! সম্বন্ধে সাধারণভাবে বল! যাইতে পারে ষে 

তাহার কাব্য ও সাহিত্যে এই যুগের প্রভাবান্যাঁয়ী শব্দাঁলক্কারের প্রীধান্থাই 
বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। সাহিত্যের প্রক্ষষ্ট ্ূপ মনোবেদন। বা অনুভূতির 
প্রকাশ তথায় বিশেষ নাই। ভীহাঁর মদনবী-কাব্য হুজনে-আখতবী কিন্ত 
ইহাদের ব্যতিক্রম । ইহাতে তাহার লক্ষৌ হইতে কলিকাতার বিষাদপূ্ণ 
ভ্রমণকাহিনী বেশ কাঁব্য-ব্যপ্তনাপূর্ণ অশ্ুভূতি সহকারে বণিত হইয়াছে। 
বন্ততঃ তাহার প্রায় প্রত্যেকটি দেওয়ান ও মলনবী কাব্যই সরস কাব্য-ব্যগ্রনা- 
মহকারে রচিত হইয়াছে। তাছাড়া তাহার খতুত ব। চিঠিপত্রও বেশ 
মনোমুগ্ধকর ও সরম। তিনি এই মকল চিঠি কলিকাতা অবস্থানকালে তাহার 
প্রেক্সী বেগম জীন মহলের নামে লিখিয়াছিলেন। এবং তাহার ছুখপূর্ণ 
» বিরহবেদনাই এই নকল চিঠিতে কাব্য-দূপ লাভ করিয়াছে। 
কাব্যের নিদর্শনম্বরূপ আখতরের কয়েকটি বয়েৎ নিয়ে উদ্ধৃত হইল। 

ইস্‌ "ইশক. নে রস্ওআ। কিয়! মৈ' কিয়। বতাঁওন্‌ কিয়া কিয়া 8 

_ আহে-দ্লে-নাশাঁদ নে আওর্‌ আসমান্‌ পয়দ। কিয়া। 


১৪৪ | উদ্সাহিত্যের ইতিহাস 
কমর্‌ ধৃকা দহুন্‌ 'উক্ ঘজণাল্‌ আঁখীন্‌ পরী চিহরহ,) 
_শিকম্‌ হীরা বদন্‌ খুশ বু জবীন্‌ দরিয়। জবান্‌ ঈসা । 
বরায়ে-সয়ের্‌ মুঝ সা রিন্দ ময়খানহ মে গরু আয়ে ও 
গিরে সাঘিরু লুণ্ডে শীশা হাসে সাকী বহে দরিয়া । 


অর্থাৎ এই প্রেমই আমাকে কলঙ্কী করিয়াছে-__কি ষে করিয়াছে, আমি আর 
কি বলিব! ছুঃখপূর্ণহ্বদয়ের হাহুতাঁশ আর একটি নৃতন আকাঁশ সৃষ্টি 
করিয়াছে । কোমর (যেন) প্রতারক, মুখ (যেন) গ্রন্থি, চোঁখ (যেন) 
হরিণ, পরীর ন্যায় চেহারা, হীরার হ্যায় পেট, মুখমণ্ডল স্বগন্ধিপূর্ণ নদীর 
স্তায় কপোল, (আর) ঈশার ন্যায় জিহ্বা। (একটু) আমোদ আহ্লাদের 
জন্য আমার ন্ায়' ভর যদি মদ্যশীলাঁয় ঢুকে, (তাহা হইলে) পেয়াল! পড়িয়া 
যায়, বোতল ভাঙ্গিয়। যায়, সাকী (বা পেয়ালা বাহক) হাসে ও নদীর 
শত বহিতে থাকে । 


আমীর কবি-নামধারী টসয়দ মুজফর আলী খাঁন টসয়দ ইম্দাদ আলীর 
পুত্র। বাল্যশিক্ষা তিনি লক্ষৌতে অবস্থিত ফিরিপ্দি মহলের শিক্ষকদের নিকট 
হইতে প্রাপ্ত হন। আর সাহিত্যে শিক্ষালাভ করেন তিনি কবিবর মুসহফীর 
নিকট হইতে । নমীক্দ্দীন হাঁয়দরের রাজত্বকালে তিনি সর্বপ্রথম একজন বাঁজ- 
কর্মচারী পদে নিযুক্ত হন। এবং ক্রমে আমজদ আলীর রাজত্বকালে তীহাঁর . 
বেশ পদোন্নতি হয়। পরবতাঁ ৮৯ বংসরকাল তিনি উআবাঞ্িদ আলী শা-র 
একজন বিশেষ প্রিগ্ন বয়স্য হিলেন। এই সময় বাদশ। সময় সময় তাহার 
নিকট কাব্য-বিষয়ক উপদেশও গ্রহণ করিতেন। তাহার রাঁজত্বকালেই তিনি 
তদ্বীরুদ্দৌল। ও মুদববরুল্-মুল্কু উপাধিতে ভূষিত হন। পরবর্তীকালে 
বাদশ। ষখন কলিকাত। যাইতে বাধ্য হইলেন, তখন উআজিদ আলী তাহাকে 
সঙ্গী করিতে ইচ্ছ। করিলে আসীর কলিকাত। যাইতে অনিচ্ছ! প্রকাশ করেন। 
ইছাতে বাদশ! খুবই ব্যখিত হন এবং এই ব্যথার প্রকাশ তাহার কাব্যসমূহের 
অনেক স্থানেই করিয়াছেন। 

সিপাহী বিভ্রোহের (১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ ) পর রাঁমপুরের শাদনক তা. ইউস্থৃফ 
আলী খান এবং পরবর্তীকালে তাহার পুত্র কলব আলী খান আসীরও 
তাহার কাব্যসমূহের যথেষ্ট শ্রদ্ধা! ও সুখ্যাতি করিস! গিয়াছেন। পরবর্তী 
জীবনে কবিবর আসীরও রামপুর রাঁজ্যের অনেক প্রশংসা করিয়াছেন । 
কথিত আঁছে, তিনি তাঁহার শেষ জীবনে বৎসরের ছয়মাস রামপুরে থাকিতেন, 


লখনৌয়ী উদর দ্বিতীয় পর্যায় ১৪৫ 


এবং বাঁকী ছয়মাস লক্ষৌতে বসবাস করিতেন । তীহাঁর ৮১ বৎসর বয়ংক্রম- 
কালে ১৮৮১ খুষ্টাবে তিনি লক্ষৌতেই প্রাণত্যাগ করেন । 

আমীর অতি স্ত্বরসিক ব্যক্তি ও বিজ্ঞ কবি ছিলেন । তাহার ছয়টি 
উদ দেওয়ান ও একটি ফারসী দেওয়ানের উল্লেখ আছে। তাহার ছুরতুল্‌- 
তাজ নামে একটি মসনবী-কাব্য এবং ছন্দ-বিষয়ক একটি গ্রন্থও প্রসিদ্ধিলীভ 
করিয়াছে। তাঁছাঁড়া তিনি অনেক মরপিয়। ও কাদিদা কবিতাও লিখিয়। 
গিয়াছেন। বপ্ততঃ কাঁব্যালস্কার, শব্ববস্কার ও ছন্দীম্ুশাসনের উপর তাহার 
বিশেষ হাত ছিল। এই সকল কাঁব্যোৎকর্ষ থাকা সত্বেও তিনি কখনই 
একজন উচ্চদরের কবি বলিয়! পরিগণিত হন নাই । তিনি সমসাময়িক অন্যান্য 
কবিদের স্তাঁয় মাঁমূলী লখনোয়ী-ধারামতেই কাব্যাদি লিখিয়া গিয়াছেন। 

আঁসীরের অনেক কবি-শিষ্যের উল্লেখ আছে । তাঁহাদের মধ্য আমীর 
মীনাঁয়ী অন্যতম । তাঁছাঁড়। হকীম ও আফজল কবি-নামধারী তাঁহার ছুই 
পুত্রও কবি হিসাবে কতকটা প্রসিদ্ধিলাঁভ করিয়াছিলেন । 

বাঁডলার হুগলী অধিবাসী কাজী মহম্মদ সাদিক খান আখতর 
ঘাজীউদ্দীন হাঁয়দরের রাঁজত্বকাঁলে তাহাঁর নিজ বাঁসস্থান পরিত্যাগ করিয়া 
লক্ষৌ আপিয়৷ বসবাদ করিতে থাকেন। ঘাজীউদ্দীন তাহার কাব্যে মুগ্ধ 
হুইয়] তীহাঁকে 'মালিকুশ -শুঅর1, উপাঁধিতে ভূষিত করেন। তির্ন ফারসী 
কবি মির্জা কতীলের একজন কবি-শিশ্য ছিলেন এবং তথায় প্রসিদ্ধ মুসহফী, 
জুরাৎ। ইন্শ। ও অন্যান্য উদ” কবিধের মুশীঅর বা সংস্কৃতি সভায় বিশেষ 
অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি কতককাল ফরখাবাদেও অবস্থান করিয়া- 
ছিলেন। কথিত আছে, তাঁহার অনুমতি নিয়াই উআজিদ আলী শ। তাহার 
কবি-নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এই জন্য বাদশা তাহাকে যথেষ্ট 
পুরস্কার দিয়] সন্তষ্ট করেন। ' কিন্ত পরে আবার কোন কারণ বশতঃ উআজিদ 
আলী তাহার প্রতি অসন্থষ্টি প্রকাশ করিলে বাঙ্গালী কবি আখতর লক্ষ 
পরিত্যাগ করেন এবং তহসীলদারের পদ গ্রহণ করিয়। ইটাঁওয়। গমন করেন । 
তথায় ১৮৫৮ খৃষ্টাবে তাহার মৃত্যু হয়। | 

আখতর একজন সমসাময়িক গ্রসিদ্ধ কবি বলিয়। খ্যাতি অর্জন করেন । 
তবে তিনি ফাঁরসী সাহিত্যেরই অধিক চর্চা করিয়াছেন । তীহার প্রায় ১০টি 
ফারসী গ্রন্থ ও কাধ্যের উল্লেখ আছে। উদ্তে লিখিত তাঁহার দেঁওয়ানে- 
রীখ তাঁও বেশ প্রদিদ্ধি লাভ করিয়াছে। 


€(ড) লখনোয়ী উদ্বুরি তৃতীয় পর্যায়; মরসিয়৷ কাব্যের 
সুচনা এবং আনীপী ও দবীরী যুগ 


সাধারণভাবে কোন মুতব্যক্তির উদ্দেশে লিখিত প্রশংসাস্থচক কাবতাকে 
মরসিয়া বা শৌকগাঁথা বলে। কিন্ত কারবাল। প্রান্তরে নিহত হুসেনের 
উদ্দেশে লিখিত শোঁকস্থচক কবিতাকেই বিশেষ করিয়া! মরপিয়। কাব্য বলিয়! 
ইসলামিয় সাহিত্যে উক্ত হয়। প্রথমে মহরমের সময় যে তাজীয়! বা শোৌতা- 
যাঁত্র। চালিত হইত তাহাতে হুসেনের শোক প্রকাশার্থেই মাত্র এই সকল 
শোকগাথ। বাঁধা হইত । তাছাড়া প্রসিদ্ধ কাব্য-গ্রন্থ(দিতেও কোন ম্বৃত 
ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কয়েক ছত্রে প্রশংসাস্থচক শোকগাথা লিখিত হইতে দেখ! 
যায়। এই সকল শোকগাথ। স্বপ্রকাশ কাব্য-রূপ গ্রহণ করে অনেক 
পরবর্তী যুগে । | 

ইসলাম-পূর্ব আরবী-দাহিত্যের আদিযুগেও মরসিয়! বা শোকস্থচক 
কবিতার, উল্লেখ দেখিতে পাঁওয়। যাঁয়। মৃত ব্যক্তির উদ্দেস্টে লিখিত কবিতা 
হইতে কোন পুরস্কার প্রীপ্ধির আশ! নাই বলিয়৷ এই শোকস্থচক কবিত!ই 
পরবতী যুগে কাসিদা বা জীবিত ব্যক্তির উদ্দোশ্তে প্রশংসাস্চচক কবিতাতে 
রূপাস্তর লাভ করে। 

এই কাঁসিদ। কবিতাই ক্রমে ফারসী সাহিত্যে বহুল প্রচার হইতে দৃষ্ট 
হয়। এবং অনেক প্রসিদ্ধ ফাঁরণী কবিই আনন্দের উচ্ছ্বীসে বা রাজা বাদশাদের 
নিকট হইতে বিবিধ পুরস্কারের আশায় কাঁপিদা কবিতা লিখিয়াছেন। 
তাহাতে আনন্দের উচ্ছ্বাস যেমন দৃষ্ট হয়, তেমনি সময় সময় মনের নিরানন্দ 
বা মুত ব্যক্তির জন্য শৌকও উছলিয়া উঠিতে দেখিতে পাওয়া যাঁয়। ফারসী 
সাহিত্যে এই সকল কবিতার মধ্যেই মরসিয়ার আদিরূপ দেখিতে পাই। 
মহাকবি ফির্দোসী তাহার শাহনামায় হৃহর|বের মৃত্যুর পর তাহার মাতার 
ছুঃখব্যথাপূর্ণ ষে শোকগাঁথা লিখিয়াছেন, অথব। সুলতান মাঁমুদের মৃত্যুর পর 
ফরুথী যে মরসিয়া গাহিয়াছেন, তাহাকে আধুনিক যুগে মরপিয়! কাব্য 
না বলিলেও ইহাতে ষে মরসিয়া-কাব্যের বীজ লুক্কার়িত ছিল তাহ! কেহই 
অস্বীকার করিতে পাঁরিবে না। সাদী ও আমীর খসবও এইবূপ কবিত। 
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লিখিয়াছেন। মুল্লা মুহতশম কাশীকেই বোধ হয় সর্বপ্রথম ফাঁরসী মরিয়া 
কবি বল! যাইতে পারে । তাঁরপর আসেন তাঁলিব আঁমুলী, ঘজালী, কলীম 
ও অন্তান্ত অনেক কবি। তাহারা সকলেই কিছু কিছু শোকগাঁথা লিখিয়। 
গিয়াছেন ৷ কিন্ত তাহাদের কবিতাঁও ফির্দৌোপীর শোকগাঁথা হইতে বিশেষ 
রূপান্তর লাভ করে নাই। মুল্লা মুক্বিল্‌ই «বাঁধ হয় সর্বপ্রথম ফারসী কৰি 
ধাহার। কবিতাঁয় আধুনিক যুগের মরসিয়। লক্ষণযুক্ত শোকগাঁথার আভাস 
পাওয়া যায়। 

উচ্ছসাহিত্যের বিকাশ যেমন দীক্ষিণাতোই প্রথম স্থচিত হয়, তেমনি 
ভাবে উদ মরসিয়া কাব্যের আরম্ভও তথাকাঁর উদ কবিদের লেখনীতেই 
সর্বপ্রথম বিকাশপ্রাপ্ত হয়। দাক্ষিণাত্যে মুসলিম বাঁদশীগণ যেমন উদ 
সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক তেমনি আবার পিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত । তাই তীহারা 
স্বভীবতই আলীর ঘংশধর হাঁসাঁন-হুসেনের বিষাদময় মৃত্যুকাহিনী তাহাদের 
মনে জাঁগরূক রাঁখিতে সচেষ্ট থাঁকিতেন। এই কারণেই তখনকার কবিদের 
লেখনীতেও কারবালার বিষাঁদময় ঘটনা রূপলাভ করিয়াছে--যদিও তখন 
পর্যন্ত এই সকল শোকগাথা কেক ছত্রের মধোই শীমাবদ্ধ ছিল। 

উদ্ভুসাহিত্যের প্রথম সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ওয়ালী লিখিত কোন মরসিয়ার 
উল্লেখ নাঁই। উঅজীহ-উদ্দীনের উদ্দেশ্যে লিখিত তাহার প্রশংসাস্থচক 
শৌকগাথাটির মধ্যে কতকটা মরপিয়া কাব্যের আভাস পাওয়া যায়। 
সমপাময়িক কোন কোন জীবনী সংগ্রাহক লিখিয়াছেন যে উঅলী কারবালার 
ঘটন] সম্বলিত একটি মমনবী কাব্য লিখিয়াছিলেন । 

দাক্ষিণাত্যের সআটদের ন্তায় উত্তর-ভীরতের বাঁদশীগণও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি 
এবং তীাহারাঁও কারবালার স্থৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। উদ্দু-কবি- 
জীবনীসংগ্রহকার মীর তকী ও মীর হসন সেই যুগের অনেক মরাঁসয়! কাব্য- 
কারের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, যেমন মীর আমানী, মীর আসিমী, মীর 
আল্-আলী দরখ শান, সিকন্দর, সবর, কাদির, গমাঁন 'ও নদীম প্রভৃতি । 
মীর এবং সৌদাও শোকগাঁথ] লিখিয়াছেন, কিন্তু তীহাদের এই সকল কবিতার 
বিশেষত্ব কিছুই নাই। তেমনিভাবে মীর হসন এবং মীর জাহিকও মরমিয়] 
লিখিয়াছেন। তাহাদের কবিতার মধ্যেও মরসিয়! কাব্যের প্রাণের স্বতংস্ফূর্ত 
দুঃখ ও বিষাদ-ব্যথা ফুটিয়া উঠে নাই। এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই মীর 
হসন ও মীর জাহিকের বংশোডত মীর আনীদই উদ" মরসিয়। কাব্যাকাশের 
সর্বশ্রেষ্ঠ উজ্জল তারকা । 


১৪৮ উদচ্ছসাহিত্যের ইতিহাস 


পৌদার পূর্ব পর্যস্ত মরিয়া চাঁর পংক্তি বিশিষ্ট কবিতা ব। ছন্দে লিখিত 
হইত। সৌদাই সর্বপ্রথম মরসিয়া কাব্যে ছয় পংক্তি বা মুলদ্দস-ধাঁরার 
প্রবর্তন করেন । এবং এই ধারাই মরসিয়৷ কাধ্যে এখন পথযস্ত প্রচলিত আছে। 
পরবরতাঁ যুগে জমীরই সর্বপ্রথম বিষয়ের বর্ণন] প্রসঙ্গে যুদ্ধের ঘটন! নান! 
খুঁটিনাটি ব্যাপারের অবতারণ। করেন এবং এই প্রপর্গে বিষয়বস্ত সমূহের 
উপমা ও রূপকপূর্ণ নাঁন। চিত্রের উদ্ভাবন করেন। আর ইহারই পূর্ণ বিকাশ 
আমর] দেখিতে পাই আনীস ও দবীরের মরসিয়া কাব্য সমূহে! 

মীর মুন্তাহুসন খলীক মীর হসনের পুত্র । তাহার! চারি ভাই-_-তাহাদের 
তিনজনেই ছিলেন কবি, এবং তাহাদের নাম যথাক্রমে__খল্ক, খলীক ও 
মহসীন। এই তিনজন কবিই অন্তান্ত কবিত। ছাড় মরসিয়! কাব্যও অনেক 
লিখিয়! গিয়াছেন । 

থলীক ফয়জাঁবাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাহার বাল্যশিক্ষা তিনি 
লক্ষৌতেই প্রাঁণ্ত হন। মীর হসন তাহার অধিক সময় কাব্যাদি লিখিতেই 
ব্যাপূত থাঁকিতেন বলিয়। তাহার পুত্রের কাবা-শিক্ষার ভার তিনি মুসহফীর 
উপর অর্পণ করেন । খলীক শীঘ্রই একজন কবি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 
তাহার প্রথম জীবনে খলীক ঘজল কবিত1। লিখিলেও, শেষ জীবনে বিশেষ 
করিয়া তিনি মরপিয়া-কাঁব্যই লিখিয়াছেন। জমীর, ফপীহ ও দিলগীর 
ছিলেন তীাহাঁর সমসাময়িক প্রসিদ্ধ মরসিয়া-কাব্যকাঁর। মিঞা দ্িলগীরের 
তোত্লামী-দোঁষ ছিল বলিয়! তিনি নিজে কখনই মরপিয়া আবৃত্তি করিতেন 
না। আর ফপীহ শীঘ্রই হজ-উদ্দেশ্টে মক্কীয় গমন করিয়া! তথায়ই বসবাস 
করিতে থাকেন । সুতরাং জমীর ও খলীক পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী ব্ূপে নিজেদের 
কাব্যিক স্ুখ্যাঁতির জন্য যত্ববান হইলেন । এবং তীহাঁদের এই সাংস্কৃতিক 
চর্চা ও কাব্যিক যুদ্ধ ও বাঁক্‌-বিতগাঁর মধ্য দিয়! মরসিয়া-কীবোর যথেষ্ট 
উন্নতি সাধিত হয়। আর মরসিয়া-কাব্যের বিকাশের এই প্রথম যুগকে 
সাধারণতঃ জমীর ও খলীকের যুগ বলিয়া অভিহিত কব হয় । 

জমীরের পূর্বপর্ধন্ত মরসিয়] ৪০৫০ বন্দ-এর বেশী দীর্ঘ হইত না। 
জমীরই সর্বপ্রথম মরপিয়া-কাব্যের দের্ঘ আরো বিস্তৃত করেন। তাছাড়। 
মরসিয়ার গঠনপ্রণালী তীহাদের সময়ে নিম্নলিখিতরূপ গ্রহণ করে- প্রথমে 
তম্হীদ্‌, তারপর যথাক্রমে সরাপা, যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনা ও শহাদৎ বা 
ধর্মমত্যুবরণ। জমীর ও খলীক উভয়েই মরপিয়া-কাব্যের গঠন-প্রণালী ও 
ইহার স্থগভীর ভাবের ব্যঞ্চনায় ইহাঁর যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন । তবে 
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তীহাদ্দের কাব্যের একটি বিশেষ পার্থক্য এই যে জমীর গুরুগম্ভীর শব্যোজনা 
এবং উপম। ও বূপকের প্রাতি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন ; আর খলীকের কাব্যে 
অন্তরের অনুভূতি ও স্বাভাবিক শব্ধযৌজনাঁই বিশ্ষেভাবে লক্ষিত হয়। 
তাহাদেরই উত্তরসাঁধকরূপে যথাক্রমে দবীর ও আনীন মরিয়া কাব্যের পূর্ণ 
বিকাশের সহায়তা করেন। 

মীর ববর আলী আনীপ ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ফরজাবাদের অন্তর্গত গৌলাব- 
বাঁড়ী মহল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা খলীকের নিকট হইতেই তিনি 
তাহার বালাশিক্ষ প্রাপ্ত হন। এখানে উল্লেখযোগ্য ফে আনীসের বংশটিই 
ছিল কবি-কুলোভ্ভব। তীঁহাঁর পিত1, পিতাঁমহ এবং প্রপিতাঁমহ যেমন ছিলেন 
উদ্দুভাষার প্রসিদ্ধ কবি, তেমনি কবি আনীস ও তীাহাঁর পরবত্তা বংশধরগণের 
মধ্যেও অনেকেই ছিলেন বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক । এখানে বিশেষ 
ভাঁবে উল্লেখযোগ্য ষে তীহারা অনেকট। বংশপরম্পবায় ছিলেন মরসিয়া- 
কাব্যকার। 

বাল্যশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া আনীদ ফয়জাবাদ হইতে লক্ষৌ আসেন । 
তথাঁয় শীদ্রই তিনি একজন কবিরূপে প্ররিদ্ধি লাঁভ করেন। তাছাড়া 
ব্যায়ামচর্চা, অশ্বারোহণ ও সৈন্তচালনার কলাকৌশল তিনি এই সকল বিষয়ে 
বিশীরদদের নিকট হইতে শিক্ষ'লাঁভ করেন । আর এই জ্ঞান ও কলাঁকৌশলের 
স্থধোগ নিয়াই তিনি যুদ্ক্ষেত্রের মান? চিত্র বিশেষ কৃতিত্বের সহিত বর্ণন৷ 
করিতে সক্ষম হইয়াছেন। যেমন কাব্যে তেমনি তাহার ব্যবহারেও সৌন্দর্য 
ও স্লামপ্তস্যের প্রতি তাহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। নিজের পোযাঁক-পরিচ্ছদ, 
লোঁকের প্রতি আচার-ব্যবহার ও স্বকীয় চাঁলচলনে সকলসময়েই তাহার 
ৃষ্টিতঙ্গীর একটা বিশিষ্টতা ছিল। নিজের বংশগৌরবের প্রতি যেমন তাহার 
খেয়াল ছিল, তেমনি কাব্য-চ্চকে তিনি পকল সময়েই একটি সম্মানজনক 
বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। সম্মান ও সম্গমের দিক দিয়! যদিও 
তিনি মনে করিতেন যে তিনি কোন রাঁজা বা বাঁদশ। হইতে কোন বিষয়ে 
কম নহেন, তাহার কিন্তু ধনরত্ব বা টাকা পয়সার প্রতি কোন সময়েই কোন 
লোভ ছিল না। তবে কেহ যদি তাহার কাব্যকে নবীবংশের উজ্জ্বলতম 
তারকার প্রতি পুস্পাঞ্জলি হিসাবে গ্রহণ করিয়] তাহাকে কোন কিছু 
উপঢৌকনরূপে দান করিতেন, তাহা তিনি সাদরে গ্রহণ করিয়া পরম 
প্রীতিলাত করিতেন । 

আনীস লক্ষৌতে নুসলিম বাদশাহীর ধ্বংশের পূর্ব পর্যস্ত তথ! হইতে 
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অন্য কোথাও ধান নাই। আর কেহ তীহার কবিত্বশক্তির প্রচার উদ্দেশ্তে 
তাহাঁকে বাহিরে যাইতে উপদেশ দিলে তিনি বলিতেন, লক্ষৌর অধিবামী 
তীহার কাব্যের যে মর্যাদা দিবে অন্যের তাহ! বুঝিবার শক্তি কোথায়? 
কিন্তু ছুর্তাগ্যবশতঃ তথায় মুসলিম আধিপত্য ধ্বংশ প্রাপ্ত হইবার পরে 
তাঁহাকেও অন্ঠান্ত স্থানে যাইতে হইয়াছিল। নবাব কাসিম আলীথানের 
অন্থরোধ ও নিমন্ত্রণে আপ্যায়িত হইয়া তিনি ১৮৫৯ ও ১৮৬০ থৃষ্টবে দুইবার 
আজীমাবাঁদ বা পাটনায় গমন করেন এবং তথা হইতে ফিরিবার পথে 
বারানসীতেও বসবান করেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে নবাঁব থ.রজঙ্গের অন্থবৌধক্রমে 
তিনি হায়দরাঁবাঁদও গমন করিয়াছিলেন এবং তথা হইতে ফিরিবার কালে 
এলাহাবাঁদ আসেন। আর জীবনের অবশিষ্টকাঁল তথাঁয়ই বসবাঁপ করেন। 
কখিত আছে তথায় অবস্থান কালে যখন তিনি মুগ্ধচিত্তে ও মধুরন্বরে তাহার 
কাব্যগাথা আবৃত্তি করিতেন তথায় অদম্য লোৌক সমাগম হইত। ১৮৭৪ 
খুষ্টাব্বে এলাহাবাদেই তিনি প্রাণত্যাগ করেন । 

মীর আনীপ স্বভাব-কবি এবং বলা যাইতে পারে যে কবিত্ব শাক্ত 
তিনি তাহার বংশ-এতিহারূপে লাভ করেন । বাল্যকালেই তাহার কবিত্বের 
স্কুরণ হয়। কথিত আছে তিনি তাহার প্রথম জীবনে প্রণিদ্ধ ফারসী কবি 
হাজীনের নামানুসারে কবি নাম হাঁজীন গ্রহণ করেন। পরে লক্কৌ আসিয়া 
যখন তিনি তাহার পিতার উপদেশানুযায়ী কবি নাপিখের শিশ্ত্ব গ্রহণ 
করেন, কবিবর তাহাকে তীহাঁর কবিনাঁম হাঁজীন পরিবর্তন করিয়া আনীস 
গ্রহণ করিতে উপদেশ দেন । এই আনীন উপাঁধি গ্রহণ করিয়াই ক্রমে তিনি 
একজন শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়! প্রসিদ্ধি লাভ করেন । বালাকাঁলেই তিনি মরসিয়- 
কাব্য লিখিতে প্রয়াদ পান এবং পরবতীকাঁদল এই কাব্যধাঁবাঁয় সর্বশ্রেষ্ঠ কবি 
রূপে পরিগণিত হন। 

মীর সাহেব শত শত মরপিয়।, সলাম, কিতা ও কুবায়ী লিখিফাছেন। 
তাহার কিছু ঘজল কবিতারও উল্লেখ আছে। কথিত আছে সর্বশ্ুদ্ধ তিপি 
আড়াই লক্ষ কবিত! লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ছুঃখের বিষন্ন এখন পযন্ত 
তাহার কাব্যের পাঁচটি খণ্ড মীত্র প্রকাশিত হইয়াছে, যদিও উহার অন্থান্ি 
রচনাঁবলীও তাহার বংশধরদের নিকট এখনো সংরক্ষিত রহিয়াছে । তাহার 
কাব্যের বৈশিষ্ট্য অন্ুভূতিপূর্ণ সরল ও সুসমঞ্জস চিন্তাঁধারা। এই জন্যই 
উচ্ছসাহিত্যে তিনি একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করিয়া আছেন। কাব্যের 
চিত্তোৎকর্ধতাঁর জন্ত কেহ কেহ তাহাকে ভারতের সেক্সপীম্বর বলিয়া অভিহিত 
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করেন। তাহার মরসিয়া-কাঁব্য জাতীয় মহাঁকাঁব্যের স্থর প্রবর্তন করিয়াছে 
বলিয়া তাহাকে অনেক সময় হোমর, ভঙ্জিল বা মহাকবি বাল্সিকির সহিতও 
তুলনা! কর! হয়। 

মীর আনীস উদ্'ভাঁষাঁরও যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন । কেবল পাণ্ডিত্য* 
পৃ বিদেশীয় আরবী ফারসী শব্দের পরিবর্তে স্থানীয় বাগধারাঁকে প্রবর্তন 
করিয়া তিনি উদ্ধ ভাষাকে স্থ্মধুর ও রসপূর্ণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। 
তাছাড়া ভাষার মাধুর্য ও উপকর্ষার্থে স্বানভেদে একই অর্থযুক্ত নৃতন নৃতন 
শব্দের ব্যবহার ছার! উদ্্ঘ শব্দভাঁগাঁর সমৃদ্ধ করিয়াছেন। আনীসের পূর্বে 
লখনোৌঁয়ী ও দিহলবী উদর বিশেষ পার্থক্য নৃষ্ট হইত। তিনিই সর্বপ্রথম 
এই ছুই উপভাষাঁর মধ্যে সাঁমগ্তন্য স্থাপন করিয়! উদর ভাষার প্রাঁধান্ত ও 
উৎকর্ষ আরে! বিস্তার করেন ৷ সাহিত্যে প্রকৃতির ও যুদ্ধের বর্ণনা! তিনিই 
সর্বপ্রথম সার্থকভাঁবে ব্যবহার করেন । বস্ততঃ: মরসীয়া কাঁব্যে তম্হীদ, 
যুদ্ব-চিত্র এবং অন্যান্য চিত্র ও চরিত্র বর্ণনায় তিনি যে সফলতা দেখাইয়াছেন, 
তাহাতে তাহাকে প্রসিদ্ধ ফারশী কবি ফির্দৌসী বা নিজামীর সহিত তুলনা 
কর। যাইতে পারে । 

প্রকৃতির বর্ণনা স্থুদক্ষ তুপিকাঁর সাহায্যে আনীস £ষরূপ স্থনিপুণ ভাঁবে 
প্রকাশ করিয়াছেন তাহা উদ্ছ' সাহিত্যে অভ্ভ্তপূর্ব। স্ুর্যোদয় ব1 হুর্যাস্তের 
স্বর্গ আভ।, মধ্যান্ছের প্রখর রৌদ্রতেঙ্গ ও অন্ধকার রাত্রির ভীষণতা, কিংবা 
সান্ধাবায় ও 'টাদনী রাঁতের নিপ্ধত তিনি বেশ সফলতার সহিতই চিত্রিত 
করিয়াছেন । এবং এই ক্ষুদ্র ক্ষুপ্র চিত্র কখনই কাব্যে অসংলগ্ন হইয়! দাঁড়ায় 
নাই ; বরং বর্ণনীয় ঘটনাঁর ফাঁকে ফাঁকে এই সকল ক্ষুত্র ক্ষুদ্র ছবি কাব্যকে 
আরো] রসমগ্ডিত করিয়। ভুলিয়াছে । 

বহিজগতের বর্ণনা] যেমন স্থুনিপুণ তাবে রঞ্জিত করিয়াছেন, তেমনি 
মহাকবিদের হ্যায় অস্তজগতের রূপাঁয়নেও আঁদীস সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন । 
অন্নুভূতিপূর্ণ অন্তরের ছুঃখ-ব্যথা, হাসি-আঁনন্দ ব1 প্রেম-ভাঁলবাসা ও হিংসা- 
দ্বেষের বর্ণনায় তিনি যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছেন । বর্ণনীয় পুরুষদ্দে 
বক্তব্য-বিষয়ের প্রকাশে তিনি দ্্ী-পুরুষ, যুবা-বুদ্ধ বা বালকের ভাব ও কথার 
সামগ্তন্ত ও স্বাভাবিকতার প্রতিও সকল সময়েই সযত্তু দৃষ্টি রাখিয়াছেন। এই 
সকল বর্ণনায় তিনি বস্ততঃ একজন কৃতী নাট্যকারের: পরিচয় দিয়াছেন । 
তাছাড়া যুদ্ধ বর্ণন1 সংক্রাস্ত সৈন্যদের হল্ল!, ঘোড়া ও অশ্বারোহীদের চীলচলন 
ও তলোয়ারের ঝনঝনানি প্রভৃতি যুদ্ধের খুটিনাটি সকল বিষয়ের সক্ষম বর্ণনায় 
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তিনি আশ্চর্য ত্বাভাবিকতার পরিচয় দিয়াছেন । এই সকল বর্ণনা পাঠে মনে 
হয় অস্তৃষ্থি ঘারা সকল বিষয় দেখিয়। তিনি: যেন তাহার প্রকাশ করিয়াছেন । 
আনীস একজন প্রকৃত কবি। এঁতিহাসিক দৃষ্টি হয়ত তাহার কাব্যের 
বর্ণশীয় বিষয়ের মধ্যে অনেক ক্রটি বিচ্যুত্তি দেখিতে পারেন, কিন্তু তাহার 
কল্পনাশক্কির মাধুর্ঘ বারা তিনি যে রসঘন চিত্র-চরিত্রের ব্যাখ্যান করিয়াছেন 
তাহ] খাঁটি সাহিত্যে পরিণত হইয়াছে । তাছাড়া কেহ কেহ তাহার কাব্যে 
ভাঁষার ক্রটিও খুটিয়া বাহির করিয়াছেন, কিন্ত সাহিত্যের ভাবস্ফুরণে 
ছোটখাট ব্যাকরণ ভুলে কোন সাহিত্যিক কখনও অশ্রদ্ধালাভ করেন না। 
তাহাঁর সাহিত্যে আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় যে পরবর্তা কবি ও সাহিত্যিক- 
দের পথপ্রদর্শকরূপে তিনি ভাষাঁরও স্বাভীবিকতার প্রতিই বিশেষ জোর 
দিয়াছেন। তখনকার সময় ছিল কাঁব্যে অলঙ্বার-আতিশয্যের যুগ । তিনি 
সেই আতিশষ্য হইতে দুরে থাকিয়া কাব্যকে রসঘন করিবার উদ্দেশ্টে যখন 
যেরূপ অলঙ্কার তথ। অর্থালঙ্কারের আঁবশ্তক হইয়াছে তাহার ব্যবহার দ্বার! 
ভাব ও ভাঘা স্থম্মঞ্ধম করিতে যত্ববান হইয়াছেন । 
তাহার বর্ণনাভঙ্গীর নিদর্শন রূপে এখানে একটি বন্দ উদ্ধৃত হইল। 
পয়হম্‌ যে! লগে তীর্‌ ফরস্‌ বন্‌ গিয়! ত্বাউস্‌ 
দম্‌ ভর্‌ মে লহ্‌ হো গিয়! জরাঁর্‌ কা মল্বৃস। 
সীনহ হৈ কি তৌদ। হৈ নহ হোতা থা ইয় মঃহস্ুস্‌ 
ঘশ, আনে লগে শের হোঅ! জন্গ. সে মাযুস্‌। 
রুখ, জর্দ থা গুল্জারু থী পোষাক লহ সে 
ফোৌআরহ-ই-খুন্‌ ছুটতে থে হর্‌ বুনে-মূ সে। 
অর্থাৎ, তীরের ক্রমবর্ধমান আক্রমণে ঘোঁড়। ময়ুরে বূপান্তর লাভ কৰিল ; 
মুহতের মধ্যে রক্ত সাহসী যোদ্ধার পৌঁষাকে রূপান্তরিত হইল। ঠিক অন্থমাঁন 
কর। যাইতেছে ন1! যে ইহা বক্ষ:স্থল বা ( আক্রমণকাঁরীর ) লক্ষাস্থল ; এবং 
অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া সিংহ (-বিক্রম যোদ্ধা) যুদ্ধে নিরাশ হইলেন। মুখমণ্ডল 
হলুদবণ ধারণ করিল, (এবং) রক্তরঞ্জিত পোষাক গুলজার বা উদ্যানে 
রূপান্তরিত হইল; (আর) প্রত্যেক লোমকুপ বা! পুষ্পশীর্ষ তে রক্তের 
ফোয়ার] ছুটিতে লাগিল । | 
“দবীর” কবি-নামে প্রপিদ্ধ মীর্জা সলামাঁৎ আলী ১৮০৩ খুষ্টাব্দে দিলীতে 
জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম মীর্জা ঘুলাম হুসেন এবং জীবনী- 
সংগ্রহকারীগণ তাহার পূর্বপুরুষগণ সম্াস্ত বংশীয় ছিলেন বলিয়া উল্লেখ 
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করিয়াছেন। দিল্লীতে অরাঁজকতাঁর যুগে তীহার পিতা ঘুলাম হুসেন লক্ষষৌ 
আসেন ও তথায়ই বিবাহ করেন। আবার দিল্লীর অরাঁজকতা৷ দূরীকৃত 
হুইয়! শাস্তি স্থাপিত হইলে তিনি তথায় ফিরিয়] যান। কিন্তু তীহার পুত্র 
মীর্জ। দবীর তাহার সাঁত বৎসর বয়স হইতেই লক্ষৌ বসবাঁস করিতে খাঁকেন। 
বাঁপ্যকাঁল হইতেই দবীর তীক্ষবুদ্ধি ছিলেন এবং কবিত্বের আভাঁসও তাহার 
মধ্যে লক্ষিত হয় । তিনি নান! শান অধ্যয়ণ করিয়! বিশেষ পাঁগ্ডত্য অজন 
করেন এবং বিবিধ কাবা-ধারাঁয়ই হাঁতপাকা করিলেও মরসিয়া-কাঁব্যের 
প্রতিই তাহার আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল। তিনি মীর জমীরের কবি-শিস্য 
ছিলেন এবং শীদ্রই মরসিয়। কাঁবো একজন প্রসিদ্ধ কবি রূপে খ্যাঁতিলাঁভ 
করেন। বস্ততঃ বাহা-আড়ম্বরপূর্ণ পাণ্ডিত্যের জন্য তীহার যুগে দবীরই 
মরসিয়াকাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়। স্বীরুত হইয়াছেন । তাহার পাঁণ্ডিত্যে 
ও কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া রাঁজা বাঁদশাঁগণও তীহাঁকে প্রভূত সম্মান 
করিতে লাগিলেন । 

এই সময়েই মীর আনীস ফয়জাবাদ হইতে লক্ষৌ আগমন করেন । 
তাহার আভিজাত্যপূর্ণ বংশগৌরব ও নিজ অন্ুভূতিপূর্ণ কবিত্বশক্তির জন্য 
তিনিও তথায় সম্মান পাইতে লাগিলেন । ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছুইজন কবির একই 
সময়ে আগমনের ফলে লক্ষৌতে মরসিয়া-কাঁব্যের দুইটি দলের স্থটি হয়। 
এবং একদল অন্যর্দলকে কখনই বিদ্রপ বা তাচ্ছিল্য করিতে ছাঁড়িত ন1। 
কিন্তু দবীর ছিলেন বিশেষ অমায়িক ব্যক্তি এবং আনীমের কবিত্বের মধাদ! 
দিতে তিনি কখনই বিমুখ হইতেন না। এই সকল কারণেই ছুইদলের 
কাব্য-বিতপ্ডা কখনই সীম ছাঁড়াইয়া যাইতে পারে নাই। 

মীর আঁনীসের ন্যাঁর মীর্জা দবীরও পরবর্তীকালে লক্ষৌ পরিত্যাগ 
করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে মুশাঁদাবাদ গিয়াঁছিলেন 
এবং ১৮৫৯ খুষ্টান্দে কতককাঁল তিনি পাটনাঁয়ও অবস্থান করিয়াছিলেন । 
১৮৭৪ খুষ্টান্ে মীর্জা সাহেব দৃষ্টিশক্তির হীনতাঁয় কষ্ট পাইতে থাকেন। ইহা 
জানিতে পারিয় মাটিয়াবুরুজে অবস্থানকারী উআঁজিদ আলী শ। কলিকাতার 
বিশেষজ্ঞ চক্ষু-চিকিৎমকদা'রা তাঁহার রোঁগের উপসম করাইয়া কবিবরকে 
বিশেষভাবে বাধিত করেন। কিন্তু শীঘ্রই ১৮৭৫ থুষ্টাবে লক্ষে'তেই তাহার 
মৃত্যু হয়। 

মীর্জা দবীর একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও নাহিত্যিক ব্যক্তি। মীর 
আনীসের ত্বভাঁব-কবিত্বের কতকট! অধিকার ছাড়াও, তাহার কাব্যে শব্দের 


১৫৪ উদসাহিত্যের ইতিহাদ 
আড়ম্বর এবং পাগ্ডিত্যর ঝলক বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। তিনি অনেক 
সময়েই তাঁহার কাব্যে কোরানের আয়াৎ ও পাপ্ডিত্যপূর্ণ আরবী-ফারসী শব 
ব। বাক্যাংশের ব্যবহাঁরদ্বার1 উর্দু সাহিত্যে আভিজাত্য সৃষ্টির চেষ্টা 
করিয়াছেন । আর তাহার কাব্যের ভাব ও কল্পনার চিত্র অনেকসময়েই 
সহজ ও স্বাভাবিক ন! হইলেও সরসতা। ও সমৃদ্ধিগুণে পরিপুষ্ট ৷ 

মরসিয়া-কাব্যের ছুইজন প্রতিদ্ন্দী শ্রেষ্ঠ কবির মধ্যে কে ষে বড় 
তাহার কোন নিদর্শন দেওয়া বাতুলত। মাত্র । তীহাঁদের নিজন্ব বিশেষত্ব 
দ্বারা উভয়েই তাহাদের অন্ুলরণকারী ও গুণগ্রাহী ব্যক্তিদের বিশেষ শ্রদ্ধা 
লাভ করিয়াছেন । চণ্তীদাঁস ও বিদ্যাপতি বা! মুকুন্দরাঁম ও ভারতচন্ত্র' যেমন 
তাহাদের নিজেদের বিশিষ্টতাদ্বার বিভিন্ন যুগে বাঁঙল৷ সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ কৰি 
বলিয়া বিবেচিত হইয়াছেন, তেমনি আমীস ও দবীর তাহাঁদের নিজন্ব 
বৈশিষ্ট্যের জন্য “আনীসী” ও দবীরী'-গোঁঠীদ্বারাঁ যথাক্রমে বিশেষভাবে 
সম্মানিত ও মরসিয়া-কাঁব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিরূপে বিবেচিত হইয়াঁছেন । 

আনীস ও দবীর যে মরসিয়া-কাব্যের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাহাই 
পরব্তীযুগে এপিক বা জাতীয় মহাঁকাঁব্যরূপে বিকাঁশ লাঁভ করে। বস্ততঃ 
ফাঁরসী মসনবী-কাঁব্যই ক্রমে উদ সাহিত্যে মরসিয়াঁকাব্যে রূপান্তর লাভ 
করে। এবং আধুনিক যুগেও যে সকল দেশাত্মবোধক ব! তা 
উত্তেজনাপূর্ণ শ্রেষ্ঠ কবিতার উ্তেখ পাওয়া যায়, তাহার অনেক চিন্তধাঁর। 

কাবোর গ্ঠন-প্রণালী এই মরসিয়া-কাঁবা ভইতেই গৃহীত । আধুনিক যুগের 
বিখাত কবি হালী “মুসদ্দসে-হাঁলী” নামে বিখ্যাত তাহার মন্দ, ও জঙ্গরে- 
ইসলা7 লিখিবাঁর কাঁলে এই মরসিয়!-কাঁবাধারায় প্রণোদিত হইয়াই তাহাঁর 
ই সার্ক কাব্য লিখিতে সক্ষম হুইয়াঁছিলেন। 

ভানীস ও দবারের মৃত্যুর পর তীহাদের বংশধরগণের মধ্যেই অনেকে 
মরপিয়া-কাঁব্যের চচী করিয়াছেন । আনীষের বংশধর্গণই এই বিষয়ে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । আনীসের ছোট ভাই মীর মৌনিসও একজন বিখ্যাত 
মরসিয়া-কাব্যকাঁর ছিলেন । তিনি নির্জনে বসবাঁস করিফা তাহার কাব্য- 
সাধনা করিয়া গিয়াছেন । ১৮৭৫ থৃষ্ঠাবে তাহার মৃত্যু হয়' মাশখুদাবাদের 
রাস্তা আমীর হসন খানও তাহার একজন কাব্য-শিযা ছিলেন। 

আনীসের পুত্র নফস, পলীস ও ররীস--এই তিনজনই মরপিয়।-কাব্য 
লিখিয়ইছেন। তীহাঁদের মধ্যে মীর খুশীদ আলী নফীস বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন 
ও তাহার পিতাঁর নাম অনেকটা অক্ষুগ্র রাখিতে পাঁরিয়াছিলেন। তিনি' 
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একটি মরসিয়া-কাব্য ও কয়েকটি সলাম, রুবায়ী ও অন্যান্য কবিতা লিখিয়া 
গিয়াছেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়। 

আরিফ নামে প্রসিদ্ধ সৈয়দ আলী মহম্মদ হইলেন মীর নফীসের 
দৌহিত্র । তিনি তীহার মাতাঁমহের নিকটেই লালিত পালিত এবং তাহার 
নিকট হইতেই বাল্যশিক্ষা ও কাব্যে দীক্ষালাত করেন। শীন্রই তিনিও 
একজন মরদিয়া কাব্যকাররূপে খ্যাঁতিলাভ করেন। মামুদ্বাবাঁদের মহারাজা 
স্যার মহম্মদ আলী মহম্মদ তাহাঁরহই একজন কাব্য-শিষ্য এবং মীর আরিফ 
তাহারই দরবারের একজন সভাঁকবি ছিলেন। তিনি ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে 
প্রাণত্যাগ করেন। 

আনীস-গোঠীর ন্তাঁয় উন্স-গোীও মরসিয়া-কাঁব্যে কতকট প্রসিদ্ধি 
লাভ করিয়াছেন। সৈয়দ মহম্মদ মীর্জা উন্ন, সৈয়দ আলী মীর্জার পুত্র এবং 
সৈয়দ জুলফিকার আলীর পৌত্র। তিনি অনেকটা প্রাচীন-পন্থী। তিনিও 
লক্ষৌ-দরবারের পতনের যুগে ১৮৫৮ খুষ্টান্দে রাঁমপুরের শাসনকর্তা কল্ব, 
আলী খান কর্তৃক তাহার দরবারে আমন্ত্রিত হন এবং তথায় কিছুকাল 
অবস্থানের পর আবার লক্ষৌ ফিরিয়া আসেন। ৯৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে 
লক্ষৌতেই ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তীহাঁর মৃত্যু হয়। তাহার পীচ পুত্র-_ইশ.ক্‌, 
তাশ্তক, স্বর, স্বাবির এবং আশিকৃ। এবং তাহাদের সকলেই মরপিয়া-কাব্যে 
কতকট! প্রসিদ্ধিলীভ করিয়াছেন । 

তাঁশুক মরসিয়া ও ঘজল এই উভয় কাব্যেই দিদ্ধহস্ত ছিলেন । কথিত 
আছে তিশি কতককাল মরপিয়া-কাঁব্যে প্রের1-লাভার্থে কাঁরবাঁলা-প্রান্তরে 
অবস্থান করিয়াছিলেন । তিনি একজন স্বভীন-কবি। তিনি নাসিখের 
কাব্য-শিব্য ছিলেন এবং তাহীর প্রতি মীর আনীমের বিশেষ হৃছ্যত। ছিল। 
কথিত আছে লক্ষৌর অনেকেই ভীহার স্বভাব-কবিত্ে মুগ্ধ ও বর্ণনীয় বিষয়ের 
আত্তরিকতায় উদ্বদ্ধ হইয়া তাহার নিকট হইতে “ছয়? বা আশীর্বাদ লাভের 
প্রার্থনা করিতে সমবেত হইত । তিনি ১৮৯১ খুষ্টীবে প্রাঁণত্যাগ করেন । 

মীজণ ম্বাবির তীহার কবিতৃশক্তি অপেক্ষা প্রপিদ্ধ মরপিরা ক'ব 
রশীদের পিতা ও বিখ্যাত মীর আনীসের জামাত! বলিয়াই অনেকট! প্রসিদ্দি 
লাভ করিয়াছেন। নবাব. উআজিদ আলী শা তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা 
করিতেন ও তাহার বিশেষ পৃষ্ঠপোধকত। করিয়াছেন। 

মীজ? স্বাবিরের পুত্র পিয়ারে-সাহেব নামে প্রপিদ্ধ রশীদ কবি-নামধারী 
সৈয়দ মুসতফা মীজ্1 ১৮৬০ খুষ্টাবে লক্ষৌতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে 
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তাহার চাচা ইশ কের কাব্য-শিষ্য ছিলেন এবং তাহার মৃত্যুর পর তাহার 
অপর চাঁচা তাশুক হইতে কাঁব্যশিক্ষ। লাঁভ করেন। তিনি এই বিষয়ে মীর 
আনীস হইতেও অনেক উপদেশ লাভ করিয়াছেন। আর তিনি মীর 
আনীসেরই পুত্র মীর আস্করী রয়ীসের স্থযোগ্য জামাতা। 

রশীদ তাহার যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ কবি বলিয়া অভিহিত। কাব্যে 
তিনি মীর আনীসকেই সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করিয়াছেন। মরগিয়া-কাঁব্য 
যেমন তিনি স্থুনিপুণভাবে রচন। করিয়াছেন, তেমনি অন্যান্য কবিতা, যথা 
ঘজল রুবায়ী সলাম প্রভৃতিও লিখিয়াছেন। কাপীদ। কবিতাঁও তিনি কিছু কিছু 
লিখিয়াছেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । তবে তাহার কাব্যে ভাষার সরলতা 
সরসতা ও ইহার প্রাঞ্জলতা যতটা লক্ষিত হয় কল্পনাশক্তির মাধুর্য ততটা 
বিকাঁশলাত করে নাই । তিনি মরসিয়া-কাঁব্যে ইহার আঙ্গিকরূপে সাকী-নাম! 
ও বহার যুক্ত করিয়া শোক-গাথার আরে পূর্ণতা দাঁন করিয়াছেন সমসাময়িক 
অন্যান্য কবিও মরসিয়া কাব্যে এই সকল অঙ্গের যৌগ করিয়াছেন, কিন্তু 
তাহার ন্যায় কেহই এই কাব্যের পূর্ণাঙ্গ বূপ দান করিয়া ইহাকে মাধুর্যময় 
করিয়। তুলিতে পারে নাই। 

রশীদ ১৮৯৪ খুষ্টাব্দে কিছুকাঁলের জন্য রাঁমপুরে অবস্থান করেন । তিনি 
কিছুকাল পাটনায়ও বসবাস করিয়াছিলেন এবং তথায়ও বেশ স্বনাম অর্জন 
করেন। নবাব বহরামুদ্দৌলার ইচ্ছা ও অনুরোধে তিনি হয়দরাবাদ গমন 
করিয়াছিলেন । এবং তাঁহার কিছুকাল কলিকাতীয় অবস্থান করিবারও 
স্থষোগ হইয়াছিল। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়। তীহছার কাব্য-শিষ্কের 
মধ্যেও অনেকে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধো হমীদ, মুআদব, 
অধ্যাপক নাদ্িরী, জলীস, অশহর, শহীদ, নাজিম এবং ফরহাদ 
উল্লেখযোগ্য । 

দবীর-গোঠার মধ্যে মীর্জা দবীরের পুত্র মীর্জা আউজ-ই-বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । তিনিও মরসিয়া-কাবেই প্রতিষ্ঠীলাত করেন এবং কাব্য-ধারায় 
তিনি তাহার পিতাকেই বিশেষভাবে অন্নরণ করিয়াছেন। তিনিও তাহার 
পিতার ম্তায় একজন পণ্ডিত ও ছন্দকাঁর ছিলেন এবং তাতাঁর ছন্দ-বিষম্নক 
একটি নিবদ্ধেরও উল্লেখ আছে। সমসাময়িক অন্যান্য কবিদের ন্যায় তিনিও 
পাটনা, হয়দরাঁবাদ ও রামপুর প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়াছেন ও সেইসকল 
স্থানে বিশেষ খাতিলাতিও করিয়াছেন । 


(চ) দিহলবী যুগের চতুর্থ পর্যায় ঃ 
(বাঁ নজীর আকবরাবাদী ও শ। নসীরের যুগ্ন ) 


নজীর আঁকবরাবাদী ধখন জন্মগ্রহণ করেন তখন দ্বিতীয় মহম্মদ 
শার রাজত্বকাল, আর ভারতের উপর নার্দির শার লুটতরাজ ও অত্যাচার 
বহিয়াই চলিয়াছে। দীর্ঘজীবন লাভ করার জন্য তিনি মীর-সৌদ] ও ইন্শা- 
জুরাৎ এই উভয় যুগই পর্যবেক্ষণ করার স্থযোগ লাভ করিয়াছেন । কিন্তু আশ্চর্য 
এই যে তিনি তাহাদের কাহাকেও অনুকরণ করেন নাই; আবার তাহার 
পরবতী দিহলবী £যুগের' পঞ্চম পর্ধায়ভূক্ত জৌক (-ধৌক.) বা ঘালিবের 
কাবা-বৈশিষ্ট্যও তাহার মধ্যে লক্ষিত হয় ন। বস্ততঃ নজীর আকবরাঁবাদী 
ছিলেন আধুনিক কবিদের অগ্রদূত এবং তাহার কবিতায় কথ। ও ভাবের 
আশ্্য স্বাভাবিকতা পরিস্ফুট হইয়াছে । তিনি ছিলেন স্বভাব-কবি ; তাহার 
মধ্যে যেমন নাই কল্পনার উচ্ছাস, তেমনি নাই অলঙ্কার-পাঁগ্ডিত্য বা আরবী- 
ফারসী শব্দের বাহুল্য । তিনি ছিলেন নিছক ভারতীয় কবি ;্এবং সেই 
জন্যই তখনকার যুগে কতকটা অবহেলিত হইলেও আজকাল তাহার শ্রেষ্ঠত্ব 
কতকটা উপলব্ধ হইতেছে । 

নজীরের প্রকৃত নাম উআলী মহম্মদ এবং তীহাঁর পিতার নাম মহম্মদ 
ঘাঁরক। দিল্লীতেই তীহাঁর জন্ম এবং তাহার পিতার ১২টি সন্তানের মধ্য 
কেবল এক নজীরই বাঁচিয়া ছিলেন_-তাই তিনি তীহার পিতামাতার বড় 
আদরের ধন ছিলেন। আহমদ শ। আবদাঁলীর ভারত আক্রমনের সময় তিনি 
তাহার মাতা ও মাতামহীর সহিত আগ্রায় গমন করেন এবং তথায় তাজমহলের 
নিকটবতী তাঁজগঞ্জে বসবাদ করিতে থাকেন। এই তাক্রগঞ্জেই নজীরের 
বিবাহ হয় এবং গুলজার আলী নামে তাহার এক পুত্রও লাভ হয়। 

বাল্যকালেই নজীর়ের কাব্যশক্তির বিকাশ হইয়ীছিল। এবং সেই 
আরবী-ফারসীর যুগে তিনিও আরবী ফারসীতে কিছুটা দখল লাভ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার ব্যবহার তাহার কাব্যে বিশেষ দৃষ্ট হয় না। 
তাহার কবিস্ুলভ স্বভাবে সদ। প্রফুললতা ও হাশ্তময় রমিকতা৷ বিরাজিত ছিল । 
টাকার প্রতি তাঁহীর কখনও বিশেষ লিপ্পা ছিল না। তাই দেখিতে পাই 
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লক্ষৌ ও ভরতপুর হইতে আমন্ত্রিত হইয়াঁও তিনি অন্যান্য কবিদের ন্যায় কখনও 
নিজ জ'মভূমি ব। বাসস্থান পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁছাড়। তিনি জীবনে 
কখনও কাসীদ1 বা প্রশংসা-স্থচক কাবিতা। ও মরসিয়া৷ বা শৌোঁকগাথার চর্চা 
করিতে মনোনিবেশ করেন নাই। তিনি কতককাল একটি শিক্ষকের পদ 
লাভ করিয়া মথরায় গিয়াছিলেন। কিন্তু শীত্বই তথা হইতে প্রত্যাবতন 
করেন এবং আগ্রীয়ই এক গৃহ-শিক্ষকের কাঁজে নিধুক্ত হইয়! বাকী জীবন 
অতিবাহিত করেন । তিনি ১৮৩০ বা ১৮৩৩ খষ্টাব্দে শ্রাণত্য।গ করেন । 

প্রকৃতির কবিতা ফারসী বা উদ” সাহিত্যে বিরল। উদ সাহিত্যে 
নজীরের মধ্যেই এই গুণটি বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। যেমন তিনি প্রকৃতিকে 
আপনার করিয়। দেখিতে পারিতেন, তেমনি তাহার ভাঁলমন্দ সকল লোঁককেই 
সহজে আপনার কবিয়। নিবার ক্ষমতা ছিল। তিনি সকল শ্রেণীর লোকের 
সঙ্গেই মিশিবার স্থযোগ লাভ করিয়াছিলেন। তাই এই সকল লোকের 
চরিত্র-চিত্রণ স্বাভাবিক ও সহজভাবে করিতে নক্ষম হইয়ীছেন। কেবল 
তাহাই নহে, গৃহপালিত পশুপাখিদের ধর্ণনীয়ও তিনি সহজ অনুভূতির পরিচয় 
দিয়াছেন__-তাহাতেই তাহার কাব্য আধুনিক যুগে বেশ সম্মান লাভ করিয়াছে । 
যৌবনে তিনি কতকট। বিলাপী ও আমোদপ্রিয় ছিলেন; এবং কেহ কেহ 
অভিমত, প্রকাশ করেন যে তিনি কতকটা স্বেচ্ছাচীরীও ছিলেন । কিন্তু 
পরবতা জীবনে তাহার স্বভাবের আমূল পরিবর্তন হয় এবং স্থফী-প্রভাব 
তাহার চরিত্রে বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। এইভাবে সকল স্তরের ভাব ও 
ভাঁষার সহিত পরিচিত হইয়া তীহাঁর শেষ জীবনে তিনি যে সকল কবিতা 
লিখিয়। গিয়াঁছেন, তাঁহার জন্যই তিনি উদ্ঘ সাহিত্যে একজন উচ্চদরের এবং 
একক ও অন্ততম কবি বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন । কথিত আছে তিনি 
অনধিক ছয় হাজার কবিত] লিখিয়াছেন। 

নজীরের শেষ জীবনের কবিত। বিশেষ করিয়া তত্বকথাগ্ন পৃর্। এই 
সকল কবিতা] পড়িলে অনেক সময় মনে হয় যেন একজন উচ্চন্তরের সাধক বা 
দরবেশ কবিত্ব-রসে পূর্ণ ধর্মোপদেশ দান করিতেছেন । এই সকল কবিতাকে 
লক্ষ্য করিয়াই তাঁহাকে অনেক সময় ফারসী কবি সাদীর সহি" তুলনা কর! 
হয়। তাছাড়া তাহার কাব্যে ধর্মের কোন সঙন্কীর্ণতা ছিল না। তাহার 
ধর্মমত ছিল "অল্-বৎ্দৎ ফী অল্-কস.রৎ? অর্থাৎ সর্বজীবেই ভগবান বিরাজ 
করিতেছেন। তাঁহার নিকট হিন্দু-মুসলমঠনের কোন পার্থক্য ছিল না। 
এই কারণে হিন্দু-মুসলমান সকলেই তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন । এই 


দিহলবী যুগের চতুর্থ পর্যায় ১৫৯ 


বিষয়ে তাহার মত ছিল “বা-মুসল্মান্‌ আল্লাহ বা-বর্হমন্‌ রাম্‌ রাম, অর্থাৎ 
হিন্দুদের যেমন রাম, তে মূললমানদের আল্লা। দওতঃ তিনি সমসামগ্রিক 
সকল লোকের নিকট নানক বা কবীরের ন্যায় গরু বা পীর বলিয়া অভিহিত 
হুইতেন। আর তাহার শ্ষচ্ছ ও সাবলীল চিন্তাধার ও কবিত্বশক্তি আমাদের 
ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ ও কতকট। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ 
করাহয়। দেয়। | 

নজীর ছিলেন দরদী কবি, কিন্ত তাহার দরদ কেবল মানুষের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ ছিল ন।। পশুপাখি ও অন্যান্ত জীবজন্তর বর্ণনাও তিনি তাহার 
কাব্যে বেশ দরদের সহিত গাঁহিয়। গিয়াছেন। প্রাকৃতিক দৃশ্য বা সামাজিক 
উৎসবের বর্ণনায়ও তিনি বেশ অন্ুভূতিপূর্ণ হৃদয় নিয়া তাহার কাব্য রচন! 
করিয়াছেন । কৰি ছিলেন ভ্রমণ-বিলাসী ; আর এই ভ্রমণের স্থযোগ নিয়! 
প্রকৃতির সহিত তিনি বিশেষ পরিচয় লাভ করেন। তাহার ফলে তিনি 
সকল জিনিষেৰ মধ্যেই সত্য, শিব ও সুন্দরের স্বরূপ দেখিতেই কেবল শিক্ষ। 
লাত করেন। আর সহজ, সরলভাবে এই স্বরূপটি তাহার কাব্যে অভিব্যক্ত 
করিয়াছেন । * 

কিন্ত তাহার কাব্যের এই সরল ও স্বাভাবিক ভাষাকেই অনেকে 
বিদ্রপ করিতেও ইতস্তত করেন নাই। নজীরের ভাষা 'বাজারী” বলিয়৷ 
অনেকের নিকট তাহার কাব্য “অপাডক্তেয়, রহিয় গিয়াছে । তাহার ভাষ। 
মামুলী ও “গ্রাম্য” এবং শব্দালঙ্কারে আভিজাত্য মণ্ডিত নহে বলিয়া কেহ কেহ 
তাঁহাকে কবি বলিয়। স্বীকার করিতেও নারাঁজ | কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে 
হইবে যে কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব আঁভিজীত্যপূর্ণ ভাষার উপর নির্ভর করে না-_ইহা 
নির্ভর করে বসঘন সথমমগ্জস শব ও অর্থের উপর এবং তাঁহ। পূর্ণমাত্রায়ই 
নজীরের কাব্যে বিদ্যমান। সেই জন্তই তাহার যুগে আমাদের কবিবর 
কতকটা অবহেলিত হইলেও, আধুনিক যুগে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব একবাক্যে 
ত্বীকৃত হইয়াছে । মোটকথা, অনর্থক শব্দের কারিগুরি বা অলঙ্কারের 
বাহাছুরী তাহার কাব্যে নাই। এই বৈশিষ্ট্যকে লক্ষ্য করিয়াই বোধহয় 
হালী তাহার কাব্যকে আনীসের কাব) হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার 
করিয়াছেন । 

নজীরের হাস্তকৌতুক বেশ স্বাভাবিক ও বৈশিষ্ট্যপূণ। তাহার ব্যঙ্গ 
বা রহস্য কোন বিশেষ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া কখনই ব্যবহৃত হয় নাই। 
তিনি সকল লোকের সহিতই প্রাণ খুলিয়। মিশিবার স্থযোগ পাইয়াছিলেন । 


১৬০ উদ্ছসাহিত্যের ইতিহাস 


এবং এই স্থষোগের ফলে তাহাদের যে ক্রটি-বিচ্যুতি দেখিয়াঁছেন, তাহারই 
ব্যঙ্গ বা রহস্য বেশ অন্থুভূতিপূর্ণ হৃদয় নিয়! তাহাদ্ছর নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন। 
এই বিষয়ে তাহাকে ইন্শীর সহিত তুলন1 করা যাইতে পারে। তবে ইনশা 
ছিলেন দরবারী-কবি, আর আমাদের কবি সাধারণ মানবের কবি। ইনশা! 
দরবাঁরী-কবি, তাঁই দরবার বা! আঁপন লোকের প্রীত্যর্থে তিনি হাস্তকৌতুকের 
উদ্ভাবন করিয়াছেন। সেইজন্য তাহার কাঁব্যে সহজ ও স্বাভাবিক 
অন্ুভূতিপূর্ণ হৃদয়ের আভাস পাঁওয়৷ যায় নাই-_তাহাঁতে রহিয়াছে দরবার- 
গ্রীত্যর্থে পাত্ডিত্যপূর্ণ শব্দের ছড়াছড়ি । অন্যথায় নজীরের ব্যঙ্গ কৌতুকের 
অন্তরালে পাই গভীর অর্থপূর্ণ উপদেশীত্মক ভাবের সমাবেশ। 
স্থরের প্রতিও নজীরের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। সহজ, সরল শবদ্বার] 
স্থরের ঝঙ্কারের মাধ্যমে বিষয় অনুযায়ী যে সকল অর্থ তিনি প্রকাশ 
করিয়াছেন, তাহার কথ! ভাঁবিলে আমাদের স্বতঃই ইংরেজ কবি টেনিশন 
বা বাঙলার নজরুল ইসলামকে মনে পড়ে । ইহ] সত্য যে নজীর বিষয়ভেদে 
কোন শ্রেষ্ঠ উদ” কবিরই সমকক্ষ ছিলেন না, কিন্তু তীহাঁর কাব্যে এক শ্রেষ্ঠ: 
কবিদেঘ্ ভিন্ন ভিন্ন গুণের একত্র সমাবেশ হইয়াছিল । মীর্জী মহম্মদ আস্করী 
স+হেব সত্যই বলিয়াছেন, নজীর মে সৌদ] কা জে"র্‌, মীর্‌ কী বলন্দ 
পরওয়াজনী, ইন্শা কী জরাঁফং, আনীস্‌ ও দবীর্‌ ক জৌশ.ও খরূশ., নহীন্‌ 
হৈ মগরু ইয় সব. শ্বফাঁৎ উস্‌ মে ছবর্‌ পায়ী জাতী হৈ। তীহার এই সকল 
বিভিন্ন গুণের একত্র সমাবেশের জন্য রাঁমবাঁবু সক্সেন। তাহাকে সেক্সপিয়ারের 
সহিত তুলন। করিয়াছেন । তেমনিভাবে আমরা তাহার এই সকল বিতিন্ন 
গুণ দৃষ্টে তাহাকে আমাদের রবীন্দ্রনাথের সহিতও তুলনা করিতে পারি। 
তবে ইহা ঠিক যে কবিত্বশক্তির তুলনা করিতে হইলে তাহাকে কখনও 
ইংরেজ কৰি সেক্সপিয়াঁর বা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের স্মপর্যায়ে স্থাপন করা 
যাইতে পারে ন।। 
নজীরের কাব্যের নিদর্শনস্বরূ তাহার একটি কবিতা নিম্নে উদ্ধত হইল। 

অয় দিল্‌ কহী' তু জাকে নহ অপংনী জ.বান্‌ হলায়ে 

অওর্‌ দর্দে-দিল্‌ কা অপ নে কিসী কো তু মত স্থনয়ে। 

মাঁউ.উস্দে জিস্‌ কে হাথ, সে তু পেট ভবৃকে খায়ে » 

মশতুর্‌ ইয় মসল্‌ হৈ কহ' কিয়! মৈ" তুঝ সে হাঁয়। 

ঘঈর্‌ অজ. খুদাকে কিস্‌ মেঁহৈ কদ্রৎ জো! হাথ, উঠায়ে? 

মন্ধ দূর কিয়া কিসী কা ওহী দে ওহী দিলায়ে। 


_ দিহলবী যুগের চতুর্থ পর্যায় ১৬১ 


'উম্দহ হৈ জিৎনে খল্ক,মে' কিয়া শীহ কিয়! উজী-বৃ; 
আল্লাহ হী বস্‌ ঘনী হৈ মির অওর সব ফকীর | 
কিয় গঞ্জ ও মুল্‌ক্‌ ও মাল মকান্‌ ভাঁজ কিয়! সরীর্্‌) 
জো মাঁঙন। হৈ উস্সে হী মা্গে। মিশ্ন। নজীর । 
ঘঈব্‌ অজ. খুদ্রাকে কিস্‌ মে' হৈ কদ্রৎ জো! হাথ উঠায়ে ; 
মকদুর্‌ কিয়া কিসী কা ওহী দে ওহী দিলায়ে।। 
অর্থাৎ, হে মন, কোথাও গিয়া তোমাঁর জিহব। খুলিও ন।; আঁর আপন মনের 
কথা অন্ত কাহ্গাকেও শুনাইও না। তাহার নিকট হইতেই প্রার্থনা কর, 
যাহার নিকট হইতে পেট ভরিয়। খাইয়াছ ;-_এই প্রবাঁদই প্রসিদ্ধ হইয়াছে, 
হায়, তোমাকে আর কি বলিব! ভগবান ছাঁড়। আর কাহার শক্তি আছে 
যে হাঁত তুলিবে ? আর কাহার সামথ্য আছে ?_ সে-ই দেয়, সে-ই দেওয়াঁয়। 
স্ষ্টিজীবের মধ্যে রাঁজ| ব! মন্ত্রী যাহাকেই তুমি গণমান্ত (মনে কর না কেন 
_-বগ্ততঃ ) ভগবানই প্রকৃত ধনী, আর সকলই দরিদ্র। হে নজীর মিঞা, 
যাহ] চাহিবার তাহার নিকট হইতেই চাঁও ।-"---* 

নজীরের স্যাঁয় কতকটা' প্রাচীন যুগের হইলেও, শা নসীর (শাহ নব্বীর) 
ও ছিলেন আধুনিক যুগের অগ্রদূত। এইজন্য তাহাদের উভয়কে প্রাচীন ও 
আধুনিক যুগের চিন্তাধারার সংযোগকারীরূপে গ্রহণ করা যাইচ্কে পারে। 
নপীর উপাধি-ধাঁরী শ। নসীরুদ্দীন কালে রং বিশিষ্ট ছিলেন বলিয়। তিনি 
“মিয়া? কল্পু” উপাধিতেই কতকটা প্রসিদ্ধি লাঁভ করিয়াছেন । 

শ! ঘরীবের পুত্র শা নসীর দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং তথাঁয়ই 
অধিকাংশ সময় বসবাদ করিয়া গিয়াছেন। তাহার পিতা ছিলেন একজন 
ফকীর ও দরবেশ ব্যক্তি । তাহা হইলেও তিনি তাহার পুত্রের বিদ্যাশিক্ষাঁর 
প্রতি বিশেষ যত্ববান ছিলেন । কিন্তু ছুঃখের বিষয় সেই প্রচেষ্ট। বিশেষ 
ফলপ্রস্থ হয় নাই। তবে বাল্যকালেই নশীরের কবিত্বের উন্মেষ হয় এবং 
শীঘ্রই তিনি একজন কবিবূপে খ্যাতিলাভ করেন। তিনি কিয়ামুদ্দীন কাঁয়িমের 
শিষ্য শ! মহম্মদী মায়িলের কাব্য-শিষ্য ছিলেন। কথিত আছে, তিনি সৌদ 
ও মীর দর্দহইতেও কিছুকাল কাব্য-শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তাহার বংশ 
ম্যাদ ও কবিত্ব শক্তির জন্য শা আলমের দরবারে শীঘ্রই তিনি একজন দববারী 
কবি হুইবর স্থুযোগ লাঁভ করেন । দরবারে ক্রমেই তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া 
পড়ে এবং তথা হইতে অনেক সম্মান ও পুরস্কারেও তিনি ভূষিত হইয়াছেন । 
কবিবর নাঁনাদেশেই ভ্রমণ করিবার স্থযোগ পাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি 

৯১১ 


১৬২ উচ্্নাছিত্যের ইতিহাস 
দিল্লীর প্রতিই বিশেষ আকৃষ্ট ছিলেন এবং তথারই অধিকাংশ সময় বসবাস 
করিয়। উদ সংস্কৃতি-দভার উন্নয়নে মনোনিবেশ করিয়াছেন । এবং তাহার 
ফলে পরবর্তাঁ যুগের অধিকাংশ প্রপিদ্ধ উদ“ কবিই তাহার নিকট কাব্য 
শিক্ষার স্ৃযোগ পাইয়াছেন। তীহাদের মধ্যে প্রশিদ্ধ উর্ঘ কবি জৌক 
অন্যতম। 

দিল্লী-অধঃপতনের যুগে তিনিও অন্যান্য কবিদের স্বায় নাঁনাস্থানে 
ঘুবিয়। বেড়াইয়াছেন। লক্ষৌ তিনি ছুইবাঁর গিয়াঁছিলেন, আর হয়দরাবাঁদে 
চারিবার। শাদান নামে বিখ্যাত দেওয়ান চন্দুলালের আদেশ ও অন্ুরোধ- 
ক্রমেই নপীর হয়দরাবাদে গিয়াছিলেন এবং দেওয়ান সাহেব তাহাকে যথেষ্টই 
সম্মান করিতেন__-বিশেষ করিয়া দেহলবী-কবিদের প্রতিই তাহার একটা 
বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। হয়দরাবাদেও তাঁহার অনেক শিষ্যুবর্গের সমাবেশ হয়। 
তাহাদের যধ্যে মৌমিন অন্ততম । অবশেষে ১৮৪০ খুষ্টাবে হয়দরাবাদেই 
নসীরের মৃত্যু হয়। | 

নপীর অনেক. কবিতাই লিখিয়াছিলেন, কিন্তু সংগ্রহ করিয়। রাঁখিবার 
প্রতি তাহার বিশেষ আগ্রহ ছিল না বলিয়া তাহার অধিকাংশ কবিতাই 
বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে । মহারাজ মিংহ নামে তাহার এক কাব্য-শিষ্য প্রায় 
এক লক্ষ ঘজলের সমাবেশে একটি দেওয়ানের সংগ্রহ করিয়াছিলেন । 
তাছাড়া মৌয়িনের শিষ্য মীর তদ্কীনের বংশধর মীর আব্ব.ব্-রহমান ও 
ননীরের অনেক কবিতা সংগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়! উল্লেখ আছে। 

নসীরের কবিতা বেশ সরস, সতেজ ও জোরালো--সঙ্গে সঙ্গে কতকটা 
ব্যঙ্গ ও কৌতুকের আমেজ রহিয়াছে । তাহার কবিতার বৈশিষ্ট্য হইয়াছে 
কঠিন রদীফ ও কাফিয়দারা ঘজল কবিতার প্রবর্তন করা। তাহার 
যেমন ছিল নান ছন্দ ও সুর উদ্ভাবনের প্রতি বিশেষ আকষণ, তেমনি 
গুরুগম্ভীর শব্দ এবং সাদৃশ্য দূপক ও অন্ান্য অলঙ্কারের প্রতি বিশেষ 
পক্ষপাতিত্ব । কিন্তু দুখের বিষয় তাহার কাব্যে গভীর ভাবের কোন 
সমাবেশ নাই। আবার তিনি বিশেষ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন ন। বলিয়া, 
তাহাঁব ভাষায়ও কিছু কিছু অশুদ্ধি দৃষ্ট হয়। তবে উল্লেখষোগ্য যে নদীর 
হনফী সম্প্রদায়তৃক্ত হইলেও, তাহার ধর্মের কোন গৌড়ামি ছিল না। 

কাব্যের নিদর্শনন্বরূপ নসীরের একটি কবিতাংশ নিয়ে উদ্ধৃত হইল। 

উয়়াকৃতে-নমাঁজ হায় ইন্ক। কামৎ গাহ খদঙ, ও গাহ কমান ; 
বন যাতে হায় আহলে-ইবাঁদৎ গাহ খদঙ১ ও গাহ কমাঁন। 
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মর্দযোয়ানী মে তো! হায় সীধ। গীবী মে' ঝুক্‌ যাতা হায়; 
কু ও জুফ. কী হাঁয় ইয়া ইলামৎ গাহ খদঙ ও গাহ কমান । 
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অর্থাৎ, প্রার্থনার সময় তাহাদের শরীর কোঁন সমর তীর, কোন সময় 
ধনুকের আকার ধারণ করে ; প্রার্থনাকারিগণ কোন সময়ে তীর ও কোন 
সময়ে ধন্ুকে রূপাস্তর লাভ করে। মানুষ যৌবনে মোজা থাকে এবং 


বার্ধক্যে নত হইয়! যায়_সামথ্য ও দুর্বলতার ইহাই চিহ্ন যে সময়ে তীর ও 
সময়ে ধন্থক। 


(ছ) দিহঙ্গবী কাব্যের দ্বিতীয় বিকাশ 
(বা দিহলবী যুগের পঞ্চম পর্যায় ) £ 
জৌক ও খালিবের যুগ 


সৌদ! ও মীরের যুগ ছিল উদুকাব্য তথা দিহলবী কাব্যের স্বর্ণযুগ, 
আবার জৌক ও ঘালিবের সময়ে দিহলবী কাব্যের নব-বিকাঁশ দৃষ্ট হয়। বস্ততঃ 
দিহলবী-ভাষাই উর্ছব! হিন্দুস্তানীর জন্মভূমি । কিন্তু দুভীগ্যবশতঃ দিল্লীতে 
মুসলিম প্রাধান্তের অধঃপতন হইলে, এই .দিহলবী ভাষ৷ মুসলিম ভারতীয় বা 
হিন্দুস্তানী ভাষায় বূপান্তর লাভ করিয়া যেখানেই মুসলিম প্রাধান্য বা ইসলাম 
কুষ্টির প্রভাব দৃষ্ট হইতে লাগিল, তথায়ই উদৃ'ভাঁষার প্রভাব ও বিকাশ 
হইতে থাকে । প্রকৃতপক্ষে উদভীষ। ও সাহিত্যের ইতিহাসের মধ্য দিয়াই 
আমরা ভারতে (ও অধুনা! পাকিস্তানেও ) মুসলিম সভ্যতার ইতিহাস 
খুঁজিয়া পাইতে পারি। 
দিহলবী যুগের প্রথম বিকাশে তথা উদ সাহিত্যের দ্বর্যুগে কয়েকজন 
প্রথম শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ উদ্ছ কবির একসঙ্গে উদ্ভাবন হইয়াছিল। এই দ্বিতীয় 
বিকাঁশে সেইরূপ কয়েকজন শ্রেঠ কবির একসঙ্গে উদ্ভাবন না হইলেও, এই 
যুগের প্রপিদ্ধ কবি ঘালিব উদ সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি এবং তিনি বিশ্বশ্রেষ্ঠ 
কবিদের হইতে কোন অংশে ন্যন নহেন। তাছাড়। এই যুগের অন্ঠান্য কবি 
তথা জফর, জৌক ও মৌমিন কোন নিকৃষ্ট কবি ছিলেন ন1। 
লখ নোয়ী যুগের আরবী-ফাঁরপী শব্দের প্রভাব এই যুগেও থাকিয়। 
যাঁয়। ইহার প্রধান কাঁরণ এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ঘাঁলিব ছিলেন একজন 
বিখ্যাত ফারসী কবি। তবে অলঙ্কারের প্রাধান্য রূপান্তর লাভ করিয়! সহজ 
ও সরলভাঁবে অর্থ প্রকাঁশের স্থচনা আবার লক্ষিত হয়। অনেক আরবী ও 
ফারসী শব্দ সহজ ও স্বাভাবিক উদ্ু্ধপ গ্রহণ করে। 
্‌ শেখ ইব্রাহীম জৌক এক গরীব সিপাই শেখ মহম্মদ “জানের পুত্র । 
সেই গরীব সিপাই নবাব লুৎফ. আলী খাঁনের অধীনে কাঁজ করিতেন। 
উচ্চদন্ভূত না হইলেও জৌক তীহাঁর নিজ মেধা ও ব্যক্তিত্ব দ্বারা অনেক 
উচ্চবংশীয়দের হইতেও স্বখ্যাতিলীভ করিয়াছিলেন । তিনি তাঁহার বাল্যশিক্ষা 
হাফিজ ঘুলাম রস্থল নীমক এক ব্যক্তি হইতে প্রাপ্ত হন। এই ঘুলাম রস্থুল 


দিহলবী যুগের পঞ্চম পর্যায় ১৬৫ 


একজন মাঁমূলী কবিও ছিলেন। তিনি অনেক সময় নিকটস্থ কাঁব্য-সংস্কৃতি 
সভায় তীহার প্রিক্নতম শিষ্য জৌককেও সঙ্গে করিয়। নিয়া যাঁইতেন। 
এই সকল সভায় কবিদের আবৃত্তি শুনিয়া জৌকের মনেও কাব্যস্পৃহা 
ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠে। তিনি তাহার বাল্যশিক্ষক রম্থলকে কবিতা লিখিয়। 
দেখাইতে লাগিলেন। আর তখন হইতেই ভাবী-কবি শ্রেঠ কবিদের 
কবিত। সমূহ কণ্ঠস্থ করিয়া আবৃত্তি করিতেন। সেই "সময় জৌকের এক 
বাল্যসাথী মীর কাঁজিম হুসেন প্রপিদ্ধ শ। নসীরের একজন কাব্য-শিত্য 
হইলেন। জৌকও তাহার বন্ধুর সহিত তীহাঁর নিকট যাইতে লাগিলেন । 
এবং পরে শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয় তাহার নিকট হহতে কাব্যান্ুশীলন গ্রহণ 
করেন। শা সাহেব জৌকের কবিত্ব-শক্তির অপূর্ব স্ষুরণ দেখিতে পাইয়া 
একবারে আশ্চর্য হইলেন এবং ক্রমশ: তীহাঁর ভয় হইতে লাগিল যে 
শিষ্যই হয়ত গুরুকে ছাঁড়াইয়া যাইবে । বস্ততঃ হইলও তাহাই ; এবং 
নসীর সাহেব তাহার শিপ্তের কাব্য হইতে অনেক ক্রটিবিচাতি খুঁজিয়৷ বাহির 
করিলেও জৌকের এই ক্রটিবিচাতিপূর্ণ কাব্যই জনসাধারণ ও কাব্যামোদীদের 
নিকট হইতে যথেষ্ট সমাদর পায়। 

এই সখয়ে যুবরাঁজ মীর্জা আব্দূল মুজফরের কর্তৃত্বীধীনে রাঁজ-দরবাঁরেই 
সংস্কৃতি-নভার আয়োজন হয়। তরুণ কবিদের কাব্য-চর্চার *উৎসাহের 
জন্য প্রসিদ্ধ কবিদেরও তথায় সমাগম হইত। মীর কাঁজিম বেকরারীর 
স্থপারিশে গরীব জৌকও যোঁগদান করিবার সুযোগ পাঁইলেন। যুবরাঁজ 
মুজকরও তথায় কাব্যালোচনায় যোগদান করিতেন এবং তিনি তাহার 
কাব্যসশীলন শ। নসীর হইতেই গ্রহণ করিতেন । ঘটনাক্রমে শ। নসীর কোন 
কারণবশতঃ দিীর বাহিরে গিয়াছিলেন। জফর কবি-নামধাঁরী যুবরাজের 
কাব্যান্ুশীলন তত্বাবধাঁনের ভার তখন মীর কাঁজিম হুসেনের উপর অপিত হয় । 
তিনিও জোন এলফাঁনষ্টাইনের সহিত রাজধানীর বাহিরে চলিয়া গেলেন । 
অগত্যা যুবরাঁজ জৌককে তীহাঁর কাব্য-পরিশুদ্ধ করিবার জন্য মাসিক মাত্র 
৪২ টাঁক] বেতনে নিযুক্ত করিলেন। এই সামান্য টাকাঁকে উপেক্ষা না করিয়া 
এই নিয়োগকেই তিনি সসন্ত্রমে গ্রহণ করিলেন এবং তাহার ফলে তাহার 
ক্বিত্বশক্তির সুখ্যাতি ক্রমে চারিদিকে ছড়াইয়। পড়ে । ক্রমে ক্রমে তাহার 
শিষ্যবর্গও বেশ জুটিতে লাগিল । কথিত আছে, মারুফ নামে প্রসিদ্ধ মীর্জ। 
ঘাপিবের শ্বশুর নবাব ইলাহী বখশও এই সময়ে জৌকের শিশ্যত্ব গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । তখন জৌকের মাত্র ২০ বৎসর বয়দ। 


১৬৬ | _. উদ্সাহিত্যের ইতিহাস 

শা নলীর পরে দিকন হইতে ফিরিয়া আপিলেন কিন্তু ক্রমে এইরূপ 
পরিস্থিতির উত্তব হয় যে জৌকের স্থখ্যাতির নিকট তিনি আর টিকিয়া 
থাকিতে পাঁরিলেন না । আঁর রাঁজদরবার হইতে জৌকের বেতন ক্রমে চারি 
টাঁক। হইতে পাঁচ টাঁকা সাঁত টাক। এইরূপে বাঁড়িয্বা ১০০২ টাঁক] পর্যস্ত হইল। 
তাছাড়। কোন প্রসিদ্ধ ঘটন। ব1 উৎসব উপলক্ষেই রাঁজদরবার হইতে তিনি 
নানাপ্রকার উপটৌকন পাইতে লাগিলেন । কথিত আছে, তাঁহার এক 
কাপীদাঁয় মুগ্ধ হইয়া! তদানীস্তন দ্বিতীর আকবর শ। তাহাকে "খাক্কানী-ই-হিন্দ, 
উপাধিতে ভূষিত করেন। আর মীর্জা আবুল মুজফর বাদশা হইয়া যখন 
বাহাঁছর শা উপাধি গ্রহণ করিলেন, তিনিও তীহার যথেষ্ট সম্মীন করিতে 
লাগিলেন । আরও কথিত আছে যে কোন একবার এই বাহাদুর শা অসুস্থ 
হইলে পরে কবিবর তাহাকে একটি স্বরচিত কাদীদা আবৃত্তি করিয়া 
শুনাইয়াছিলেন। ইহাতে মুগ্ধ হইয়া বাদশা নানীপ্রকার উপটৌকনসহ 
তাহাকে “খান্‌ বহাছুব' উপাধিতে ভূষিত করেন। ইছাঁর কিছুকাল পরেই 
আর একটি কাসীদীয় মুগ্ধ বাঁদশা তাঁহাকে একটি গগ্রাম” জায়গীররূপে 
দান করিলেন। জৌক ১৮৫৪ খুষ্টান্বে তীহার ৬৮ বৎসর বয়সে 
প্রাণত্যাগ করেন। 

আম্চর্য স্মরণশক্তি ছাড়। তীহার মেধা ও তীক্ষবুদ্ধির জন্য জৌক 
বিখ্যাত ছিলেন। তিনি বেশ ধাম্রিক ও সহ্য় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি. 
নিত্যকার অবশ্যকর্তব্য নমাঁজ রোজ! যেমন করিতেন, তেমনি তাহার 
সকল কাঁজকর্শ কোরানের বিধি অনুযায়ী করিতে চেষ্টা করিতেন । 
কাঁব্যালোৌচন। ছা'ড়। অন্যান্য বিদ্যায়ও তীহাঁর আগ্রহ ও সখ কোন কম ছিল 
না। কথিত আছে, তিনি সংগীত, জ্যোঁতিষ-শান্ত্র, ত্বপ্নতত্ব ও চিকিৎসা- 
বিদ্যা প্রভৃতিতে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন। ত্যছাড়৷ হাদিস, 
তফসীর, ফিক, তপয়মুফ বা ক্ৃফী-ধর্ম প্রভৃতিতেও তাহার যথেষ্ট জ্বান ছিল। 
তাহার টাঁকা-পয়সার প্রতি যেমন অহেতুক কোন আকধণ ছিল না, তেমনি 
আবার নিজ জন্মভূমির প্রতি তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। কথিত আছে 
দেওয়ান চন্দুলাল সকল সাহিত্যিক সমাগমে মুখরিত হয়দরাঁব'দে তাহাকে 
আমন্ত্রণ করিলে, জৌক তথায় যাইতে অস্বীকার করিয়া দেওয়ান সাহেবকে 
লিখিয়াছিলেন, এ 

ইন্‌ দিনে! গর্চি দিকন্‌ মে হৈ বড়ী কদরু-ই-স্থখুন্‌) 
কৌন জায়ে ধৌক পর্‌ দিল্লী কী গলীয়ান্‌ ছুড় কর্‌। 


দিছলবী যুগের পঞ্চম পর্যায় ১৬৭ 
অর্থাৎ আজকাল ঘদিও দাক্ষিণাঁত্যে কাব্যের বড় সম্মান, কিন্তু দিল্লীর ক্ষুত্রপথ 
তাগ করিয়া জৌক কি করিয়া যাইবে? 

যে জৌক তাহার পঞ্চাশ বংসরাধিক কাব্যসাধনাই করিয়। গিয়াছেন, 
তাহার পক্ষে অনেক কবিতা লেখাই শ্বাভাবিক। কিন্তু তাহার প্রিয় কাব্য 
শিত্য আবে-হায়াৎ প্রণেত। প্রসিদ্ধ মহণ্মদ হুসেন আজাদ অতি ছুঃখ করিয়া 
বলিয়াছেন, তিনি অনেক ও নানাগ্রকার কবিতাঁই . লিখিয়া থাকিলেও 
সিপাহী বিদ্রোহের যুগে খুব সম্ভবতঃ তাহাঁর অধিকাঁংশই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। 
জৌক কাসীদা ও ঘজলই বিশেষ করিয়] সাধন! করিয়াছিলেন । এবং এই 
কাব্যঘয়ে তিনি বেশ স্ুনামও অর্জন করেন। তাছাড়। তাহার অন্যান্য 
কবিতার মধ্যে রুবায়ী, মুখন্মস ও তারীখ প্রভৃতি কবিতার উল্লেখ আছে। 
কথিত আছে পত্রাকারে নাঁমায়ে-জাহান্জুজ নীমক একটি মসমবী-কাঁব্যও 
তিনি লিখিতে প্রয়াস পাইয়াঁছিলেন, কিন্তু ছুঃখের বিষয় তিনি তাহ। সম্পূর্ণ 
করিয়া যাইতে পাবেন নাই । অন্যান্ত কবিদের ন্যায় জৌকও অনেক কাঁব্য- 
শিষা রাঁখিয়। পিয়াছেন। তীহাঁদের মধ্যে দাঘ১ জফর, আজাদ, জহীর ও 
আনোয়ার বিশেষ উল্লেখযোগা 1 

জৌক ভাষাকে যেরূপে মাঞ্জিত করিয়াছেন, তেমনি তাহার সাহিত্যকে 
রসঘন করিয় তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন । বস্ততঃ তিনি শবার্থালঙ্কারে বেশ 
সিদ্ধহস্ত। তাঁহার কাব্যে ছন্দ ও স্থরের ধাহাছুরীও লক্ষণীয় । ঘজল 
কবিতায় যদিও তিনি তাহার সমসাময়িক ঘাঁলিবের সমপর্ধীয়ভূক্ত নহেন, 
কিন্তু ইহা! একবাক্যে স্বীকার্ধ যে কাপীদা কবিতায় তিনি তাহার যুগের 
সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যকার ছিলেন। তাঁবের গভীরতার প্রতি লক্ষ্য কৰিলে ইহা! 
যদিও সত্য যে জৌক দাঁলিবের তুল্য নহেন, কিন্তু প্রকাঁশতঙ্গী ও সহজ সবল 
প্রকাশনার প্রতি লক্ষ্য করিলে জৌককে নিশ্চয়ই ঘাঁলিবের সমপর্যায়ে ফেলা 
যাইতে পারে । মোটকথা, জৌক তাঁহার ঘজল ও কাঁসীদা এই উভয় (প্রকার 
কবিতায়ই তাহার পূর্ববর্তীদের উৎক্সমূহ সম্পূর্ণবপেই আয়ত্ত করিয়াছেন, 
আবার তাহাদের কাব্যের অপকর্ষসমূহ সঙ্গে সঙ্গে নিজ কাব্য হইতে অপসারণ 
করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। তাহার ফলে জৌক উদ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিদের 
অন্যতম বলিয়! চিরকালই প্রপিদ্ধ থাঁকিবেন। 

মৌমিন নামে প্রসিদ্ধ হকীম মৌমিন খান ঘুলাম নবী খানের পুত্র। 
মৌমিনের ঠাক্ুরদাদ| হকীম নাম্দার খান শা আলমের রাজত্বকালে কাশ্মীর 
হইতে দিলীতে আগমন করেন এবং শীদ্রই তথায় রাজবংশধর বলিয়া কিছু 


১৬৮ উদ্“সাহিত্যের ইতিহাস 
'জায়গীর' প্রাপ্ত হন। ইহারই ফলে ইংরেজদের রাজত্বকালে এই হৃকীম 
বংশীয়গণ সরকার হইতে “পেন্সন* বা রাজকীয় ভাতা পাইতে লাগিলেন। 
আমাদের হকীম মৌমিন খানও এই স্থযোগ লাভ করেন। 

মৌমিন খান ১৮০০ খৃষ্টাব্দে দিলীতেই জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল 
হইতেই তীহাঁর তীক্ষবুদ্ধি ও কবিত্বশক্তির পরিচয় পাঁওয়। যায়। তাছাড়া 
তাহার মেধ। ও ন্মরণশক্তি ছিল অতি প্রবল। আরবী ও ফারসী ভাঁষায় 
তাহ।র যথেষ্ট পাগ্ডত্য ছিল। বংশ-পরম্পর] হকীমী-শাস্ত্রেও তাহার বিশেষ 
দখল ছিল। তিনি এই হকীমী ব1 চিকিৎসাবিষ্ঠ। তাহার পিতার নিকট হইতেই 
শিক্ষালাভ করেন। কথিত আছে, তিনি ক্যোতিষ-শাস্ত্রেও যথেষ্ট পাপ্ডিত্য 
লাভ করিয়াছিলেন। এবং অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি পর্যন্ত তাঁহার ভবিষ্যৎ- 
বাণীর ফলপ্রস্থ কার্যকারিতা দেখিয়া অবাঁক হইয়। গিয়াছেন। তাছাড়া 
সত্রঞ্জ বা দাবা খেলায়ও তীহাঁর বিশেষ যশ ছিল। 

এই সকল গুণ থাক] সত্বেও মৌমিন ইহাদের কোন কিছুকেই তাহার 
জীবিকারূপে গ্রহণ করেন নাই। তিনি ছিলেন বড় আমোদপ্রিয় ও হাস্ত- 
রগিক। তাছাড়। তিনি অতি স্ু-পুরুষ ও চঞ্চল ত্বভাব ব্যক্তি। দিল্লী শহর 
তাহার এই চঞ্চল ম্বভাবের স্থযোগ নিয়]! তাহাকে সহজেই হীন কামনা 
বাসনার বশবর্তী করিয়। তুলে। সৌভাগ্যবশতঃ যৌবন-অপরাহরে তাহার 
এই উদ্দাম প্ররুতির কতকটা ভাট! দেখা দেয় এবং যৌবনের লালপাঁপূর্ণ 
কবিতাই ক্রমে প্রেমপূর্ণ কাব্যে রূপান্তর লাঁভ করে । সঙ্গে সঙ্গে তাহার চরিত্রেও 
সংযতভাব দৃষ্ট হয় এবং তিনি পবিত্র ধর্মজীবন যাপনের জন্য গ্রস্তত হইলেন। 

তাহার প্রথম জীবনে মৌমিন শা নসীর হইতে কাঁব্যানুশীলন গ্রহণ 
করেন, কিন্তু শীপ্রই কাব্যের স্বরূপ নিজেই উপলব্ধি করিতে পারিয়। কাহারে! 
নিকট হইতে আর এই বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করা আবশ্তক মনে করেন নাই। 
দিল্লী হইতে পাঁচবার বাহিরে গমন করিয়া তিনি রামপুর জাহাঙ্গীরনগর 
ও সহারণপুর প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন। কিন্তু দিল্লীর প্রতি প্রবল 
আকর্ষণবশতঃ প্রত্যেকবাঁরই তিনি শীঘ্রই তাহার নিজ জন্মভূমিতে ফিরিয়া 
আসেন। কথিত আছে, ১৮৪২ খুষ্টাব্দে মীর্জা ঘাঁলিব দিলী কঙহেজের ফারসী 
অধ্যাপকের পদ প্রত্যাখ্যান করিলে টমাঁস সাহেব এই পদে মৌমিনকে 
অনুরোধ করেন। কিন্ত এই পদের সর্ভে দরকাঁর হইলে দিল্লীর বাহিরেও 
যাইতে হইতে পাঁরে বলিয়া মৌমিনও এই পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকার 
করিয়াছিলেন 


দিহলবী যুগের পঞ্চম পর্যায় ১৬৯ 


এই ফাঁরমী অধ্যাপক-পদের বেতন মাত্র ছিল ৮০২ টাঁক1। কিন্তু 
২৫০২ টাকা বেতনের এক চাঁকরীতেও তিনি কপূৃরথল ধাইতে অস্বীকার 
করেন, যখন তিনি শুনিলেন যে এই মাহিনা কোন একজন গায়ককেও 
দেওয়া হয়। একবার টে।ঙ্গের নবাব উজীরুদ্দৌলা বাহাঁছুর তাহাকে তাহার 
পার্ধদরূপে গ্রহণ করিতে চাহিলে টোঙ্গ অতি নগন্য শহর বলিয়। দিলীর সমৃদ্ধি 
ও জাঁকজমক ছাড়িয়া তথায় ঘাইতেও তিনি অস্বীকার করিয়াছিলেন। 
বস্ততঃ মৌমিন ছিলেন একজন স্বাধীন প্রকতি-বিশিষ্ট এবং অল্পতেই সম্তষ্ট 
ব্যক্তি। তাঁছাঁড়া নিজ দেঁশের প্রতি ছিল তাহার প্রবল আকর্ষণ। আমর। 
আরে দেখিতে পাই যে, বিভিন্ন কাব্যের সাধনা করিয়া থাকিলেও আঁমীর- 
উমরাঁদের উদ্দেশে লিখিত প্রশংসাস্থচক কাপিদা কবিত। তিনি কদাঁচিত 
লিখিয়াছেন । 

মৌমিন তাহার কবিত্বশক্তি ও নিজ তীক্ষবুদ্ধি সম্বন্ধে বিশেষ সঙ্ঞান 
ছিলেন। এবং তাহার সমসাময়িক উর্দু কবিদের দূরের কথা, জগৎ্-বিখ্যাত 
ফারসী কবিদেরও তিনি বিশেষ মর্ধাদা দিতে চাহিতেন না। কথিত আছে, 
প্রসিদ্ধ ফারসী কবি সাদী লিখিত গুলিস্তানকে তিনি একটি মামুলী কিতাব 
বা সাধারণ গ্রন্থ বলিয় মনে করিতেন। তাহার অন্যান্য কাব্যের মধ্যে 
মৌমিন “তাঁরীখ লিখিয়াই বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন । ২ 

তাহার শিষ্য শীফ-তা৷ কর্তৃক সঙ্কলিত মৌমিনের দেওয়ানে ছয়টা মসনবী- 
কাব্য ছাঁড়। অন্তান্ত নানা প্রকার কবিতারই উল্লেখ আছে। তাহার কবিতায় 
যেমন আছে শব্দের লালিত্য, তেমনি রহিয়াছে গভীর ভাবের সমাবেশ | 
স্থসামগ্রস অলঙ্কাঁরাদির ব্যবহারও অপ্রচুর নহে। তবে প্রকাঁশভঙ্গি অনেক- 
সময় সু ও নিখুঁতভাবে রচিত হয় নাই। ঘাঁলিবের কাব্যের ন্যায় তাহার 
কাব্যেও ফারসী শব্দের আধিক্য দৃষ্ট হয়। সময় সময় এই ফারসী শব্দের 
বাহুল্য তাহার কাঁব্যকে পাপ্তিত্য-ঘেষ! করিয়া তুলিয়াছে_-ইহাঁতে কাব্যের 
মাঁধুষ অনেক সময় বিরৃত হইয়াছে। 

মৌমিন উদ্সাহিত্যর একজন বিশিষ্ট কবিমাত্র ছিলেন না। তিনি 
যেমন সমসাময়িক সকল কবির নিকট হইতে স্থখ্যাতিলাভ করিয়াছেন, তেমনি 
ত্বাহার অগণিত শিশ্যবর্গ হইতেও যথেষ্ট সম্মানলাভ করিয়াছেন। তাহার 
শিশ্যাবর্গের মধ্যে নিমলিখিত কবিগণ বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন :_-নবাব 
মূসতফা খান শীফ তা, মীরহুসেন তস্কীন, মীর ঘুলাম আলী উঅহশৎ ও 
আস্ঘর আলী খান নসীম্‌। | 


রি উদ্ু“লাহিত্যের ইতিহাঁস 
মৌমিন ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে কোনস্থান হইতে পড়িয়। গস! প্রাণত্যাগ 
করেন। কথিত আছে, মৌিন তাহার মৃত্যু সম্বদ্ধে নিজেই ভবিশ্যদাণী 
করিয়াছিলেন ঘে ৫ দ্দিন ৫ মাস বা ৫ বৎসর পরে তাহার মৃত্যু হইবে। আর. 
সেই তবিত্ন্ধাণী অনুযায়ী ৫ মাস পরেই তাহার প্রাণত্যাগ হয়। তাহার 
মৃত্যু-তীরীখ১-ও তিনি নিজেই লিখিয়! গিয়াছিলেন-_ 
দত্ত. বাজ, ব-শিকত্তত (বা হিজরী ১২৬৮ সন )। 
মীর্জা আসছুল্পা' খাঁন ঘালিব উদ” সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও দার্শনিক | 
তিনি ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে আগ্র। শহরে জন্মগ্রহণ করেন । তাহার 'লকব? মীর্জ। 
নৌশা ও দিলীর বাদশ। হইতে প্রাপ্ত তাহার খেতাঁব নজমুদ্দৌলা দবীরূল্‌- 
মূলক নিজামজঙ্গ । তিনি যেমন ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ কবি ও দার্শনক, 
তেমনি তাঁহার বংশও ছিল বিশেষ আঁভিজাত্য-মণ্ডিত। তিনি নিজেই 
তাহার বংশ-গৌরব সম্বন্ধে গাহিয়াছেন, 
ঘালিব আজ খাঁকে-পাকে-তৃরানীম্‌; 
লাজিরাম্‌ দর নণবে-ফরামন্দীম্‌। 


অর্থাৎ, €হ ঘালিব, তুরাঁনের পবিত্র মাটি হইতে উদ্ভূত বলিয়াই আমি উচ্চ- 
বংশ্-জাত। 
কথিত আছে, তুরঞদেশীয় আইবক বংশ হুইতে উদ্ভূত সলজ-কীয় 
সম্রাটের সহিত তিনি সম্বন্বযুক্ত। ঘালিবের পিতাঁমহ সর্বপ্রথম ভারতে 
আপিয়া শা আলমের দরবারে বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। 
ঘালিবের পিতা মীর্জ| আবী খান কতকট! চঞ্চল-প্রকৃতি বিশিষ্ট ছিলেন 
এবং তিনি ভারতের নানাস্থানে ঘুরিয়] বেড়ান । তিনি কতকদিন অযোধ্যায় 
অবস্থান করেন; তৎপর অযোধ্য! হইতে হায়দরাবাদে গমন করেন । তথায় 
নবাব নিজাম আলী খান বহাছুরের অধীনে ৩ শত অশ্বারোহীর অধ্যক্ষপদে 
নিযুক্ত হন। এই পর্দে কয়েক বৎসর নিযুক্ত থাকাঁর পর তিনি হাঁয়দরাঁবাদ 
হইতে স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। এবং তথা হইতে আদে-য়ারের রাজা 
বখতাঁউর সিংহের অধীনে কোন কার্ধে নিযুক্ত হন। তথায় কোম এক 
সামান্য যুদ্ধে ১৮০২ শ্রীষ্টাবে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। তখন ঘালিবের বয়ল 
মাত্র ৫ বংসর। ঘাঁলিবের মাতাঁযহও ছিলেন একজন সেনাধ্যক্ষ এবং আগ্রা 
শহরের একজন বিত্তশালী ব্যক্তি। | 


গিহলবী যুগের পঞ্চম পর্যায়. ১৭১ 


পিতার মৃত্যুর পর ঘালিবের তত্বাবধানের ভার তাহার চাঁচা মীর্জা 
নলীরুলল। বেগের উপর গ্যান্ত হয়। তিনি ইংরেজ-অধীনে একজন রিনালদার 
বা সেনাধ্যক্ষ ছিলেন এবং তীহার বিশ্বস্ত চাকরীর জন্য তিনি ইংরেজ সরকার 
হইতে একটি জায়গীরও প্রাঞ্চ হইয়াছিলেন। শীদ্রই তিনিও মৃত্যুমুখে পতিত 
হন, তখন ঘালিবের বয়স মাত্র ৯» বখসর। তারপর ঘাঁলিব তাঁহার মীমীর- 
বাড়ীতেই প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন এবং সরকার হইতেই তাহার কাকার 
উত্তরাধিকারস্থত্রে পেন্সন পাইতে থাকেন। তাহার প্রথম জীবন আগ্রাতেই 
অতিবাহিত হয়। তিনি শেখ মুআজ্জম নামক এক আরবী ও ফারসী 
পণ্ডিত হইতে তাহার  বাল্যশিক্ষা লাঁভ করেন। বাল্যকালেই তাহার 
কবিত্বশক্তির বিকাশলাভ করে। এবং কথিত আছে, প্রপিদ্ধ কৰি নক্জীর 
আকবরাবাদী হইতে তিনি তাহার কাব্যের প্রাথমিক শিক্ষা কতকট] লাভ 
করিয়াছিলেন । ১৪ বংসর বয়ঃক্রমকালে পহলবী ও পাশী ভাষায় পণ্ডিত 
হরমুজ নামক এক পাঁশীর সহিত ঘাঁলিবের সাঁক্ষীৎ হয়। ক্রমে তাহার সহিত 
ঘালিৰ বিশেষ অন্তরভাঁবে মিশিতে থাকেন এবং এই হরমুজের সহায়তাপুই 
তাহার ফারদী বাগধারায় বিশেষ বুত্পত্তি জন্মে । এই পণ্ডিতপ্রবর পরে ইমলাম 
ধর্মে দীক্ষালাভ করেন এবং তাহার নৃতন নামকরণ হয় আব্দল সামদ। 

ঘাঁলিব ১৮০১ খুষ্টাব্দে তাহার চাঁচার শাদী উপলক্ষে সর্বপ্রথম দিল্লীতে 
আসেন । চাঁচা নলীরুল্লার বিবাহ হয় নবাব ফণরুদ্দৌলার মেয়ের সহিত । 
আর ফখরুদদোৌল লোহারুরই ছোট ভাই ইলাহী বখশ. খান মাক্ধফের 
কণ্যার সহিত বিবাহ হয় আমাদের কবিবর মীর্জা] ঘালিবের। এই 
বিবাহ খন দিলীতে অন্ুঠিত হয়, তখন ঘালিবের বয়স মীত্র ১৩ বৎসর । 
তাহার বিবাহের পর হইতেই ঘাঁলিব প্রায়ই দিলীতে যাতায়াত করিতে 
থাকেন এবং পরবততাঁ জীবনে দিল্লীতেই তাহার কায়েমী বাসস্থান নিদিষ্ট হয়। 
এই সময়ে দিল্লীতে কাব্য ও সাহিত্যের যথেষ্ট চর্চা ছিল এবং নানাস্থানে 
মুশাঅরা বা সংস্কৃতি-সভ। অনুষ্ঠিত হইত। ঘাঁলিবও এই সকল সভায় বিশেষ 
উৎসাহের সহিত যোগদান করিতেন । একজন প্রপিদ্ধ কবির জামাত। বলিয়। 
তাহার প্রথম হইতেই কতকটা সমাদর ছিল। প্রথম জীবনে ঘালিব ফাঁসী 
সাহিত্যের বিশেষ চর্চা করিলেও ক্রমে তীহার মন উদ্ুর প্রতি আরুষ্ট হয়। 
এবং কথিত আছে, তাহার উদ কবিতায় ঘালিব প্রথমে “আসদ্‌* কাঁব্য- 
উপাধি ব্যবহার করিতেন । কিন্তু যখন শুনিলেন আর একজন কবিও এই 
কাব্য-উপাঁধি গ্রহণ করিয়াই কাব্য-চর্ঠা করেন, তখন ইহা পরিবর্তন 


১৭২. উদ্“সাহিত্যের ইতিহাস 

করিয়। আমাদের কবিবর 'ঘাঁলিব” উপাধি গ্রহণ করিলেন। ১৮২৯ খুষ্টাব্দে 
এই নূতন কাব্য-উপাঁধি গ্রহণ করিলেও, তাহার পূর্ববর্তী যে সকল কবিতা 
তিনি লিখিয়াছিলেন তাহাতে অনেকটা! কবি-স্বাক্ষররূপে 'আসদ্‌* নামই 
রহিয়। গিয়াছে । 

ইতিমধ্যে ইংরেজ সরকার হইতে জায়গীরের পরিবর্তে ঘালিব মাদিক 
ভাতা পাইতে লাগিলেন। কিছুর্দিন পর তীহাঁর এই নিদিষ্ট ভাতাও বন্ধ 
হইয়া যায়। তাহাঁরই বিহিতের জন্য ঘালিব ১৮৩৭ খুষ্টাব্দে কলিকাতায় 
আসেন ও তথায় হাইকোর্টে তাহার ভাতার পুনরুদ্ধারের জন্য আপীল করেন। 
কিন্তু ইহাতে ফল বিশেষ কিছুই হয় নাই। কলিকাতা! হইতে ফিরিবাঁর পথে 
তিনি লক্ষ্ৌ ও বাঁরানসী গমন করেন। সেই সময়ে তিনি নবাব নাসিরুদ্দীন 
হয়দরের নামে একটি কাশীদা এবং তাহার মন্ত্রীর নামেও একটি প্রশংসা সৃচক 
নিবন্ধ উতপর্গ করেন। কথিত আছে, লক্ষৌর শেষ বাদশাহ উআজিদ আলী শ! 
তাহাকে বাৎসরিক ৫*০২ টাকা ভাতা নির্দিষ্ট করিয়! দিয়াছিলেন। কিন্তু 
দুর্তাগ্যবশতঃ বৎসর ছুই অতিবাহিত হুইলেই উআজিদ আলী শার অন্তরীণ 
অবস্থায় এই ভাঁতাঁও বন্ধ হইয়া যায়। 

১৮৪২ খুষ্টাব্দে দিী কলেজের ফারমী অধ্যাপকের পদ খালি হওয়ায় 
তিনি সেই পদ্দপ্রাথী হন। কিন্তু কথিত আছে, সেই চাঁকরীতে নিয়োগের 
সময়, ডি* পি. আই. বা শিক্ষাবিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী তাহার প্রতি 
যথোপযুক্ত সম্মীন প্রদর্শন করেন নাই বলিয়।৷ ঘাঁলিব সেই চাঁকরীতে উপযুক্ত 
বিবেচিত হইলেও তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন । 

১৮৪৮ খুষ্টান্দে শহরের পুলিশ সাহেবের কাঁরসাঁজীতে ঘালিবের তিন 
মাসের জন্য কাঁরাঁজীবনও বাস করিতে হয়। তবে কবির সন্মানার্থে তাহাকে 
সাধারণ কয়েদী জীবন যাঁপন করিতে হয় নাই। শীন্রই ১৮৪৭ থুষ্টাব্দে দিলীর 
বাদশা তাহাকে নজমুদ্দৌল। দবীরুল্-মুল্ক নিজামজঙ্গ উপাধিতে ভূষিত 
করেন। এবং তয়মুরীয় বংশের ইতিহাস লিখিতে অনুরোধ করিয়া! তাহাকে 
৮৫২ টাঁক। মাহিন। নির্দিষ্ট করিয়। দেন। আবার জৌকের মৃত্যুর পর ঘালিৰ 
বাদশার কাব্য-গুরু নিযুক্ত হন। সিপাহী বিব্রোহের সময় র।ছসংশ্লিষ্ট বশতঃ 
তিনি ইংরেজ সরকার কর্তৃক অন্দেহের চক্ষে দৃষ্ট হইতে লাগলেন এবং নঙ্গে 
সঙ্গে তাহার পেন্সনও বন্ধ হইয়া যাঁয়। তবে পরে তিনি নির্দোষ বিবেচিত 
হইলে তীহার পূর্ববর্তী সন্মান ও ভাতা ফিরিয়। পাইয়াছিলেন। 

ঘালিব রামপুর নবাব ইয়ুস্তফ আলী খানেরও কাব্য-গুরু ছিলেন । এবং 


দিহলবী যুগের পঞ্চম পর্যায় ১৭৩ 


তাহার নিকট হইতেও কবিবর মাসিক ১০০২ টাকা ভাতা পাইতেন। এই 
ভাতা তাহার জন্য যাবজ্জীবন নিদিষ্ট ছিল। ১৮৬৯ থৃষ্টাব্বে ৭৩ বৎসর বয়সের 
সময় ঘালিব দিলীতেই প্রীণত্যাগ করেন। 

ঘালিব অতিশয় রসিক ও গল্প-পটু এবং তাহার অনেক সমজদার বন্ধু 
ছিলেন । তাহাদের সহিত পত্র ব্যবহারে তিনি বিশেষ আনন্দীনুভব করিতেন । 
তাহার এই চিঠি-পত্রগুলি কবি-অন্ুভূতির প্রকাঁশরূপে উদ্সাহিত্যের একটি 
শ্রেষ্ঠদাঁন হিসাবে চিরদিন গণ্য থাকিবে । তাছাড়া তাহার কাব্য-শিষ্যাদের 
নিকটও সাহিত্যের রূপ প্রকাঁশ করিয়া তিনি অনেক চিঠিপত্র লিখিরাঁছেন। এই 
হিসাবে ঘালিব আমাদের রবীন্দ্রনাথের সমতুল্য । চিঠিপত্রও যে সাহিত্যরূপে 
গণ্য হইতে পারে তাঁহ। যেমন বাড লা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে জানিতে 
পারি, তেমনি ঘালিব চিঠিপত্ররের মাধ্যমে উর্দু সাহিত্য-ভাগার সমৃদ্ধ করিয়' 
এক নূতন পথ দেখাইয়াছেন। এতদিন চিঠিপত্র আমাদের নিকট সংবাদ 
আদান-প্রদানের বাঁহকরূপেই গণ্য ছিল। কিন্তু খবরের সহিত অন্তরের 
অন্থভূতি এবং মানুষের প্রতি মানুষের দরদ ও সহানুভূতি থাকিলে সেই 
নিরেট সংবাদও যে রসঘন সাহিত্যে রূপান্তর লাভ করিতে পাবে তাহ! 
ঘালিবই সর্বপ্রথম আমাদের উপলব্ধি করাইয়াছেন । বস্তৃতঃ তিনি অতিশয় 
দরদী ও সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাহার মধ্যে গোৌড়ামির 
লেশমাত্রও ছিল না। তিনি ছিলেন বিশ্বপ্রেমিক ও তাহার ধর্মের 
মূলকথা মানবতা । 

আথিক সচ্ছলতা যদিও ঘালিবের বিশেষ ছিল না, তথাপি বন্ধুবান্ধবের 
সহিত সকল সময় রসিকতা ও আমোদ আহ্লাদের সহিত সময় কাটাইতেই 
তিনি বিশেষ আনন্দীন্বুভব করিতেন | তাহার যেমন ছিল উদার হৃদয়, তেমনি 
অন্তরে-বাঁহিরে তিনি ছিলেন স্পষ্টবাদী। সাহার মধ্যে লুকোচুরির কোন 
বালাই নাই । মাম্থুষ মাত্রেই কোন ন। কোন দোঁষ থাঁকা কিছুই অস্বাভবিক 
নয়। তাহার মধ্যেও তেমনি দোষ ছিল, কিন্তু ঘালিব তাঁহ। কখনই লুকাইয়। 
রাখিতে চেষ্টা করিতেন ন। | বস্ততঃ তিনি ছিলেন দ্িলখোলা ব্যক্তি । কথিত 
আছে, ঘাঁলিবের মগ্যপানের স্বভাব ছিল। তিনি বন্ধুবান্ধবের নিকট ও কাব্য 
ও সাহিত্যের মধ্য দিয়! তাহার এই দেষের কথা অসঙ্কেচচে প্রকাশ করিতে 
কখনই দ্বিধাবোধ করিতেন ন1। অকৃত্রিম সরলতার সহিত তাঁহার সকল দোষ 
অকপটে ব্যক্ত করিলেও ঘাঁলিবের আত্মসন্মীন জ্ঞান খুবই ছিল। কবিবরের 
অধ্যাপকপদ ত্যাঁগের মধ্যে তাহা ইতিপূর্বেই প্রমাণিত হইয়াছে । 


১৭৪ উচ্ছমাহিত্যের ইতিহাঁন 


যাত্র ১৩ বৎসরের সময় বিবাহ করিলেও ঘাঁলিবের বিবাহ-বন্ধন বিশেষ 
স্থথের হয় নাই। স্ত্রীর সহিত তাহার অন্তরের মিল কখনই হয় নাই। তাহা 
হইলেও তাহার সহিত কলহ ব। ঝগড়াঝাণটি করিয়া সংসারে বাহিক বিশৃঙ্খল। 
স্ষ্টি করিতে কবিমন কখনই বিশেষ উৎসাহী ছিল না। তাছাড়। তাহার 
কয়েকটি সম্তান হুইয়! শিশুবয়সেই মারা যায়। বস্ততঃ কবিবরের সাংসারিক 
জীবন নানাদিক দিয়াই অশান্ভিপূণ ছিল । তাহার স্ত্রীর ভাগিনেয় কবি আরিফ, 
নামে প্রসিদ্ধ জয়ন্রুল-আবিদীন্‌ ঘালিবের পহিতই একত্র বসবাস করিতেন। 
এবং তিনি কবিবরের অতি স্সেহের পাত্র ছিলেন। কিন্ত ছুর্তাগ্যবশতঃ মৃত্যু 
তাহাঁকও কবিবরের নিকট হইতে ছিনাইয়া লইতে মোটেই দ্বিধাবোধ করে 
নাই। এই সকল মানসিক অশাস্তি ও আধিক অসচ্ছলতা ব্যতীত শারীরিক 
ব্যাধিতেও তিনি অনেক সময়ই কষ্ট পাইয়াছেন । এই সকল কারণে তাহার পক্ষে 
কিছুই অন্বাভীবিক নয় ষে মন হইতে এই সকল অশান্তি সাময়িকভাবে দুর 
করবার জন্য মদ্যপানের নেশায় মজিয়া থাকিবেন। কবি নিজেই গাহিয়াছেন, 

মায় পে গরজ নিশাত হায় কিস রোপিয়। কো 
এক গুনা বেখুদী মুঝে দিনরাৎ চাহিয়ে । 
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অর্থাৎ, কোন হতভাগ। কেবল নেশার জন্যই মছ্যপান করে? আমার যে 
দিনরাত কোনরূপ আত্ম-বিস্মরণ চাই । 

এইদিকে লক্ষ্য করিলে মীর্জ। ঘালিবও কবি মীরের ন্যায় ছুইখকষ্টের 
মপে;ই জীবনযাপন করিযীছিলেন। এবং সেইজন্য উভয়ের কাব্যই ছুঃখ ও 
ব্যথাপূর্ণ। তবে তাহাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে মীরের কাব্য যেমন হৃদয়কে 
মুহাপান ও হতাশ করিয়। দেয়, ঘালিবের কাব্য সেইরূপ কেবল কান্নার স্বরূপ 
নহে। ইহা রসমাধুর্ধে পূর্ণ শ্রেষ্ঠ কাব্যকূপে প্রকাঁশলাভ করিয়াছে। . বস্ততঃ 
ঘালিবের চরিত্রের প্রধান মাধুধ ইহাই ছিল ষে হাজার দুঃথকষ্ট্রের মধ্যেও 
তিনি কখনই 'অবিচলিত হইয়া পড়িতেন না এবং সকল প্রকাঁর অবস্থাকেই 
তিনি অকুঞঠ হ্বদয়ে ও লীলাচ্ছলে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিতেন। তাহার 
মনের এই অবস্থাকে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিকের ন্যায় কি সুন্দর ও 
সহজভাৰে ব্যক্ত করিয়1 গিয়াছেন ! 

রঞ সে খু গর হয়৷ ইন্নান তো মিট ধাতা হাঁয় রগ.) 
মুশকিনীন্‌ ইতী পড়ী' মুঝ,পর্‌ কি আসান্‌ হো গয়ী। 
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অথাৎ মানুষ ষাঁদ ছুঃথখকে তাহার স্বভাবগত করিয়া লইতে পারে, তাহা 
হইলে আর দুঃখ থাকে না; ছুঃখকষ্টের মধো আমি এতই নিমজ্জ ছিলাম ষে 
সকল কষ্টই আমার নিকট সহজ অনুভূত হইত। 
সকল প্রকাঁর অবস্থার মধ্যে ঘাঁলিবকে সন্তুষ্টচিত্ত ও রসপিপাস্থ দেখিয়া 
তাহাকে অনেক সময় রসনাগর বলিতে ইচ্ছা করে। বস্ততঃ সকল অবস্থা 
বিপর্যয়ের মধ্যেই তিনি যেমন ছিলেন সন্তষ্টচিত্ব, তেমনি অন্তের ছুঃখ ব্যথাকেও 
বেশ সহানুভূতির সহিত গ্রহণ করিয়া হাস্ত-লান্তের মধ্যে সেই ব্যথাকে লীঘব 
করিতে চেষ্টা করিতেন । তাহার হাস্যরসের অনেক দৃষ্টাস্তই মৌলান। হালী 
তাহার “ইয়াদগারে-ঘালিবে' সংযোজন করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাহার 
স্ত্রীকে লিখিত একটি চিঠিতে রহিয়াছে, এক উপর পচাস্‌ বরম্‌ সে জো ফাসী 
কা ফন্দা গলে মেঁ পড়া হৈ__তো নহ ফন্দ হী টট্তা হৈ নহ দম্‌ হী নিকল্ত। 
হৈ। অর্থাৎ, একপঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া! তো ফাসের ফাদ গলায় পরিয়া আছি__ 
এই ফাদও ছিড়ে না, আমার প্রাণও বাহির হয় না। 
ঘালিব উদ্বসাহিত্যের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি এবং তাহার সম- 
সাময়িক ও পরবর্তী সকল কবিই ইহা একবাক্যে স্বীকার করিয়। গ্রিয়াছেন | 
তিনি ফারসী ভাষায়ও অনেক কবিতা লিখিয়াছেন এবং তিনি নিজে মনে 
করিতেন যে তাহার ফাঁরপী কবিতা তাহার উদ" কবিতা হইতে আরো গভীর 
ভাব-সমৃদ্ধ। আর তিনি বিশেষ করিয়। তাহার প্রথম জীবনে ফারসী কাব্য- 
সাধনাকেই তাহার জীবনের উদ্দেশ্ত বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন এবং উদ 
সাহিত্যের চর্চাকে অনেকট। তাহার অবসরবিনোদনের উপায় হিসাবে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। কবি নিজেই তাহার কাব্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 
ফা্সা বীন্‌ তা ব্দানী কান্দর্‌ ইকৃলিমে-খিয়াল্‌ 3 
মানী ওআরু জঙ্গম্‌ ও আন্‌ হুদ্খ। আজ, নঙ্গে-মন্‌ অন্ত, । 
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অর্থাৎ, আমার ফার্সী কাব্য লক্ষ্য কর, তাহা! হইলেই কল্পনা-রাজো আমার 
স্থরসাধনার প্রচেষ্টা বুঝিতে পারিবে এবং এই (উছ-) কাব্য আগার 
অধখ্যাতিরই পরিচায়ক । 


১৭৬ উদ্”সাহিত্যের ইতিহাস 


কিন্ত কবি তাহার অবসরের সামগ্রী ও বন্ধুবান্ধবের অন্থুরোৌধ উপবোধে 
ইহার চর্চা করিলেও, শেষ পর্যন্ত উদ্ুকাব্যের জন্যই তিনি পৃথিবীবিখ্যাঁত 
হুইয়াছেন। 

ঘালিব একজন দার্শনিক কবি হইলেও তাহার ছন্দজ্ঞান ছিল অসীম। 
সাধারণ কবিদের ন্যায় তিনি কখনও ছন্দ মিলাইয়। কবিতা লিখিতেন ন৷। 
তাহার কবিতার ভাব-অন্ুযায়ী ছন্দ এবং সেই তালে কাব্যের সর প্রতিধ্বনিত 
হইত। সেইজন্যই বিজনূরী সাহেব তাহার কাব্যের প্রত্যেক গ্লোককে 
“তারে-রিবাবও বলিম্া অভিহিত করিয়াছেন । তথাপি কেহ কেহ তাহার 
এই অপুর্ব স্থর সাধনার প্রতি বন্রদৃষ্টি করিতেও ইতস্তত করেন নাই এবং 
তাহার কাব্যে অনেক ছন্দঃপাত ও তাহার শব্চয়ন ব্যাকরণ দৌষে দুষ্ট 
হইয়াছে বলিয়। তাঁহার কাব্যের নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু পৃথিবীখ্যাত 
কবিগণ কখনই ভাষার “পাবন্দী' ছিলেন না, বরং ভাষাই তাহাদের চিন্তা- 
ধারান্যায়ী নৃতন নৃতন রূপ গ্রহণ করিয়াছে । এই সম্বন্ধে অন্ান্য শ্রেষ্ঠ কবি- 
গণের সহিত তুলন] করিয়া ডক্টর বিজনুরী তাহাকে পিয়গন্থরে-নুখুন্‌: খলিয়া 
অভিহিত করিয়াছেন। আর ঘাঁলিবের এই ক্রটি সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে যাইয়। 
কি স্বন্দরভাবে আমাদের কৃতী সমালোচক লিখিয়াছেন, ঘালিৰ কী শায়রী 
কে জিস্ম১পর জবান কা জামা ইশী উঅজা সে তঙ্গ হাঁয়। ইহান্‌ তকৃকি 
বাজ, জাগা মে চাক হো! গিয়া হায় আঁওর উরিয়ান্‌ বদন্‌ অন্দর মে নজর 
আতা হায়। 
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অর্থাৎ, ঘাঁলিবের কাঁব্য-শরীরের পরিচ্ছদ এই কারণেই আটা হইয়াছে। 
এমন কি স্থানে স্থানে ইহা ছি ড়িয়! গিয়াছে এবং নগ্ন শরীর বাহির হইতে দৃষ্ট 
হইয়! পড়িয়াছে । 
বস্ততঃ দার্শনিক গঢ় তত্বনকল বিশ্লেষণ করিতে যাঁইয় শব্দ ও ছন্দঃ- 
পরিচ্ছদের অকুলান হইয়া গিয়াছে বলিয়াই তাহাকে সমস সময় এইরূপ 
অবস্থায় পড়িতে হইয়াছে । কবিবর নিজেই এই সম্বন্ধে গাহিয়াছেন, 
মুশকিল্‌ হৈ জি বস্‌ কলাম্‌ মেরা! আয় দিল্‌; 
স্থন্‌ স্থন্‌ কে উসে স্ুখুন-উআরানে-কামিল্‌। 
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আসান্‌ কহনে কী করতে হৈ ফর্ায়িশ., 
গোয়িম্‌ মৃুশকিল্‌ ও গবৃনিহ গোয়িম্‌ মুশকিল্‌। 
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অর্থাৎ, হে দিল, অনেক কাব্য-বিশীরদই আমার কাব্যকথ। শুনিয়! ইহা 
কঠিন হইয়াছে বলিয়৷ উক্তি করিয়াছেন। তাহারা আঁষাকে সরল ও সাধারণ 


ভাবে ব্যক্ত করিতে আদেশ করিয়াছেন, কিন্তু আমার এইবূপ কগ্ঠিনভাবে 
ব্যক্ত কর! ছাঁড়। যে আর উপায় নাই। 

ঘালিব নিম্নলিখিত কাব্য ও গ্রন্থাদি লিখিয়াছেন £_- 

(১) উদে-হিন্দী ; 1২) উদ্ুয়-মুআল্লা » (৩) কুক্সিয়াতে-নজমে-ফাসী ; 
(৪) কুলিয়াতে-নসরে-ফাঁসী ; (৫৭ দেওয়ানে-উর্ঘ্‌) (৬) লতায়িফে-ঘয়বী ; 
(৭) তেঘে-তেজ ; (৮) কাত্বি-বুহীান্‌; (৯) পঞ্জআহন্গ.$ (১) নাযাঁয়ে- 
ঘালিব,; (১১) মিহরে-শীম্রঞ্জ.১ (১২) দন্ত, ) এবং (১৩) শব্দংচীন্‌। 

উদ্ে-হিন্দী ও উদ্ুয়ে-মুয়াল্ল। তাহার বন্ধুবান্ধবর্দের নিকট* লিখিত 
পত্রাির সঙ্কলন। এই ছুইটিই ১৮৬৯ খুষ্টাব্ে সর্ব প্রথম পুস্তকাঁকারে প্রকাশিত 
হয়। উদে-হিন্দীতে চিঠিপত্র ছাড়া বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁহার লিখিত “ভূমিকা? 
( দীবাচ। ) ও সমালোচন। কা রিতিউ (তকৃরীজহ)-ও সংযুক্ত হইয়।ছে। 

লতায়িফে-ঘায়বী ঘালিবের মান! বিষয়ের সমালোচন। ব] মুবাহিস]। 
তিনি এই সকল রসপূর্ণ সমলোঁচনাযূলক রচনা তাহার সাইফুল্-হক্‌ ছদ্মনামে 
প্রকাশিত করিয়াছেন । 

তেঘে-তেজ ও নামায়ে-ঘালিব-ও এইরূপ রসপূর্ণ রচনা । ঘালিৰ এই 
দুইটি সমালোচনা-গ্রস্থ তাহার লিখিত কাত্বি-বুহানের সমর্থনে লিখিয়াছেন। 
পঞ্ভী -আহঙ. তীহাঁর ফারসী রসপূর্ণ রচনার কয়েকটি নিদর্শন । 

কুলিয়াতে-নজমে-ফাঁরলীতে তাহার বিভিন্ন ফারলী কবিতা, যথা, 
কাসীদা, ঘজল, কিত্বা, মননব, রুবাঁয়ী প্রভৃতি সন্গিবিষ্ট হইয়াছে । মিহরে- 
নীম, একটি ইতিহান গ্রন্থ । ইহাঁতে ঘাপিব আমীর তয়মূর হইতে হুমীধুম 
পর্যন্ত তয়মূরিয় সম্রাটদের জীবনকাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এতিহাঁমিক 
ঘাঁলিবেরর এইরূপ ইচ্ছ! ছিল যে ইহারই পরিশিষ্টরূপে মাহে-নীম্মাঁহ নামক গ্রন্থে 

১২ 


১৭৮ উদ্ুসাহিত্যের ইতিহাস 


সম্রাট আকবর হইতে বহাছুর শা পর্যন্ত সম্রাটদের জীবনকাহিনী সন্গিবিষ্ট 
করিবেন । কিন্তু দুর্ভীগ্যবশতঃ ইতিমধ্যে দিপাহী-বিদ্রোহ আরম্ত হওয়ায় তাহার 
এই কাজে আর অগ্রসর হইবার স্থযৌগ হইয়া! উঠে নাই | দস্তত্ব-তে ঘালিব 
নিপাহী-বিভ্রোহের সময়ে ঘটিত কাহিনীর বিস্তৃত ইতিহাস লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। ইহাতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টান্বের ১১ই মে হইতে ১লা জুলাই পর্যস্ত 
সময়ের ঘটনাসমূহ সন্সিবিষ্ট হইয়াছে। সিপাহী-বিদ্রোহের অবশ্ন্তাবী ফলম্বরূপ 
দিলী-ধ্বংসের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিজ জীবনের কাহিনীও ইহাতে 
কিছুট। স্থানলাভ করিয়াছে । 
কাতি-বুর্হান প্রণিদ্ধ ফারসী অভিধান বুর্থান্-কাত্বি-র একটি রসপূর্ণ 
সমালোচন। সাহিত্য। ইহাকে আরে। রসঘন করিয়! পরবতী বৎসর দরফ শে- 
কাবীয়ানী নামক আর একটি রূস-সাহিত্য রচনা করেন। ইহার বিদ্দরপ 
করিয়া কলিকাতা হইতে মীর্জা আহমদ বেগ “মুঅয়িদ-অল্-বুহান্” নাক 
একটি গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। ইহারই প্রত্যুত্তরে তেঘে-তেজ' রচিত হয়। 
আর সেইরূপ সাত্বি-বুহানের প্রত্যুত্তরে নামায়ে-ঘাঁলিব রচিত হইয়াছিল। 
যদিও মীর্ভ] ঘাঁলিব উট কবিতাকে তাহার অবসর-বিনোদনের উপায়- 
স্বরূপ মাত্রেই গ্রহণ করিয়াছিলেন ও তিনি নিজে তাহার ফারসী কবিতাকেই 
তাহার, কবিত্বের প্রতীকরূপে উপস্থাপিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু 
আমরা দেখিতে পাই যে উদ কাব্য লিখিয়াই তিনি বিশ্ব-বরেণ্য হইয়াছেন । 
আর তাঁহার উদ-দেওয়ানে বয় ব। ছি-পউ.ক্তির সংখ্য! ন্যনা(বক ১৮শত মাত্র 
হইলেও ইহাই উদ্-সাহিত্যের সর্বে।তকৃষ্ট অমূল্য রত্বভাগ্ডার । 
ঘাঁলিবের উদ্ব-কাব্যকে তিন পর্যায়ে বিভক্ত করা যাইতে পারে। 
প্রথম পধাঁয়ে কবিজীবনের সুচনা হইতে তাহার ২৫ বৎসর বয়সকাল পধস্ত 
সময়কে গ্রহণ করা হয়। এই পধায়ের কবিতাসমূহে ফারসী শব্দ ও বাগধারার 
প্রীবল্য দৃষ্ট হয়। তিনি এই সময়ে মির্জ। আব্ব,ল্-কাঁদির বেদিল-কেই বিশেষ 
করিয়। অনুসরণ করিয়াছেন । কবিবর নিজেও গাহিয়! গিয়াছেন, 
মুঝে বাহে-স্খুন্‌ মে খৌফে-ঘম্বাহী নহী" ঘালিব ; 
ইসায়ে-খিজরে-সহরাঁয়ে-খুন্‌ টহ খায় বেছিল কা । 
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অর্থাৎ, হে ঘালিব, কাব্য-পথে আমার পথভুলের কোন ভয় নাই; বেদিলের 
লেখনীই আমার কাব্য-প্রাস্তরের খিজির-যষ্টিন্বব্ধপ | 


দিহলবী যুগের পঞ্চম পধীয় ১৭৯ 


বেদিলের কাঁব্য-ধারার্র ন্যায় ঘালিবের এই সময়কার কাব্যসমৃহেও 
দেখিতে পাওয়! যাঁয় যেতিনি সহজ কথাকেও ফারসী চিস্তাধারাহুযায়ী 
ফারসী অলঙ্কারপূর্ণ আড়গরযুক্ত শব্দার্থময় বাক বিভূষিত করিয়াছেন । সময় 
সময় গভীর চিস্তাধারার উল্লেখ থাকিলেও, এই সকল প্রয়োগ আড়ম্বরদণোষে 
ছুষ্ঠ হইয়া এই সময়কাঁর কাব্য সহজ ও সচ্ছল কাব্য-বূপ গ্রহণ করিতে পারে 
নাই-__যাহা পরবর্তী যুগের কাব্যসমূহে বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। সংক্ষেপে 
এই বুগে তাহার কবিত্ব হইতে পাপ্ডিত্যই বিশেষভাবে প্রকাশিত হইয়াছে । 

ঘাঁলিবের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাব্যসমূহ আরো! সহজ ও সচ্ছল গতিবেগ 
লাভ করিয়া কতকট। কাব্যরসাশ্রিত হইয়াছে । পাগ্ডত্যের আমেজ তখনও 
তিনি ছাড়িতে পারেন নাই, তাই তাহাতে ফাঁরপী কাব্যানুষীয়ী অলঙ্কার- 
সমূহের প্রয়োগ তিনি যথেষ্টুই করিয়াছেন। ভাসব্বেও এইমব অলঙ্কারের 
প্রাচুষের মধ্যেও রসসিক্ত অশ্ভভূতিনমূহ যখন প্রকাশিত হইয়াছে তাহা 
সহজেই কোন কাব্য-রসিককে অভিভূত করে। 

তৃতীয় পর্যায়েই গভীর অনুভূতিপূণ ও রসমপ্ডিত ঘালিবের কাব্যসমূহ 
সহজ, সরল ও স্বচ্ছ গতিবেগ ধারণ করিয়া! পূর্ণমাত্রায় সফলতা লাভ করিয়াছে। 
এই সমযঘ্বের কাব্যকে লক্ষ্য করিয়াই বল। যাইতে পাবে যে ঘাঁলিব কেবল 
উদ সাহিত্যেরই শ্রেষ্ঠ কধি নহেন, বিশ্বপাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিদের একজন 
প্রধানতম বলিয়া তাঁহাকে গ্রহণ রুর| যাইতে পারে । এই পধায়েই মহান 
কাব্যের প্রধান প্রধান গুণ তাহার কাব্যে বিশেষদূপে লক্ষিত হয়। 

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাব্যাদির ন্যায় ঘালিব-কাব্যের প্রধান ও প্রথম গুণ 
কবির নিজন্ব কবি-মানন ও আপন ব্যক্তিত্ব । এই নিজন্ব কবি-মাঁনস ও 
আপন ব্যক্তিত্বই তাহার চিন্ত।ধারা, প্রকাঁশভঙ্গি এবং শব্ধ ও অলঙ্কাবের 
প্রয়োগে একট! বিশিষ্টতা দান করিয়াছে । শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে ইহাই 
একটা প্রধান গুণ ষে তাহার! তাহাদের নিজস্ব অনুভূতি সমূহ এপ সহজ, 
সরলভাঁবে 'অভিব্যক্ত করেন যে তীহাঁদের নিকট হইতে যাহাই শুন] যায়__ 
কি শব্দ, কি অর্থ_ তাহাই নৃতন ও রসপিক্ত বলিয়া অনুভূত হয়। ঘাঁলিবের 
কাব্য কেবল ছন্দের কারসাজী নহে, তাহ। ভাবের সহিত ছন্দের সমন্বয়ে 
“বস্ঘন হুইয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে বলিয়াই শ্রেষ্ঠ কাব্যরূপে পরিগণিত 
হইয়াছে । করি নিজেও গাহিয়াছেন, 

ঘালিব.ন-বুরদ্‌ শীরহ-ই-মন্‌ কাফিয়হ-বন্দী। 
জল্মে অস্ত, কি বর্‌ কিল্ক্‌ ব ররন্ক মীকুনম্‌ ইম্শব, | 


১৮০ উচ্ুসাহিত্যের ইতিহান 


অর্থাৎ, হে ঘালিব, আমার কবিপ্রকতি ছন্দান্থগামী নহে; (এইরূপ হইলে ) 
আজ রাত্রের লেখনী ও লেখাঁর উপর আমার অত্যাচার কর! হইবে। 

ঘালিবের দ্বিতীয় কাব্য-বৈশিষ্ট্য তাহার অসাধারণত্ব । এই অসাধারণত্ব 
তাহার চাঁলচলন, স্বভাব-প্রকৃতি, চিন্তাধারা ও প্রেমাকর্ষণ প্রভৃতি সব 
কিছুতেই লক্ষিত হয়। সর্ববিষয়েই একট। নৃতনত্ব ও অপাধারণত্ব প্রকাঁশ করাই 
যেন তাঁহার একটি বিশেষ প্রকৃতি । প্রেমের প্রকাশেও তিনি বিশেষ একটি 
নৃতনত্বের স্বাদ পাইতেই যেন ব্যাকুল। ঘাঁলিব গাহিয়াছেন, 

কিয়। আব্য়ে-ইশ.ক জহাঁন্‌ আম্‌ হো জফ1 ; 
ডরত। হ্‌ তৃম্‌্কে৷ বে-মবব, আজার্‌ দেখ করু। 
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অনুভূতির সহজ ও স্বচ্ছ অভিব্যক্তি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদের স্ায় 
ঘালিবেবও আর একটি প্রধান গু৭। বস্তত: প্রকৃতি ও মানবমনের প্রতিটি- 
রূপ তিনি স্থর ও ব্যঞ্জনার সহিত অভিব্যক্ত করিয়াছেন। মানবজীবনের 
স্থথছুঃখ, আশাঁনিরীশা এবং সাঁফল্য-অসফলতার মধ্যে দিয়া যে সকল 
অনুভূতি তিনি লীভ করিয়াছেন, তাহারই প্রকৃষ্ট রূপটি তিনি অন্গভূতিপূর্ণ, 
রসিক পঃঠকদের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন । তীহারা নিজেদেরই জীবন- 
কাহিনীর একটি কাব্যিক রূপ ঘালিব-কাব্যে দেখিতে পাইয়! তাহাকে 
তাহাদের অন্তরের কবি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন ও সঙ্গে সঙ্গে শ্রেষ্টত্বের 
বরমাল্য তাহার গলায় পরাইয়া দিয়াছেন । 

ঘাঁলিবের যেমন ছিল অন্তরের অঙুভূতি, তেমনি তাঁহার মধ্যে পাই 
মীনবসমীজের প্রতি সহদয়তা ও আন্তরিক সহানুভূতি । করি যেমন ছুঃখপূর্ণ 
জীবন কাটাইয় গিয়াছেন, তেখনি তাহার কাব্যে প্রকাশিত হইয়াছে মানব 
মনের হুম্ম ঢুঃখ-ব্যথা, নিরাশ ও ছলনার অভিব্যক্তি। বিশ্বপ্রেমিক কবি 
অনেক সময়েই এই মকল ছুঃখব্যথার রহস্তের দ্বার উদঘাটন করিতে সচেষ্ট 
হইয়াছেন ; আবার সময় সময় ইহা! উদ্ঘাটন করিতে সক্ষম না হইয়। ব্যথিত 
চিত্তে মানব সমাঁজের সম্মুখেই তাহার অকৃতকার্ধতার প্রশস্তি র.১1 করিয়াছেন। 
এই সকল বর্ণনা সহজেই দরদী পাঠককে ব্যথিত ও অশ্রুসিক্ত করে। তাহার 
২1১টি বয় হইতে ইহ সহজেই উপলব্ধ হইবে । তিনি লিখিয়াছেন, 

দিল্‌ হী তে৷ হাঁয় ন সঙ. ও খিশ ত. দর্দ, সে ভর্‌ ন আয়ে কিয়োন্‌; 

রোয়েঙ্গে হম্‌ হাজার বারু কোয়ী হমীন্‌ সতায়ে কিয়োন্‌। 
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অর্থাৎ সবারই তো ব্বদয় আছে, কেহই তো আর ইট বা পাথর নয়--ভাঁহা 
হংলে তাহার! কেন দুঃখে ব্যথিত হয় না? শতসহস্্বাঁর অশ্রবষণের পরেও 
সেই অত্যাচারই আবার কেন? 
আবার, 
কফস্‌ মে মুঝ, পে বূদাঁদে-চমন্‌ কহতে ন ভর্‌ হম্দন্‌; 
গিরা হৈ জিদ্‌ পহ কল্‌ বিজলী উঅ মেরা আশীয়ান্‌ কিয়োন্‌ হো? 
অর্থাৎ, আমার (দেহরূপ) খাঁচা হইতে (আত্মারূপ) উদ্যানের প্রতিভূ 
বারবার বলিতেছে, “ভয় নাই” । কিন্তু কাল যেখানে বজ্রপাত হইয়াছে, 
সেখানে কিরূপে বাসা তৈয়ার করা যাইতে পারে? 
এই নকল স্থানে ঘালিব সাধারণভাবে জীবন-রহস্তের দ্বার উদঘাঁটন 
' করিতে না পারিলেও, একটু গভীরভাবে চিন্ত। করিলে দেখিতে পাইৰ যে 
তিনি বস্ততঃ দ্বার খুলিতে সক্ষম হইয়াছেন। কারণ তিনি ষে একজন মহাঁন 
দার্শনিক কবি। এবং তাহার এই স্ুক্ধ্ দর্শীমুভূতির জন্যই বিশ্বসীহিত্যে 
তাহার এত সুখ্যাতি । তীহার সম্বন্ধে উদ্সাহিত্যের কৃতী সমালোচক 
ডক্টর আব্দর রহমাঁন্‌ বিজনূরী লিখিয়াচছেন, “ভারতের ধর্মগ্রন্থ মঞধ্য ছুইটিই 
বিশেষ উল্েখযোগ্য । ইহাদের একটি পবি্র বেদ ও অন্যটি ঘালিবের দেওয়ান 
বা কাব্যগ্রস্থ।' ইহা কতকট! অতিশয়োক্তি হইলেও ইহ। হইতে উদ্ছ 
শিক্ষিত সমাজে ঘালিবের স্থান ঘে কত উচ্চে, তাহ। অনেকটা ধারণ। 
করা যায়। 
ঘালিব ছিলেন 'একজন খাঁটি দার্শনিক এবং তীহার মধ্যে ধর্মের 
গৌঁড়ামির লেশমাত্রও দৃষ্ট হয় না। তিনি নিজেই গাহিয়াছেন, আমি একজন 
একেশ্বরবাদী ; ধর্মের গৌড়াঁমি-বর্জনই আমার ধর্ম॥। যখন বিভিন্ন ধর্মের 
বালাই মিটিয়! যায়, তখনই খাটি ধর্ম, বিশ্বাস বা ভক্তির বিকাশ হয়। 
হম্‌ মুব্রঃহিদ্‌ হৈ হমারা কেশ, হৈ তর্কে-রন্থম্‌) 
মিজতীন্‌ যব, মিট গয়ী »ইজ্জয়ে-ঈমান্‌ হোগয়ী | 
* ঘালিৰ কেবল এই খাটি ধর্মের রূপ গাহিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন না, ইহ! 
উহার জীবনে প্রতিফলিত করিতেও যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। বস্ততঃ 
তিনি ধর্মের সকল গৌড়াঁমির বাহিরে ছিলেন এবং তাহার ধর্মাদর্শ অতি 
উচ্চস্তরে অবস্থিত ছিল। তাহার মতে, “আমার ভক্তির পাত্র মানসিক চিন্তা 


১৮২ উর্ঘলাহিতোর ইতিহাস 
বা ধারণার অতীত । জ্ঞানী ব্যক্তি মন্দিরকে দ্েবস্থানের প্রতীকমাত্র মনে 
করিয়া থাকে । 
হৈ পরে সব্ঃহদ্দেইদ্রক্‌ সে অপআ মস্জদ্‌; 
কিব লহ কো অহলে-নজর, ক্রিবল'-ন্ুমা কহতে হৈ ।» 
কোরানে স্বর্গের বর্ণনাপ্রপঙ্গে যে সকল পাঁধিব স্থখসম্পদের কথা৷ বল! 
হইয়াছে, তাহাঁকে ঘাঁলিব ব্বর্গের প্রকৃত সখের প্রতীকমান্র মনে করিয়া 
থাকেন। তিনি কখনই মনে করিতে পারেন ন] যে, কাঁমনা-বাঁসনাঁর পরি- 
তৃপ্তিই ত্বর্গের শ্রেষ্ট সম্পদ । তাই তিনি নিজেকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, 
"হে ঘালগিব, স্বর্গ বস্ততঃ কি তাহা আমর] জানি, কিন্তু সাধারণ মানুষের 
প্রীত্যর্থে এইসব বর্ণনা ঠিকই হইয়ীছে | -.*-*, কারণ তক্তিশ্রদ্ধা বা প্রীতি: 
ভালবাসার মধ্যে যদি মগ্যাদির আকর্ষণ থাঁকে, তাহ হইলে এইবপ ন্বর্গকে 
নরকে ছাড়িয়া ফেলিয়া দাও। 
হম্‌কো। ম'আলুম হৈ জিন্নৎ কী £হক্কীকৎ লিকন্‌) 
দিল্‌্কে খুশ. রখ নে কো ঘাঁলিব, ইয় খিয়াল্‌ অচ্ছ! হৈ। 
ত্বা'এ মে তা৷ রহে ময় ও অঙ্গবীন্‌ কী লাগ; 
দুজখ, মে ভাল্:দে কোয়ী লে কর্‌ বেহিশ ত.কো।। 
টৈঞ্চব কবিগণ রাধাকৃঞ্ণলীল।-বর্ণনায় মিলন হইতে বিরহকেই প্রাধান্য 
দিয়! আসিয়াঁছেন এবং তাহার] রাধাকৃষ্ণের বিরহ-বর্ণনীয় যেরূপ সাফল্য লাভ" 
করিয়াছেন, এইরূপ মিলন-বর্ণনীয় পারেন নাই। তাহা হইতে প্রতীয়মান 
হয় যে বিরহই মানবের অন্তর বিকাশের পরশপাথর এবং এই বিরহের স্থুরই 
মানবজীবনে আঁবহমানকাঁল হইতে ধ্বনিত হইতেছে । তাই বিখ্যাত সুফী 
কবি মৌলান। বূনী তাহার মস্নবীর প্রারস্তেই গাহিয়াছেন, “শোঁন, বাঁশী কি 
কাহিনী বর্ণনা করিতেছে-_-ইহ! যেন বিরহের ক্রন্দন করিতেছে ।, 
বশ.নো অজ.নঈ চি ঃহিকায়েছ মী কুনদ্‌; 
অজ জুদা়িহ! শিকায়েৎ মী কুনদ্‌। 
স্যগ্রির প্রথম হইতে বিরহের সুর ধ্বনিত । শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর মধ্যেও তো 
এই বিরহের ধ্বনিই আবহমাঁনকাল হইতে শবকিত। ইহা এও মনোমোহন 
খলগিয়াই ইহাঁর নাম মৌহন বাশী। 
আমাদের দরদী কবি ঘালিবও চণ্তীদাস ব। খৌলাঁন। বীর ন্যায় 
জীবনকে বিরহের পুঞ্জীভৃত বিরাট সত্ব! বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । জীবন 
দুঃখ কষ্টে পরিপূর্ণ এবং এই ছুঃখের অনুভূতি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত স্থায়ী 


_ দ্লিহলবী যুগের পঞ্চম পর্যায় ১৮৩ 


থাকিবেই। এই ছুঃখব্যথা জীবনের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ইহা 
সঠিক জানিতেন বলিয়াই সকল ব্যথাই সহ করিবার শক্তি ঘাঁলিব অর্জন 
করিয়াছিলেন। কি অপূর্ব তাহার মানবজীবন রহস্যের প্রকাশন !__জীবন 
কারাবাস ও ছুঃখবন্ধন উভয়ই মূলতঃ এক । মৃত্যুর পূর্বে মানুষ কেমন করিয়! 
ুঃখকষ্ট হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে? | 
কয়দে-ঃহয়াৎ ও বন্দে-ঘম্‌ অশ্বল্‌ মে" দূনো এক হৈ 9 
মৌৎ সে পহলে আদ্মী ঘম্‌ সে নজাৎ পায়ে কিয়োন্‌। 


এই ছুঃখ কেবল গরীব-ছুঃখীই ভোগ করে না, ধনীরাঁও করিয়া থাকে । 
বস্তত: এই জীবনটা কি? ইহ] জীবনাদর্শের প্রতি নিয়ত ধাঁবমান প্রবাহ। 
এই চলার পথ সকল সময়েই কণ্টক-পরিপূর্ণ। ইহার মধ্যে যে সময়টুকৃতে 
মিলনস্থখ অনুভূত হয়, ইহ! আদর্শের ক্ষণিক আস্বাদ মাত্র। এই ক্ষণ-আত্বাদ 
লাঁভেই যে সন্তষ্ঠ তাহার আর আত্মোন্সতির আশ নাই। তাছাড়। 
আত্মোন্সতির পথ কখনই সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না-ইহা সীমাবদ্ধ হইলে, 
জীবনক্রোত যে আবার ক্রেদ ও পঞ্ষিলতায় পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। তাই 
ঘালিব নিজকে সঙ্ষোধন করিয়1 গাহিয়ীছেন, হে অসদ্‌, মৃত্যুর পূর্ব পর্যস্ত এই 
পাথিব দুঃখ হইতে কিরূপে অব্যাহতি পাইতে পার ?--বাত্রির আলে। ভোর 
ন] হওয়া পর্যন্ত বিবর্তনের মধ্য দিয়] জলিতেই থাঁকিবে। 

ঘমে-হস্তী কা অসদ কিস্‌ সে হো জুজ. মর্গ, 'ইলাজ.; 
শম' হর্‌ রঙ্গ মে জল্তী হৈ সঃহরু হোনে তকৃ। 

পরম সত্তার মধ্যে কোন সৃখছুঃখের অনুভূতি নাই। মানবাত্মা যখনই 
নিজকে তাহার পরম সত্তা হইতে পৃথক মনে করে এবং এই ভাবে নিজকে 
সীমাবদ্ধ করিয়। প্রবৃত্তির পুপ্তীভূত সত্। হইয়। দ্রীড়ায়, তখনই মানবস্তষ্টির 
পত্তন হয়; জীবন-ধারণই ছুঃখকষ্টের যুলীভূত কারণ জানিয়াই ঘালিব হুঃথ 
করিয়া বলিয়াছেন যে ধদি জন্মলাভ ন। হইত তাহা হইলে তে। আর তাঁহাকে 
সসীমতাঁর জালা ভোগ করিতে হইত ন| এবং পরমসত! ভগবান হইতেও 
তাহার বিরহ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না। তাই বীতশ্রদ্ধ ঘালব হ্যগ্টির 
ন্বরূপ প্রকাশার্থে গাহিয়াছেন, খন আমি কিছু ছিলাম না, তখন ভগবান 
ছিলাম। আর যদ্দি কিছু না হইতাম তাহা হইলে ভগবানই থাকিতাম। 
পৃথক অস্ভিত্ববশতঃ আমি ধ্বংসোন্মুখ । যদি ইহা না হইত, তাহা হইলে কি 
আর দোঁষের হইত? 


১৮৪ উদ্রসাহিত্যের ইতিহাস 


ন থা কুছ, তো থুদ্দা থা ন হোতা তো খুদা হোঁত।; 
ডুবোইয়। মুঝকে। হোনে নে ন হোতা তে। কিয়া হোতা। 
এই স্ষ্টির যথার্থতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই তিনি 

ছুঃখকষ্টের উদ্দে উঠিয়া ভাঁরত-খিদের ন্যায় স্থুখ-ছুঃখের অসারতা উপলব্ধি 
পূর্বক মনের আনন্দে গাহিয়াছেন, স্বপ্নে আমার তোমার খেলা চলিয়াছে__ 
যখন চক্ষু খুলিয়া গেল, তখন দেখিতে পাইলাম যে আমার কোঁন লাঁভও হয় 
নাই, ক্ষতিও হয় নাই । 

থা খাঁব, মে খিয়াল্‌ কো তুঝ, সে মু'আমল্‌; 

জব, আখ, খুল্‌ গম্মী ন জিয়ান্‌ থা ন সুদ্‌ থা। 
এই পাথিব জীবন বস্তৃতঃ শ্বপ্নের নিলীল। ইহার স্ুখছুঃখকে স্বপ্রবঘই মনে 
কর। উচিত। 


ঘালিব অঙ্টা ও স্থষ্টির সন্ধিতে বিশ্বাপী। তিনি অ্রষ্টীকে কষ্ট জীব হইতে 
কখনই পৃথক মনে করিতে পারেন না। স্থ্টিরহস্থ তীহার নিকট অষ্টারই 
প্রকাশ মান্র। তাই তিনি গাহিয়াছেন, এই পৃথিবী সেই একক প্রেমিকের 
সৌন্দর্যের বিকাঁশ ছাঁড়া আর কিছুই নহে--আমরা কোথায় থাঁকিতাম, যদি 
সেই লৌন্দধ স্বয়ং প্রকাঁশ না হইত। 
_.. দহরু জুঙ্গ, জলুন্মহ-ই-এক্তাঁয়ে-ম"অশুরু. নহীন্‌; 
হম্‌ কই! হোঁতে অগর্‌ £হুপন্‌ ন হোত খুদ্‌বীন্‌। 
এই জগৎ সৌন্দর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সেই সৌন্দর্য তাহার আত্মপ্রকাশ 
চাঁয়। এইজন্যই সেই অনাদি-অনস্তের বিকাশ জগতের মধ্য দিয়] স্থিতিলাভ 
করিয়াছে । এই পৃথিবী যেন একটি দর্পণ এবং ইহার মধ্যে সেই পরম- 
সৌন্দর্যের বিকাঁশ প্রতিফলিত হইয়াছে। এই ভাবধারাকে ফারসী স্থফী 
কবিদের অনেকেই বিবৃত করিয়াছেন। আমাদের ঘাঁলিনও ইহার বর্ণনায় 
বিশেষ মফলত। লাভ করিয়াছেন 
এই ভগবৎ-পথের পথিক (সালিকে-রাহ ) আত্মবিকাশের পথকে 
হিন্দুবি জ্ঞানীদের সত্য, তপঃ ইত্যাদি সগচলোক বা ফারসী ইফীদের নাস্থৎ 
মলকুৎ, জব বূৎ প্রভৃতি হফৎ-আলম্‌ ( সপ্ধলোক ) বা সাত উন্নত মার্গের 
অবস্থায় বিভক্ত করিয়াছেন । ইহার প্রথম মার্গের অবস্থ। সম্বদ্ধে ঘালিব 
বলিয়াছেন, তোমার দৃষ্টিমধ্যে শত সৌন্দর্য প্রকীশলাভ করিয়াছে__.আঁমার 
শক্তি কোথায় ষে এই সৌন্দর্ষের বর্ণনা করি? 
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হ্বদ্‌ জলুঅহ বূবদ্ধ হৈ জো মজগাঁন উঠীয়ে ; 
ত্বাকৎ কহান্‌ কি দীদ ক! ইঃহসান্‌ উঠায়ে। 
পাথিব সত্তার নিজের কোন অস্তিত্ব বা নজীবত। নাই । যাঁহা৷ এই প্রাণহীন 
বস্তকে সজীবতা দান করে তাহাকে প্রক্কৃতি বা হর্কৎ বলে। কিন্তু এই 
প্রকৃতি” যে পর্যন্ত না কোন নিয়মীনুবত্তিতাঁর মধ্য দিয়] 'শিব'-এর সহিত 
মিলিত হম্ব ততক্ষণ পর্যস্ত কোন স্থ্ট সম্ভব নয়। তাই দেখিতে পাই ্গ্ির 
মূলতিত্তি সেই শিবশক্তি পৃথিবীকে প্রাণপান করিয়াছে । সেই শিব- 
শক্তিকে সঙ্োধন করিয়। কবিবর গাহিয়াছেন, তোমার ইচ্ছাঁয়ই এই বিশ্বের 
প্রকাশ_ তোমার আলোতেই কুর্ধের প্রতিকণাঁয় মজীবতা৷ রহিয়াছে । 
হৈ কায়নাৎ কো £হর্ুকৎ তেরে ধৌক. সে; 
পরতু পে আফতাব কে ধরহ (জরহ ) মে জান্‌ হৈ। 
ভগবং-পথের পথিক তাহার এই প্রথম স্তরে সকল জিনিষের মধ্যে 
তগবৎ-শক্তি বা সৌন্দর্যের বিকাশ দেখিতে পায়। তাঁই সে বলিতে পারে, 
“তোমার সকল স্থ্টির মধ্যে তোমারই সৌন্দর্যের বিকাশ; তাই প্রতি 
ধূলিকণা স্র্যালোকের মধ্য দিয়াই বিকাশলাত করে |” 
হৈ তজলী তেরে সাঁমাঁনে-উঅজ,দ্‌; 
জরহ বে-পরতবে-খুরশীদ্‌ নহী' । ৪ 
যতই সে আলমে-নাস্থৎ হইতে আরম্ভ করিয়া! আঁলমে-জবরূৎ ও লাহ্‌ৎ 
ইত্যাদি স্তরের মধ্য দিয়া ভগবং-শক্তি বা সৌন্দর্যের ক্রমবর্ধমান বিকাশ 
দেখিতে পাঁয়, ততই সে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ে । তখন তাহার মনে 
জাগে, “ঘদ্দি তোমাঁর ছাড়! আর কাহারো অন্তিত্ব নাই, তাহ হইলে হে হবি, 
এই বিশ্বস্থষ্টি কি জন্ত ? 
যব কে তুঝ.বিন্‌ কোঁয়ী নহী' মৌজ.দ্‌) 
ফির্‌ ইয় হঙ্গামহ অয় খুদ কিয়। হৈ। 
বস্ততঃ এই পথের অনেক পথিকই এখানে আসিয়াই থামিয় যায় 
এই সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়। আর' অগ্রসর হইতে পারে না। কিন্ত 
ঘালিব এই বিমুগ্ধতা, এই বিহ্বলত হইতে অগ্রসর হইয়া ক্রমে ক্রমে বুঝিতে 
* পারেন--“ভাঁবের পৃজারী একের মধ্যে বহুর প্রকাশ দেখিতে পায়; এই 
ভাবের মৃততিসকল আমাকে কাফির করিয়৷ দিয়াছে ।” 
কস্রৎ আবাঁয়ি উঅঃহদৎ হৈ পরস্তারিয়ে-উঅহম্‌ ; 
কর্‌ দিয়া কাঁফির ইন্‌ ইস্বনামে-উঅহম্‌ মুঝে । 
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বন্বতঃ সেই একই কেবল স্থিতিশীল, আর কাহ।রো৷ অস্তিত্ব নাই। 
নানা চিস্তাধারার বশবর্তা হইয়া আমরা একে মধ্যে বন্থর প্রকাশ দেখিতে 
পাই। কিন্তু যখম ভগবৎ-প্রেমিক সেই পরমসত্যকে উপলব্ধি করেন, তখন 
কুঝিতে পারেন যে, আঁমি তুমি সব সেই একের মধ্যে মিলিত হইয়। গিয়াছে । 
তাই কবি বলিতেছেন, জলবিন্দু যখন সমুদ্রের সহিত মিলিত হয়, তখন সে 
সমুদ্রে পরিবত্তিত হইয়া যায়__ উদ্দেশ্য তখনই সার্থক, যখন পরিসমাপ্তি 
সার্থক হুয়। 
কত্বরহ দরিয়! মে যে! মিল্‌ যায়ে তে দরিয়া হো যায়ে ; 
কাঁম্‌ অচ্ছা হৈ উথ যিস্‌ কা কি মাল্‌ অচ্ছা হৈ। 
এই ভাবের বশবতী হইয়াই প্রসিদ্ধ স্থফী মন্স্থর বলিতে পারিয়াছিলেন, 
অনাল্-ঃহক্ক, (আমিই ভগবান )। তাই ঘালিবও ভারতের অন্যতম স্কৃফী- 
সাধক সর্মদের ন্যায় বলিতে পারিয়াছেন, জল্লাদ হইতে ভয় পাইয়। থাকে, 
যদিও ধর্মগ্রচারকের সহিত কোন ঝগড়া করে না। কিন্তু তিনি যে বেশেই 
আসন্ন না কেন আমরা তাহাকে বুবিয় নিয়াছি। 
জল্লাদ সে ডর্তে হৈ ন ওআ'অজ. সে ঝগড়তে 3 
হম্‌ লম্ঝে হুয়ে হৈ যিস্‌ তেশ, মে যো আয়ে। 
ডক্টর বিজানূরীর মতে ঘালিবের প্রেমিক প্রবৃত্বির সকল তাডনাঁর 
উদ্দে অবস্থিতা নারী নহেন, তিনি ফারসী স্থৃফীদের জুলেখা । কিন্তু প্রেমিক 
সেই স্থুফীদদের ইউস্থফ. নহেন, খাহাঁর মধ্যে চঞ্চলতাঁর কোন প্রকাঁশ দেখিতে 
পাঁওয়! যায় না, তিনি হিন্দুদের শ্রীকষ্ণজ। তাহার প্রেমিক একজন বিদগ্ধ 
পুরুষ। তিনি প্রেমের সকল লীলাই অবগত আছেন । এবং তীহাঁর 
মনৌমোহনরূপ ভক্তকে পাথিব আকর্ষণ হইতে ফিরাইয়। আনিয়! তাহার 
বিশ্বাকর্ষণী রূপের প্রতি প্রলুব্ধ করে। ঘালিব সেই প্রেমিকের উল্লেখ করিয়! 
বলিতেছেন, যে পর্যস্ত না আমি বন্ধুর দেহ-গড়ন সৌন্দর্যের জগতের প্রতি 
বিশ্বাস করিয়াঁছিলাম, ততক্ষণ পর্যন্ত মুক্তির ঝঞ্চাটের প্রতি বিশ্বাসী হই নাই। 
যব. তকৃ কি ম দেখা থা কদ্ে-ইয়ার্‌ কা ,আলম্‌) 
মৈ' মুতকদ্দে-ফিৎনহ-ই-মহশর্‌ ন হুয়া থা। 
ঘালিবের প্রেমাদর্শের পরিসীমা নাই। ইহাতে সকল সময়ের জন্য 
মিলনাকাজ্ষা রহিয়! গিয়াছে । কবির মতে প্রেমীকাজ্ষার নিবৃত্তি ব প্রেমিক 
প্রেমিকার মিলন কাঁমনা-বাঁসনার বশীভূত প্রেমের নামাস্তরমাত্র। তাই 
আমর! দেখিতে পাই রাধার বিরহের সমাপ্তি নাই। এইখানেই রাধার 
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প্রেম সার্থক । ঘালিবও সেই প্রেমাদর্শে অন্গপ্রাণিত হইয়াই গাহিয়াছেন, 
বন্ধুর সহিত যিলন হইবে- এইরূপ ভাগ্য আমাদের কখনই হয় নাই। 
যদি আরো! বীচিয়! থাকি, তাহ! হইলেও সেই মিলনের আশাই কেবল 
থাকিয়া ষাঁইবে। 
ইয় ন থী হমারী ক্িস্মৎ কি ওঅস্বালে-ইয়ার্‌ হোতা ; 
অগর্‌ আওর জীতে রহতে এহী ইস্তিজাঁর্‌ হোত] । 
ঘালিবের ছোট ছোট উপদেশপূর্ণ ঘজল রবীন্দ্রনাথের “কণিকার কথ 
স্মরণ করাইয়। দেয় £ 
ন সুনো। গরু বুরা কহে কোয়ী ; 
ন কহে গর্‌ বুরা করে কোয়ী। 
রূকলে! গর্‌ ঘলত্ব চলে কোয়ী; 
বখ শ. দে! গরু খত্ব! করে কোয়ী। 


ই] ভলা কর্‌ তেরা ভলা হোগা; 
অওর্‌ দবৃবেশ, কী স্বদা কিয়! হৈ। 
বস্ততঃ: তাহার অন্তরের অনুভূতির গভীরতা ছিল বলিয়াই ঘাঁলিব 
দার্শনিক তত্বসমৃহও অতি সহজ ও সরলভাবে পাঠকদের নিকট উপস্থীপিত 
করিয়। তাহাদের আপ্যায়িত করিয়াছেন। তাছাড়। অনেক ছুঃখ.ও ব্যথাপূর্ণ 
কবিতা লিখিলেও ঘালিবের কাব্য কখনও মীরের কবিতার ন্যায় নৈরাশ্য- 
জনক ছিল না। তাহার কারণ আমাদের কলি মূলতঃ আশাবাদী । পরস্ত 
তিনি ছিলেন খুব স্থরদিক ব্যক্তি। সেইজন্য নৈরাশ্টজনক ও ছুংখপৃর্ণ 
কবিতাকেও তিনি বলার ভঙ্গি ও কাঁব্য-ব্যঞ্জনাদার! রলঘন করিয়া তুলিতে 
সমর্থ হইয়াছেন। 
কাব্যের মাধ্যমে রসপূর্ণ চিত্রাঙ্কনেও ঘালিবের অপূর্ব ক্ষমতা ছিল৷ 
তাহার নিম্নলিখিত কবিতা লক্ষ্য করিলে ইহ! সহজেই অনুভূত হইবে । 
মুন্দ গয়ী” খুল্‌তে হী খূল্‌তে আখীন্‌ হৈ হৈ; 
খুব, উঅকৃৎ আয়ে তুম্‌ উপ আশিকে-বীমারু কে পাস। 
9 2 889] 18 ৩ 81965 0৮ ১৬০৩ 
৮/০৪ রী 0 (34৫০ ১০৮ ১ ০3] ০১) ০১)৯ 
অর্থাং হায় হায়, চক্ষু খুলিতে টা ইহ। মুদিয়। গেল) সি প্রেমিকের 
নিকট তুমি ঠিক সময়েই আপিয়াছিলে। 


১৮৮ উর্সান্ষিত্যের ইতিহাস 


সমসাময়িক উদ্ঘ কবিদের লহিত তুলন। করিলে ইহা! একবাক্যে স্বীকৃত 
হইবে যে উচ্চভাব, দার্শনিকতত্ ও অন্ুভূতিপূর্ন রনকাব্যে ঘাঁলিব অদ্বিতীয়; 
কিন্তু বাগধার। ও সহজ, সরল অভিব্যক্তির বিচার করিলে জৌক, এমন কি 
মৌমিনকেও তাঁহার উপরে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। ঘাঁলিব তাহার 
চিন্তাধারা অনেকাংশে প্রশিদ্ধ ফারসী কবি মৌলান! রূমী হইতে গ্রহণ 
করিয়াছেন। তবে মী যেমন তাহার কাব্যলমূহে সুফীতত্ব স্থবিন্স্তভাবে 
প্রকাশ করিতে মনোনিবেশ করিরাছেন, ঘালিবের মধ্যে সেরূপ প্রচেষ্টা 
দেখিতে পাওয়! যাঁয় না । ইহার প্ররুত কারণ ঘাঁলিব মূলতঃ কবি, দার্শ'নক 
নহেন। আবার, স্ুফী-কবিদের দেখিতে পাওয়া যায় যে, তীহারা 
তাহাদের কাঁব্যে প্রেমের পরাকাষ্ঠীই দেখাইয়া গিয়াছেন__তাহাতে 
অন্তরান্ুভৃতিই মূল কথা, জ্ঞানদ্বারা বিচারের কোন স্বযোগ নাই । কিন্ত 
ঘাঁলিব তীঁহাঁর স্থৃফীচিস্তাধারাসমূহ জ্ঞান ও যুক্কিদ্বারা বিচারের চেষ্টা 
করিয়াছেন, মেইজন্য তাহাকে কতকট। ইংরেজ কবি ব্রাউনিং-এর সহিত 
তুলনা করা যায়। আর আমরা দেখিতেও পাই ষে প্রসিদ্ধ সমালোচক 
বামবাঁবু সকসেনা তাহাকে “সুফী ব্রাউনিং, আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন । 
তিনি আরো! বলিয়াছেন, যদ্দি কোন একক ইউরোপীয় কবির সহিত তুলন। 
করিতে হয় তাহা হইলে ঘাঁলিবকে জার্মন কবি “গেটে'-র সহিত তুলনা কর! 
যাইতে পারে । ঘাঁলিব অনেকাংশে বাঁডলার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সহিত 
তুলনীয়। রবীন্দ্রনাথ যেমন উপনিষদের ভাঁব-শিষা, তেমনি ঘালিব স্থফী- 
তত্বের__ কিন্তু তাহাদের বিশেষ চিন্তাধারা ও প্রকাঁশভঙ্ি তাহাদের কাব্যকে 
এক নৃতন রূপ দান করিয়াছে । সেই নবরূপকে সারাবিশ্ব গ্রহণ করিয়া 
কৃতার্থ হইয়াঁছে। তীহার] উভয়েই একাধারে প্রাচীন ও আধুনিক ; আবার, 
অতি-আধুনিক হইয়াও অভি-প্রাীন। 

ঘালিবের অন্ঠান্ত অনেক শিষ্ের মধ্যে নিম্নলিখিত কবিগণ প্রসিদ্ধ-_ 
রখশান্‌, মীর মহদী মজব্ূুহ, সালিক, হাঁলী ও তফ তা । 

শীকফতা নামে প্রসিদ্ধ নবাব মুর্তজা খাঁনের পুত্র নবাব মুস্তফা খান্‌ 
শীত ১৮০৬ খুষ্টান্ে দিলীতে জন্মগ্রহণ করেন। এবং তথায়ই তাহার 
জীবনের অধিকাঁংশ কাল অতিবাহিত করেন। সিপাহী-বিভ্রোহের পর তিনি 
জহাঙ্গীরাবাদে তাহার বাসস্থান নির্টিষ্ট করেন ; এবং তাঁহার জীবনের পরবর্তী- 
কাঁল তথায়ই অতিবাহিত করিয়৷ ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে তিনি গ্রাণত্যাগ করেন। 

শীফত] তখনকার একজন প্রসিদ্ধ কবি। তিনি ফারসী ও উদ্ উভস্ব 


দিহলবী যুগের "পঞ্চম পর্যায় ১৮৪৯ 


ভাষাঁয়ই কবিতা লিখিয়াছেন। ফারসীতে তাহার কবি-নাম ছিল হসরতী, 
আর উদৃতে শীফতাঁ। কথিত আছে, তিনি তাহার উদ কবিতা মৌমিন 
হইতে সংশোধন করাইতেন, আর ফারসী কবিতা ঘালিব হইতে । পরবর্তাঁ- 
কালে ঘালিব যখন তাহার একজন ঘনিষ্ট বন্ধু বলিয়া পরিচিত হইলেন, 
শীফত। তাহার ফাঁরপী ও উদ্ভু উভয় কবিতাই তাহার নিকট হইতে 
সংশোধিত করিয়াছেন । নবাব শীফতার গৃহেই সেই সময়ে সপ্তাহে সপ্তাহে 
ংস্কৃতি সভার আয়োজন হইত এবং সমসাময়িক সকল স্যহিত্যিকই তথায় 
যোগদান করিতেন । আর নবাব সাহেব যে কাব্যে একজন সমঝদাঁর ব্যক্তি 
ছিলেন, তাহা ঘালিবের নিম্নলিখিত উক্তি হইতেই প্রমাণিত হয়। 
ঘালিব, ব-ফনে-গুফ তগু নাঁজ'দ বদীন্‌ আজিশ.কি উ; 
ন-নরিশত দব্‌ দীরান্‌ ঘজল্‌ তা মুন্বত্বফহ খান্‌ খুশ নকর্দ। 
_- 91 80120) ৬১১ 90 9৩৫ ৩৭ স্9ও 
১19 (7১১২ ৬) ৫2০০৩ 0০032 194 9১ ০৫১ 
অর্থাৎ, ঘালিব তাহার কাব্যকথ] সম্বন্ধে এইজন্য গর্বান্থতব করে যে সেতাহার 
ঘজল মুসতফা খানের সম্মতি ছাড়া রচন] করে নাই । 
নবাব শীফতাঁর ফারসী ও উরু এই উভয় ভাষাঁয়ই একটি করিয়। 
দেওয়ানের উল্লেখ আছে। তাহার কাব্য গভীর অর্থপূর্ণ চিন্তাধার! সমন্বিত । 
ঘালিব তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 
ঘালিব, জি-হসরতী চি সরায়িম্‌ কি দর্‌ ঘজল 7 
চু উ তলাশে-মানী ও মজমূন্‌ নকর্ূ্দকস্‌। 
_- ০029১ ৫ 0৮ হী ৪7৮৯০ 902. 
৬৮ ০১ ১১০০০ 3৬৪৩০ 098১ 31 ০8 
অর্থাৎ, হে ঘাঁলিব, হস্রতীর ঘজল সম্বন্ধে আর কি প্রশংসা করিব-বিযয়ের 
তথ্যপূর্ণ অর্থ সম্বন্ধে তাহার মত আর কেহই চিস্ত। করেন নাই । 
তাছাড়1 তাহার ফাঁরসীতে রচিত গুল্শনে-বেখাঁর্‌ মামক একটি উদ 
কবি-জীবন সংগ্রহেরও উল্লেখ আছে। শ্বীফত। বিশেষ করিয়া তাহার এই 
“জীবনী-দংগ্রহের জন্যই প্রপিদ্দিলাভ করিয়াছেন । বস্তুতঃ ইহাই উর্ুসাহিতোর 
সর্বপ্রথম নিভাঁক ও স্বাধীন সমালোচন।। 
মীর ছসেন তস্কীন্‌ মীরন্‌ সাহেব নামে প্রসিদ্ধ মীর আহ্লনের পুত্র | 
১৮০৩ খুষ্টাবে দিল্লীতেই তাহার জন্ম হয়। প্রথম জীবনে তিনি শ! নশীর 


১৯০ উদ্সাহিত্যের ইতিহাস 


হইতে কাব্য শিক্ষা লাভ করেন। শা নসীরের মৃত্যুর পর তস্কীন মৌমিনের 
একজন প্রিয় শিষ্য বলিয়। পত্রিগণিত হইলেন। কথিত আছে, কার্য-ধারায় 
তিনি মৌমিনের এইরূপ অঙন্ুকাঁরী হইয়াছিলেন যে তাহাদের কাব্যের মধ্যে 
কোন পার্থক্য খু'ঁজিয়া পাওয়া মনেক সময় মুস্কিল হইত। 

তদ্কীন্‌ জীবিকান্বধণে লক্ষ্ষৌ ও মীরাট গমন করিয়াছিলেন। কিন্ত 
সেই সকল স্থানে কোঁন সফলতা! লাভ ন| করিয়। তিনি রামপুর গমন করেন। 
তথায় নবাব ইমুস্থফ আলী খান তীহার যথেষ্ট সম্মান করেন। এবং পরবর্তী 
জীবন রামপুরেই বসবাস করিয়া ৫৫ বৎসর বয়ঃক্রমকীলে তস্কীন তথায়ই 
প্রাণত্যাঁগ করেন। 

তস্কীনের পুত্র মীর আব্,র রহমান আসীও রামপুরের একজন 
প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। তিনি নবাব কলব আলী খানের সময়ে প্রসিদ্ধ 
লাভ করেন। 

নসীম কবি-নামধারী মীর্জা আন্ঘর আলী খান নবাব আকা-আলী 
খা:নর পুত্র । তিনি ১৭৯৪ খুষ্টাব্দে দিলীতে জন্মগ্রহণ করেন। তথায়ই তাহার 
প্রথম জীবন অতিবাহিত হয় ও বাল্যশিক্ষা লাভ হয়। কিন্তু পিতার 
মৃতার পর ভাইদের সহিত মনোমালিন্য বশতঃ দিল্লী ত্যাগ করিয়া তিনি 
লক্ষ চলিয়া! আদেন এবং তথায় তীহার স্থাত্ী বসতি স্থাপন করেন। 
তথায় তাহার অনেক সময় ছুঃখ-কষ্টে অতিবাহিত হইলেও তিনি কখনো 
পরমৃখাপেক্ষী হন নাই। অবশেষে সিপাহী-বিদ্রোহের পর তিনি নবলকিশোর 
গ্েসের অধীনে আরবী আলিফ-লায়লা-র উদ কাব্যান্থবাদ করিতে নিযুক্ত 
হন। কিন্তইহাঁর প্রথম খণ্ড সমাপ্ত করিবার পরেই তিনি নবলকিশোর 
প্রেম হইতে সরিয়। পড়েন এবং ইহাঁর অবশিষ্টাংশ মুন্সী তৃতারাম শীয়ান 
সমাপু করেন । 

ননীম একজন প্রসিদ্ধ উদ কবি ছিলেন। তাহার কাব্যের একটি 
বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় যে তিনি দ্িহলবী ধারায় তাহার কবিত। লিখিলেও লক্ষৌতেই 
তাহার কাব্য: বিশেষ প্রনিদ্ধি লাভ করে। তিনি মৌমিনের অন্সরণ 
করিয়াই ভীহার ঘজল-কবিতা৷ লিখিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহার 
কাব্যের স্থিতিরক্ষার প্রতি তিনি বিশেষ সযত্ব ছিলেন না বলিয়। তাহার 
অর্নিকাংশ কবিতাই বিলুপ্ত হইয়৷ গিয়াছে । মুসতফায়ি প্রেসের মালিক 
তীহার এক শিষ্য হাফিজ আবুল উআহিদ তাহার দেওয়ান প্রকাশ করিয়া 
উদ্দু সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন। কিন্তু কথিত আছে কবিবর এই 


দিহলবী যুগের পঞ্চম পযায় ১৯১ 


প্রকাশনায় নিজে সকল সময়েই লক্কোচবোধ করিতেন । কবি ছিলেন একজন 
স্থফী-সাফী মানুষ এবং স্থপ্রপিদ্ধ কবি ঘালিবও তাহার তত্বপূর্ণ ঘজলনমূহের 
স্থখ্যাতি করিয়াছেন । নসাম ১৮৬৪ খুষ্টাব্দে লক্ষৌতেই প্রাণত্যাগ করেন । 

. জহীর নামে প্রপিদ্ধ দৈয়দ জহীরুদ্দীন সৈয়দ জলালুদ্দীন হয়দরের পুত্র । 
জলালুদ্দীন তাহার হুন্দর হস্তাক্ষরের জন্য আব্দ,ল্‌ মুজফর বহাছুর শ কর্তৃক 
'থান্‌ বহাঁছুর উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। তাহার পিতার ন্যায় 
জহীরও অল্প বয়সেই তীহার সুন্দর হস্তাক্ষরের জন্য একজন রাঁজকর্মচাঁরীবূপে 
গৃহীত হন এবং শীন্্ই “রাঁকিমুদ্দৌলহ” উপাধিতে ভূষিত হইলেন । বালা- 
কাল হইতেই তাহার কবিত! লিখার প্রতিও বিশেষ আগ্রহ ছিল এবং তাহার 
১৪ বৎসর বয়সের সময়েই তিনি প্রসিদ্ধ জৌকের একজন প্রিয় শিশ্যবূপে 
পরিগণিত হন | সিপাহী-বিদ্রোহের সময় দিলীর দুর্ষোগকাঁলে জহীর বাধ্য 
হইয়া জীবিকাম্বেষণে নানা স্থান ঘুিয়া বেরিলী পৌঁছেন এবং তথায় কিছুকাল 
অবস্থানের পর রামপুর আগমন করেন। বাঁমপুরে তিনি চাঁরি বৎসর কাল 
অতিবাঁহিতের পর আবার তিনি দিল্লীতে ফিরিয়। আসেন । তথায় চুঙ্গীতে 
তাহার একটি চাকুরীলাভ হয়। শীঘ্রই বুলন্দশহর হইতে প্রকাশিত জলুয়ায়ে- 
ত্বউব্‌ নামক একটি পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। এই পত্রিকায় 
প্রকাশিত তাহার প্রবন্ধসমূ দৃষ্টে মুগ্ধ হইয়া আলোয়ারের মহারাজা তাহাকে 
সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং তথায় জহীর চারি বংসরকাল অতিবাহিত 
করেন? তৎপর তথাকার কুত্রিমতায় বাতশ্রদ্ধ হুইয়৷ তিনি দিল্লী প্রত্যাবর্তন 
করেন এবং শীকতার স্থপারিশে জয়পুরের পুলিশ বিভাগে একটি চাঁকবী 
লাভ করেন। এই চাঁকরীতে প্রায় ১৯ বৎ্সরকাল নিযুক্ত থাকার পর 
তথাকার শাসনবিতাগের কর্তা তাহার পৃষ্ঠপোষকের মৃত্যুর পর তীহাঁরও 
চাকরী যায়। কিছুকাল বেকার অবস্থানের পর টোজের নবাব মহম্মদ আলী 
খান কর্তৃক তিনি আমন্ত্রিত হন এবং তথায় নবাব সাহেবের জীবংকাল পথস্ত 
তিনি বেশ সম্মান ও প্রতিপত্তির সহিত বসবাস করেন । এই নবাঁব সাহেবের 
মৃত্যুর পরে তাহার পুত্র নবাব ইব্রাহিম আলী খান জহীরের একটি ভাতা 
নির্দিষ্ট করিয়। দিলেন । এইবপে প্রীয় ১৪।১৫ বৎসর টৌঙ্গে অবস্থানের পর 
তিনি হয়পরাবাদ্দে যাইতে মনস্থ করেন। তথায় তাহার একটি নৃতন 
চাকরীরও সথযোগ হইয়াছিল; কিন্তু ইহার বেতনের ফলতোগ করিবার 
পূর্বেই ১৯১১ খুষ্টাব্ধে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। 

জহীর তাহার যুগের একজন প্রসিদ্ধ কবি। তাহার লিখিত ৪টি 


১৯২ উ্ু সাহিত্যের ইতিহাস 


দেওয়ানের মধ্যে প্রথমটিই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাঁভ করিয়াছে । ইহার নাম 
গুলিস্তানে-হৃুন্। জৌকের শিশ্তরূপে প্রসিদ্ধিলাভ করিলেও তাহার কাব্যে 
মৌমিন্‌ খানের প্রভাবই বিশেষনূপে লক্ষিত হয়। কবি নিজেই গাহিয়াছেন, 
তরজে-মৌমিন্‌ সে ন আগাহ থা যবতক্‌ কি জহীর্‌; 
সচ. তো ইয় হৈ কি কভি রঙ্গে-ঘজল্‌ নে ন দিয়] । 

_ নইয়ার ও রখশান নামে প্রপিছ নবাঁব জিয়াউদ্দীন আহমদ খাঁন 
লোহারূর নবাব আহমদ বখশ খানের কনিষ্ঠ পুত্র । মীর্জ। ঘালিবের সহিত 
তাহার বিশেষ ঘনিষ্ঠত। ও আত্মীয়তাও ছিল । ঘালিব তাহাকে তাহার “খলিফা 
বলিয়। সম্বোধন করিতেন । তিনি একজন কবি ও এতিহাঁমিক ছিলেন। 

রখশানের ছুই পুত্র সাকিব উপাধিধারী নবাব সিহাবুদ্দীন আহমদ খাঁন 
ও তালিব উপাধিধারী সঈদ্‌ উদ্দীন আহমদ খাঁনও কবি ছিলেন। কৰি 
সাকিব ঘালিব-পত্বীর ভাইপোকে বিবাহ করেন এবং তান ঘাঁলিবেরই 
একজন কবি-শিষ্য ছিলেন। তিনি ফারসী ও উদর উভয় প্রকার কবিতাই 
লিখিতে পারিতেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। 

তালিব ১৮৫২ খুষ্টাঁব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং কাব্যে হাতেখড়ি তাহার 
বড়ভাই সাকিবের নিকট হইতেই প্রাপ্ত হন। পরে সাকিবের মৃত্যুর পর মীর 
মজরূহ, সাঁলিক ও হাঁলী হইতেও কাঁব্যে শিক্ষালাভ করেন। তিনি কতক- 
কাল দিলীর অনারারী ম্যাজিষ্রেট ও পঞ্জাবের এক্ই্। এপিষ্টে্ট কমিশনার 
ছিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃতু হয়। 

সাঁলিক নামে প্রসিদ্ধ মীর্জা কুর্বান আলী বেগ মীর্জা আলিম বেগের 
পুত্র । হয়দরাবাদে তাহার জন্ম হয়। আবাঁর কাহারো কাহারো মতে 
দিলীই তাহার জন্মভূমি ছিল। বস্ততঃ দিলীতেই তাহার বালাকাল 
অতিবাহিত হয়। তিনি প্রথমে মৌমিনের কাব্য-শিষ্য ছিলেন ও কবি-নাঁম 
কুর্বান গ্রহণ করেন। পন্দে মৌমিনের মৃত্যুর পর ঘালিবের শিশ্তত্ব গ্রহণ 
করিয়া সালিক কবি-নাম ধারণ করেন। দিপাহী'বিদ্রোহের সময় তিনি দিল্লী 
পরিত্যাগ করিয়া আলোধারে আসেন। আলোয়ারে কিছুকাল ওকালতা 
করার পর তিনি হয়দরাবাদে আসেন এবং তথায় শিক্ষাবিভা।+র একটি উচ্চ 
পদে নিধুক্ত হন। হয়দরাবাঁধে অবস্থানকালে কিছুকাীলের জন্য মথজনুল্‌- 
ফুয়ায়িদ্‌ নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনার ভাঁরও গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
১৮৯৩ খুষ্টান্বে হয়দর।বাদেই তীহার মৃত্যু হয়। হন্জারে-সালিক্‌ নামে 
ভাহার একটি দেওয়ানের উল্লেখ আছে। 


দিহলৰী যুগের পঞ্চম পর্ধায় ১৯৩ 


মীর মহুদী মজরূহ ঘালিবের সবচেয়ে প্রিয় শিষ্য। তিনি মীর 
হুসেন ফিগারের পুত্র। দিলীতেই তাহার জন্ম এবং তথায়ই তাহার 
জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়। সিপাহী বিল্রোহের সময়ে কিছু- 
কালের জন্য তিনি পানিপথ ধান ও তথায় অবস্থান করেন। দিলীর অবস্থ 
কিছুটা! শান্ত হইলে আবার তিনি তথায় ফিরিয়া আসেন ও কাব্যচর্চায় 
মনোনিবেশ করেন। কিন্তু বাঁধ্য হইয়! শীন্ই তীহাঁকে পুনরায় রৌজগারের 
চেষ্টায় নানাদিকে ছুটিতে হয়। প্রথমে তিনি আঙ্গোয়াঁবে যান ও তথাঁকাঁর 
মহারাজা তাহাঁর বিশেষ সম্মান করেন। শেষজীবনে রামপুর-নবাব কর্তৃক 
নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি তথায় ষাঁন এবং অবশিষ্টকল বামপুরেই পরম স্থুখ ও 
শান্তিতে বসবাঁস করেন । ১৯০২ খ্রীষ্টাবে তাহার মৃত্যু হয় । 

মজহরে-মাঁণী নামক মজরূহ-র একটি দেওয়ান প্রকাঁশিত হইয়াছে। 
তাহার কবিত। বেশ সরল ও স্থমিষ্ট। তাহার কবিতায় রসপিক্ত গতীর 
অন্নভূত্ির কোন প্রমাণ না থাকিলেও, তিনি ছোট ছোট ছন্দে কল্পনার মাধুর্ষে 
বক্তব্য বিষয়ের যে পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন__ তাহাতে তাহাকে এই যুগের 
শেষ শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম বল! যাইতে পারে । তাছাড়া! আমর। দেখিতে 
পাই যে ঘাঁলিব তাহার ভাঁলবাসার নিদর্শনস্বক্ধপ তীহাঁর চিঠিপত্রের অনেক 
শিরোনামাই তাহাকে অবলম্বন করিয়াই লিখিয়। গিয়াছেন। 


€(জ) রামপুর ও হয়দরাবাদের দরবার £ 
আমীর ও দাঘের যুগ । 


সিপাহী বিব্রোহের ফলে দিলীর সম্রাট বহাঁছুর শা! এবং 'অধোধ্যার নবাব 
উআজিদি আলী শা যথাক্রমে রেঙ্গুন ও কলিকাতায় অন্তরীন অবস্থায় বন্দী 
হইলে পরে দিল্লী ও অযোধ্যা বাস্্রীয় অধ:পতনের সঙ্গে সাহিত্য ও কৃষ্টির 
চ্ও অবশ্যন্তাবীরূপে বিনষ্ট হয় এবং তাহার ফলে পণ্ডিত ও সাহিত্যিকগণ 
তাহাদের জীবিক নির্বাহের জন্য উপযুক্ত স্থান ও পাত্র খোঁজের অপেক্ষায় 
রহিলেন। যদিও দ্িহলবী ও লখনোয়ী প্রভাবই উদ্ধু-সাহিত্যে চির-বিহ্যমন, 
তথাপি সাময়িকভাবে ইহার পরবর্তীযুগে রামপুর ও বিশেষভাঁবে হায়দরাবাদের 


১৯৪ উদুসাহিত্যের ইতিহাস 


দরবারই উদ্ব-সাহিত্যের উন্নতি সাধন করিয়। গিয়াছে । উদপাহিত্যের 
চর্চার স্থচনা হইতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যস্ত কালকে এককথায় “দরবারী 
যুগ” বল! যাইতে পারে। মুমলিম শাসিত দরবার হইতে পুষ্টিলাভ করিয়া 
এই কয়েক শতাব্দীর উদ-সাহিত্য বিকাশলাঁভ করিয়।ছে। দিল্লী ও লখনো 
দরবারের অধঃপতনের পরেও ছোটখাট অনেক মুপলিম শাসিত দরবারই উদ 
পণ্ডিত ও সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন । রামপুর ও হয়দরাবাদের 
দরবারের পৃষ্ঠপোষকতার ইতিহাস বর্ণনার পূর্বে সংক্ষেপে সেই সকল চি ত্র 
দরবারের সাহিত্যিকদের ইতিহাস বিবৃত হইল। 

উআজ্দ আল শা! কলিকাতায় অবস্থিত মাঁটিয়াবুর্জে আশ্রয় গ্রহণ 
করিলে পরে সর্বপ্রথম তথাঁয়ই একটি ছোটখাট উদছ-সাহিত্য-কেন্দ্র গড়িয়া 
উঠে। নবাবের সঙ্গে সঙ্গে অনেক সাহিত্যিক তীহাঁর অন্গমন করেন; এবং 
তাছাড়া উদ্বাজিদ আলী নিজেও একজন উছৃ-সাহিত্যিক ও ইহার একজন 
দরদী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলিয়! অনেকেই তাহার নিকট আগিয়া আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছেন, অথবা! দূরবর্তী স্থান হইতে তাহার মুখাপেক্ষী হইয়! রহিয়াছেন। 

মাটক্নাবুর্জ কলিকাঁতার নিকটবর্তাঁ হইলেও নবাব উআজিদ আলীর 
আশ্র.য়র ফলে এবং তথাঁকার উদু-নাহিত্যেব্র চর্চার প্রভাবে ইহা একটি 
দ্বিতীয় 'লখ নো শহরে পরিগণিত হয়। মাঁটিয়াবুর্জের স্বেহ-সিতাঁরা (ব। স্থুবহ- 
পিতারহ অর্থাৎ সপ্ব-তারকা) উপাধ্িপ্রাপ্তু সাতজন উদ্ুকবি বিশেষজ্ঞাবে 
উল্লেখযোগ্য । তাছাড়া নবাব সাহেবের দুইজন বিবিও বিশেষ পাহিত্য- 
রসিক ছিলেন। উহাঁদের উৎসাঁহ ও পাহিত্য-চর্চায় এই নৃতন কেন্দ্রস্থল বেশ 
সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। তছুপরি তদানিন্তন প্রসিদ্ধ কবি দাঘ ও নজম তবাতবায়ীর 
আগমনের ফলে বাঁঙলার উদ্ব-চর্চ। বেশ প্রসিদ্ধিলীভ করে । একজন বাঙ্গালী 
মুনলমানও এই স্থযোগে একজন উদছ্-সাহিত্যিকম্ষপে খ্যাতিলাঁভ করেন। 
নস্পাথ কবি-নামধাঁরী মৌলভী আবছুল ঘফ,র বিশেষ করিয়। অনেক উদ 
প্রবন্ধ পিখিরাই প্রসিদ্ধিনাভ করিয়াছেন। তিনি ছিলেন রাজশাহীর অধিবাসী 
এবং একজন ক্কৃতী ডিপুটী-কলেক্টর ৷ তাহার নিয়লিথিত গ্রন্থ উল্লেখযোগ্যে £- 

(১) তঙজকিরায়ে-স্থখুনে-শুআঁরা (বা উর্ছ কবিজ্ীবন কাহিনী )) 
(২) দফ.তরে-বেখিসাল্‌। (৩) কিত্বায়ে-মুস্তিখব২$ (৪) চশ আয়ে-কয়েজ,) 
(৫). শাহিদে-ইশ বৎথ (৬) মর্ঘ্বংদিল্ঃ (৭) অশংআরে-নস্সাথ,; 
(৮) গঞ্জে-তওয়াবীখ$ (৯) কন্দেপাসী; (১০) আর্মধান। এবং 
£১১) বাঘে-ফিকরু। 


রামপুর ও হয়দরাবাদের দরবার ১৭৫ 


বাঙলার মুশিদ্াবাদের নবাবগণও উদ” সাহিত্যের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন। দিল্লীর অধঃপতনের স্চনা হইতেই তথাকাঁর সাহিত্যিকগণকে 
মুশিদাবাদ আপিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে দেখ। যাঁয়। মীর ও সৌদার 
সমপাময়িক মীর সোঁজ ও মীর কুদ্রৎ-উল্ল! কুদরৎ মুশিদাবাঁদে আসিয়াছিলেন। 
আর কুদরৎ তথায়ই ১%৯* খৃষ্টাব্দে প্রাঁণত্যাগ করেন। সুলতান 
মহম্মদ শার রাঁজত্বকালে প্রসিদ্ধ মরপিয়া-কবি মীর্জী জহর আলী খলীক 
তদানিস্তন নবাব হুয়াঁজিশ মহম্মদ খাঁন শিহাবকে যুদ্ধপংবাঁদ প্রদানার্থে 
মৃুশিদীবাদ প্রেরিত হুইয়াছিলেন এবং তিপিও কতককাল তথায় অবশ্থীন পূর্বক 
সাহিত্যচর্চ৷ করিয়৷ গিয়াছেন। 

সেই যুগে বাঙলা রই অন্তভূক্ত আজিমীবাঁদ পাটনাঁও উদ-লাঁছিত্যচ্গার 
একট। কেন্দ্রস্থল ছিল। মহারাঁজা শিতাব রায় ও “রাজা” কবি-নাঁমধারী 
তাহার পুত্রের সময়েই উদ্চিচা তথায় বিশেষভাবে সমৃদ্ধিলাভ করে। প্রমিদ্ধ 
কবি মীর বুবু হাঁজীন্‌ আজমাবাদের বিখ্যাত নবাব সাদত্জঙ্গ হইতেই 
পৃষ্ঠপোষকতা! লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন মীর্জা মুজহর জানজনাঁনের 
একজন গ্রপিদ্ধ কবি-শিষ্য এবং মুশিদাবাঁদেই তাহার মৃত্যু হয়। 

কিন্তু বাঙলা বা বিহার মুপলিম কৃষ্টির কেন্দ্রস্থল হইতে কতকটা দূরে ছিল 
বলিয়া উদ্ছ সাহিতাকগণ অধিকতর নিকটবর্তী পৃষ্ঠপোৌধকদেন অধীনেই 
বদবাস করিতে বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন | হায়দরাঁবাদকেও এই কাঁরণেই 
উদ সাহিত্যিকগণ প্রথম প্রথম কতকট। এড়াইয়। যাইতে চেষ্ট। করিয়াছেন । 
রাষপুর ও হায়দরাবাদ ছাঁড়। আর যে পকল রাজ্য বা রাজ্যাধিকাঁরী উদ্ু" 
সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি 
অন্যতম £__টাণ্ড (রাঁমপুরেরই নিকটবর্তাঁ বেরিলী জেলার অন্তভূ্ত ), 
আলোম্ীর, জয়পুর, ভরতপুর, পাতিয়'ল।, কপুরথলা, টোক্‌, (কাঁথিয়্াওয়াঁর 
অন্ততূক্তি) মঙ্গরূল্‌, ভূপাল ও ভাওয়ালপুর ৷ 

আলোয়ারের মহাঁরাজ। শিবধন সিংহ একজন প্রসিদ্ধ উদ্-পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন৷ তাঁহার আশ্রয়েই জৌকের শিষ্য তিশ্না, জহীর ও তনবীর এবং 
ঘালিবের শিশ্য মীর মজরূহ ও লালিক প্রনিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ 
ফসানায়ে-অজায়িব-প্রেণতা। সরওয়ার নাঁমে বিখ্যাত মীর্জা রজব আলী বেগও 
তীহার দরব!রে আমন্ত্রিত হুইয়াছিলেন। জহীর ও তাহার ছোট ভাই 
আনোয়ার অনেকদিন জয়পুরও বসবাস করিয়াছিলেন এবং তথাম্মই 
তাহাদের মৃত্যু হয়। আর ভীঁওয়াঁলপুরে প্রসিদ্ধিলাভ করেন ইর্শাদ গুর্গানী। 


১৯৬ উদ্ছুসাহিত্যের ইতিহাস 


টেশকের নবাব মহম্মদ ইব্রাহীম আলী খাঁন ১৮৪৮ থুষ্টান্দে জন্মগ্রহণ 
করেন এবং তাহার পিত। নবাব মহম্মদ আলী খানের পদচাতির পর ১৮৬৬ 
থুষ্টাব্বে তিনি সিংহাসনে অধিষিত হুন। তিনি নিজেও একজ্জন কবি এবং 
তাহাঁর কবি-নাম ছিল খলীল। তাহার দরবারে অনেক কবিই প্রপিদ্ধিলাভ 
করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে আঁনদ্‌ নামে প্রপিদ্ধ নবাব হলেমান খান ও 
জহীর অন্যতম । আপদ ছিলেন মীর মুজফর আলী আপীরের শিষ্য এবং 
নবাব ইব্রাহীম আলী খান বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করিয়া তাহাকে তাহার 
দরবারে আনয়শ করিয়াছিলেন । আসদের শিধ্যবর্গের মধো আতর, জব ও 
শরফ. প্রসিদ্ধ। প্রপিদ্ধ দীঘের শিষ্য কিরাম আলী খলশ-ও টেক দরবারে 
প্রতিপালিত হুইয়াছিলেন এবং তথায়ই ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। 

মঙগরূল একটি মুসলিম শীসিত ক্ষুদ্ররাঁজ্য এবং তথাকাঁর সকল নবাঁবই 
মুসলিম সাহিত্য ও কৃষ্টির উন্নতি সাধনে যথেষ্ট চে! করিয়াছেন। কিন্তু 
তথাকাঁর জলবায়ু ভাল নহে বলিয়া অনেক সময় পণ্ডিত ও লাহিত্যিকবর্গ 
তথায় বেশী দিন বসবাস করিবার সুযোগ পান নাই । তাহা হইলেও তথাঁকার 
নবাবগণ দূরদেশ হইতেই উদ” সাহিত্যিক এবং পণ্ডিতবর্গের যথেষ্ট পৃষ্ট- 
পোঁষকতা করিয়াছেন। মঙ্গরল-দরবারে যে সকল কবি পৃষ্ঠপোঁধকত] লাঁভ 
করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে -দাঘ, তস্লীম্‌, জলাল্‌ এবং শম্শাদ্‌ গ্রাসিদ্ধ। 

ভূপাল রাজ্যের নবাঁবগণ সকলেই অতি শিক্ষিত ও কৃষ্টিসম্পন্ধ ব্যক্তি । 
তাহার! যেমন ছিলেন উদ্ুসাহিত্োর পৃষ্ঠপোষক, তেমনি নিজেরাও বিশেষ 
পণ্ডিত ও সাহিতিক। দৌলৎ কবি-নামধাঁরী নবাব জহাঙ্গীর মহম্মদ খান 
অনেক সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখিয়! গিয়াছেন । উত্তরাধিকারস্থত্রে তাহার 
কন্ঠ। নবাব শাহজান বেগম আরবী ও ফারপী উভয় ভাষায় বিশেষ পণ্ডিত 
ছিলেন। তিনি উদ সাহিত্যে তাহার কবিনাম “শীরীন্” ও পরবতীকাঁলে 
“তাঁজওয়ার গ্রহণ করেন। ফারপী সাহিত্যে তাহার কবিনাঁম ছিল 
'শাঁহজহাঁন্, । তাহার দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী নবাব ম্বদীক, হুসেন খানও 
একজন বিশেষ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। আরবী, ফারসী ও উদুুএই তিন 
ভাষাঁয়ই তিনি কবিতা লিখিয়াছেন। আরবী ও ফারসী সাহিত্যে তীহাঁর 
কবিনাম ছিল “নবাব, এবং উদুসাহিত্যে তিনি “তৌফিক্+ কবিনাঁম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। তিনি মুফতী আজরদহ-র কবি শিষ্য ও তাহার প্রায় দুইশত 
গ্রন্থের উল্লেখ আছে। তীহাদেরই উপযুক্তী উত্তরাঁধিকারিণী নবাঁব স্থুলতাঁন। 
জহান বেগম উর্ুসাহিত্য ও মুসলিম ভাষ। ও কৃষ্টির উন্নতি সাধনে যে 
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পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন তাহা! বিশেষ উদন্লেখযোগ্য ৷ মুসলিম শিক্ষা কেন্্স্থল 
স্থাপন বা উদ্ভাষার চর্চা ও প্রসারে তাহার অদম্য উৎসাহের তুলন। হয় না । 
মৌলানা শিবলী স্থমানী তাহারই সাহাধ্য পাইয়! সীরতে-নবুয়ী ও অন্যান্য 
গ্রন্থের সম্পাদন! করিয়াছিলেন। তিনি ভূপাঁলেও অনেক স্কুল ও কলেজ 
স্বপন করিয়। উর্দু সাহিত্য ও সাধারণভাবে শিক্ষা ও সংস্কৃতির যথেষ্ট উন্নতি 
সাধন করিয়াছেন । এই নবাব-বংশীয়দের ছাড়াও অন্যান্ত অনেক কবি ও 
সাহিত্যিক ভূপাঁলে বসবাঁস করিয়। গিয়।ছেন এবং সার! ভারতই নবাব-সরকার 
হইতে মুসলিম কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উন্নতি বিষয়ক সকল প্রকার সহায়তাই 
সর্বকালের জন্য লাভ করিয়! আসিয়াছে । 

এইযুগে রামপুরেই পণ্তিত ও সাহিত্যিকদের বিশেষ সমাগম হয়। 
এবং তাহার কয়েকটি বিশেষ কারণও ছিল। প্রথমতঃ রামপুর দিল্লী ও 
লখনোর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। সেইজন্য এই উতয়স্থানের পণ্ডিতবর্গই 
সর্বপ্রথম রাঁমপুরেই তাহাদের ভাগ্যপরীক্ষা করিতে আগ্রহশীল হইয়াছেন । 
তাছাড়। রাঁমপুর-নবাঁবগণ নকলেই বিশেষ শিক্ষিত, ভদ্র ও সুজন এবং উদ 
সাহিত্যের উন্নতি-সাধমে অতি যত্বশীল ছিলেন | 

নবাব সায়িদ খানের পুত্র নবাব ইয়ুস্ফ আলী খাঁন যেমন ছিলেন 
পণ্ডিত, জ্ঞানী ও গরকৃত গুণী ব্যক্তি, তেমনি নিজেও ছিলেন একজন কবি ও 
কবিদের প্ররৃত সমঝদার ব্যক্তি। তিনি ফারসী ও উদর উত্তয় ভাঁষায়ই 
কবিতা লিখিয়৷ গিয়াছেন। উদ সাহিত্যে তাহার কবিনায ছিল নাঁজিম্‌। 
তিনি প্রথমে মৌমিন হইতে কাব্য-নির্দেশ লাভ করিয়াছেন। এবং পরে 
যথীক্রমে ঘাঁলিব ও আসীরকে তাহার কবি-গুরু বলিয়া শ্বীকাঁর করিয়া 
গিয়াছেন। উল্লিখিত কবিদের ছাঁড়। অন্যান্য অনেক কবিই তাহার দরবারে 
সাদর অভ্যর্থন। লাভ করিয়াছেন। তীহাঁদের মধ্যে ফজল হক খঈরাবাঁদী ও 
মীর হুসেন তসকীন্‌ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । দিল্লী ও লখ নে! কবিদের একত্র 
সমাবেশের ফলে উদ ভাষার আর একটি সুষ্ঠ প্রতিক্রিয়া! লক্ষিত হয় । ইহা 
হইতেছে দিহলবী ও লখনোয়ী উদর সম্মিলিত নৃতন তাঁবধারা। এই নূতন 
ভাবধারাই আধুনিক উদ্সাহিত্যকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । 

ইয়ুস্রফ আলীর পুত্র নবাব কলব আলী খানের আঁমলকে সাহিত্য ও 
সংস্কৃতির দিক লক্ষ্য করিয়া রাঁমপুরের স্বর্ণযুগ বলা যাইতে পাঁরে। ১৮৬৫ 
খুষ্টান্দে তিনি নবাঁবী-মস্নদে আরোহণ করেন। তিনি কেবল শ্রেষ্ঠ 
পণ্তিতবর্গকে তাঁহার দরবারে আমন্ত্রিত করিয়াই সন্ধষ্ট থাকেন নাই, 
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তাহাদিগকে নির্দি্ই বেতন ছাড়া নানাভাবে সুযোগ সুবিধা দিয়! তাহাদের 
আপ্যায়িত করিতে তিনি সকল সময়েই বিশেষ যত্বশীল ছিলেন। তাছাঁড়। 
তিনি সাহিত্যিকর্দেরই কেবল অভ্র্থনা করেন নাই, বস্ততঃ তাহার সময়ে 
ছোট বড় সকলপ্রকার শিল্পীই তাহার দরবারে সমবেত হুইয়াছিলেন। 
চোবদ্রার, বাবুরচি, রিকাবদাঁর প্রভৃতি ছোট-খাট শিল্পীদের ছাঁড়া 
চিকিৎসকদের মধ্যে উল্লেখধোগ্য হইলেন-_হকীম্‌ মহম্মদ ইব্রাহিম্‌, হকীম্‌ 
আব্দ,ল আলী, হকীম্‌ আলী হুসেন, হকীম্‌ আহমদ রিজ। প্রভৃতি। পণ্ডিত ও 
জ্ঞানী বক্তিও কম সমবেত হন নাই । তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন-__ 
অল্লামা আব,ল হকৃ খঈরাবাদী, অলাম! আব,ল হক্‌ মুখানদিস্‌ ও যৌলানা 
ইর্শাদ ছসেন। কিন্ত সমবেত সাহিত্যিকদের সংখ্য। ছিল অগণ্য। তাহাদের 
হইতে নিয়লিখিত কয়েকজনের নাম উল্লেখ কর। যাইতে পারে £ আশীর, বহয়, 
আমীর, দাঁঘ, জলাল; তসলীম্‌, মুনীর, হয়, জাঁন ব্বাহিব, বশীর, মন্সৃর, রিজী, 
উন্ন,, শাঁখল, শাদান ও ঘনী।. যে কোন কুষ্টিসম্পন্ন গুণী ব্যক্তিই তাহার 
দরবারে স্থান পাইলেও এবং তিনি তাহাদের প্রতি সকল সময়েই বিশেষ সম্মান 
প্রদর্শন করিলেও বা সকলের প্রতিই সহ্ৃগয় হইলেও আমর! দেখিতে পাই 
যে কেবল ২৪ জন্য মহাভাঁগ্যবান ছাড়া আর কাহাঁকেও তিনি ১০০২ 
টাকার উপর মাঁহিন] প্রদান করেন নাই। এই ভাগ্যবানদের অস্তভূত্ত- 
হইলেন মৌলান ইর্শাদ হুসেন, মৌলবী আনল হক্‌ ও কবিবর আমীর 
আহমদ মীনাঈ। 

নবাব কলব আলী নিজেও একজন পণ্ডিত ও পাহিত্যিক। তাঁহার 
শিক্ষক ছিলেন মৌলাঁন1! ফজল হক খঈরাবাঁদী। আর কবিগুরু হইলেন আমীর 
মীনায়ী। তিনি প্রথমে গদ্য গ্রন্থাদিই প্রণয়ন করেন । পরবততীকালে কাব্যেও 
মনোনিবেশ করেন ও ফারসী এবং উত্ু উভয় ভাষায়ই কবিতা লিখিয়াছেন। 
উদ্ছসাহিত্যে তাঁহার কবিনাম ছিল “শবাঁব১। তাহার নিম্নলিখিত উদ্গ্রস্থ 
উল্লেখযোগ্য £-_বুল্বুল-নঘআ-সগুও তরাঁনায়ে-ঘমূ১় কন্দিলে-হরম্‌ এবং 
শগুফায়ে-খস্রূয়ী । তাছাড়। তাহার চারিটি উত্্কাব্য ব। দেওয়ানের উল্লেখ 
আছে। ইহাদের নাম যথাক্রমে নশীদে-খস্রয়ানী, দস্ত*ব গ্নে-খাকানী, 
ছুর“তুল্-ইস্তিধাব এবং তৌক্কীয়ে-সুখুন। এই সকল কাব্যদারাই তিনি উদ 
সাহিত্যে এক নৃতন রীতির প্রবর্তন করেন। এবং তাহার পিতার সময় 
হইতেই স্থচিত এই সম্মিলিত দিহলবী ও লখনোয়ী ভাবধারা! ও ভাষাগঠন- 
প্রণালীর মধ্যেই আমর! খু'জিয়া পাই আধুনিক উদর গোড়া পত্তন । 
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তাহার পরবর্তী নবাব মহামান্য সৈয়দ হামিদ আলী খানও উচ্চশিক্ষিত, 
সহৃদয় ও উদর সাহিত্যের একজন বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন৷ তাহার 
সময়েও অনেক পণ্ডিত ও সাহিত্যিক রামপুর দরবারের বদান্যতায় সত্তষ্ট 
হইয়া নিজেদের ধন্য মনে করিয়াছেন । এ 

মুন্সী আমীর আহমদ মীনারী মৌলবী করম মহম্মদের পুত্র । নসীরুদ্দীন 
হাঁয়দরের রাঁজত্বকাঁলে ১৮২৮ থুষ্টাব্দে লক্ষ্ৌ শহরে তাহার জন্ম হয়। তাহাঁরই 
বংশসভ্ভূত হজরৎ মখদূয শা মীন।-র নামাছুসারে তিনি মীনায়ী নামে প্রসিদ্ধ 
লাভ করেন। এবং এই মীনার কবরস্থান লক্ষৌ শহরে এখনে অবস্থিত আছে 
দেখিতে পাওয়া যায়। 

মীনায়ী বাল্যকাল হইতেই বিগ্ভাশিক্ষার প্রতি বিশেষ আগ্রহ্শীল 
ছিলেন এবং মুফতী সাছুল্পা। ও তাঁহার সহকমর্ী ফরহঙ্গী মহলের শিক্ষকদের 
নিকট হইতে পাঠ্যশিক্ষা সমাপ্ত করিয়। তিনি আরবী ও ফারসী ভাষায় 
পারদ হইলেন। মীনাঁয়ী সাহেব বাল্যকাল হইতেই বিশেষ ধাঁয়িক ও 
স্থফীভাবাঁপন্ন ছিলেন এবং স্বাবির চিশ তিয়ার উত্তরাধিকারী হজরৎ আমীর 
শ। হইতে দীক্ষালাভ করেন । টোঁটুকা ব' মন্ত্-চিকিৎস1| এবং জ্যো!তিষবিচ্যায়ও 
তাহার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। তাছাঁড়। তাঁহার সহজ ও সরল প্রকৃতির জন্য 
কবিবর সর্বমান্ত ছিলেন । 

বাল্যকালেই মীনাপ়ীর কবিত্বশক্তির বিকাশ হয়। তিনি মুন্দী মুজফর 
আলী আপীর নিকট হইতেই সর্বপ্রথম কাব্যে দীক্ষালাভ করেন; কিন্তু শীঘ্রই 
কাব্যে তাহার কবি-গুরু হইতেও প্রমিদ্ধিলাভ করেন | তাঁহার কবি-নাম 
“আমীর্” | ক্রমে তাহার কাব্য-খ্যাতির প্রসার হইলে ১৮৫২ খুষ্টাঁব্ে 
উআজিদ আলী শ! তাহার কবিত] শুনিবার জন্য তাহাকে তাহাঁর দরবারে 
আহ্বান করেন । এবং তীহ1র কবিত্ব শক্তিতে মুগ্ধ হইয়] “ইর্শাছুদ্‌-হুলতান্‌? 
ও “হিদাঁয়তুদ্‌-স্থলতান্‌, নামক দুইটি গ্রন্থ লিখিবার ভার তাহার উপর অপপণ 
করেন। তখন হইতেই কবিবর উআঁজিদ আলীর দরবারে বিশেষ সম্মান ও 
প্রতিপত্তি লাভ করিতে লাগিলেন । কিন্তু শীদ্রই সিপাহী বিদ্রোহের ফলে 
তথাকার দরবারী-প্রতিপত্তি বিনষ্ট হুয় এবং হুইার প্রতিক্রিয়ারূপে মীনায়ী 
*সাহেবও তাহার ভাগ্যান্বেষণে নানাঙ্থানে ভমণে প্রবুত্ত হইলেন । 

শীত্বই রামপুব-্নবাব ইয়ুক্ৃফ আলী খান আঁমীর মীনায়ীকে তাহার 
দরবারে আহ্বান করেন। অনতিকাঁল পরেই নবাব ইয়ুস্থফ আলীর মৃত্যুর পর 
নবাব কলব আলীর রাজত্বকালে যেমন উদ্সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি সাঁধিত হয়, 
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তেমনি মীনায়ীও তাঁহার দরবারে বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। 
নবাব কলব আলী তখনকার সকল শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদের তাহার 
দরবারে সমবেত করিয়াছিলেন । এই সকল গ্রণী ব্যক্তিদের মধ্যে মীনায়ীই 
বোধ হয় সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মান লাভ করিয়াছেন। এইরূপে প্রায় 
৪৩ ব্নরকাল খুব সম্মান ও প্রস্তিপত্তির সহিত কাব্যচর্চা ও সাহিত্যাঁলোচনায় 
দিনাতিপাত করিয়া তাহার অতি শেষ বয়সে মীনায়ী হায়দরাবাদের দিকে 
ধাবিত হন। কথিত আছে, হায়দরাবাদের নিজাম কোন সময়ে কলিকাতা 
হইতে ক্কীয়দরাঁবাদ প্রত্যাবর্তনের সময় কয়েকদিন বেনারম অবস্থান করেন। 
সেই সময় আমাদের কবিবরও তথ|য় অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি এই 
সুযোগে তাহাকে একটি কাসীদ। লিখিয়। প্রেরণ করেন। নিজাম তাহার 
কবিত্বশক্তিতে মুগ্ধ হইয়] শীঘ্রই ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তাহাঁকে হায়দরাবাদে সম্বর্ধন। 
করেন। কিন্ত দুঃখের বিষয় অনতিকাঁল পরেই তাহার প্রায় ৭৩ বংসর 
বয়ংক্রমকাঁলে মীনায়ী হায়দরাবাদেই প্রাণত্যাগ করেন । 
দীর্ঘকাল সুখ ও শাস্তিতে কাব্যালোচনা। করার ফলে, আমীর 
মীনায়ী নান। উদ্সাহিত্য রচন1] করার স্থযোগ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু 
দুঃখের বিষয় সিপাহী-বিদ্ৰোহের ফলে এবং তাহার পরবর্তীকালে ১৮৯৫ 
থৃষ্টাব্বের কোন এক অস্জুভ মুহূর্তে তাহার গৃহে আগুন লাগায় তাহার অনেক 
মুঙ্যবান গ্রন্থই বিনষ্ট হয়। কথিত ত্বাছে, তাহার প্রসিদ্ধ “ঘয়রতে-বহারিস্তান্‌, 
নামক উদ্ঘ দ্েওয়াঁন্‌ সিপাহী-বিদ্রোহের ছুর্যোগে বিনষ্ট হইয়। যাঁয়। আধুনিক 
কালে তাহার যে সকল সাহিত্যের উন্বেখ পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে 
নিম্নলিখিত গুলি উল্লেখযোগ্য £__ 
(১) ইর্শাছুদ্‌-স্থল্ত্বান্‌; (২) হিদায়তুস্-স্থল্ত্বান্; (৩) ঘয়রৎ-ই- 
বহারিস্তান্‌; (৪) নূর্ই-তজলী। (৫) আব.রে-করম্‌; 
(৬) জিকরে-শাহে-আম্িয়া £ ইহ হজরৎ মহম্মদের উদ্দেশ্যে লিখিত 
একটি মুসদ্দস্‌ কাঁব্য। 
(৭) স্থবহায়ে-আঞল্‌ £ তাহারই উদ্দেশ্তে লিখিত একটি জন্ম-গীতিক1। 
(৮) শামে-আবদ্‌ £ তাহারই মৃত্যু-গীতিকা। (৯) পয়লাতুল্-কদর্‌ £ 
ইহাতে হজরৎ মহম্মদের মিরাজ-( ম্বর্গভ্রমণ বা আত্মোপলব্কির ) 
কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে । (১*) মজুয়ায়ে-উআসুথ 3 
€১১) ইস্তিখাবে-ইয়াদগার্‌ : উদ” সাহিত্য-জীবন সংগ্রহ । ইহ নবাৰ 
কলব আলীর আদেশে রামপুর দরবার হইতে রচিত হয়। 
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(১২) মিরাতুল্-ঘয়ব.) (১৩) দ্বনম্খানায়ে-ইশ.ক্‌ ; 

(১৪-১৫) জৌহরে-ইস্তিখাব, এবং গৌহরে-ইস্তিখাব্‌ £ মীর দর্দ ও 
মীর তক্কী মীরের অঙ্ুকরণে ঘজল-কাব্য। 

(১৬) খিয়াবানে-আফরীনশ., £ উছ-গগ্যে হজ্বরৎ মহম্মদের জন্ম- 
কাহিনী । 

(১৭) ক্থুর্মীয়ে-বন্বীরৎ ঃ যে সকল আরবী-ফাঁরসী শব্ধ উদ্ভাষায় 
বিরুতভাবে ব্যবহৃত হয়, তাহাদের শুদ্ধ ব্যবহাবযুক্ত টিকা-টিপ্ননী-সহ একটি 
উদ অভিধান । 

(১৮) বহারে-হিন্দ £ উদ্ভু শব ও বাগধারার একটি সংক্ষিপ্ত 
অভিধান। ইহাকে কতকট! আমীরুল্‌-লুঘাৎ-এর উপক্রমণিক হিপাঁবেও 
গ্রহণ করা যাইতে পাঁরে। 

(১৯) আমীরুল্‌-লুঘাৎ £ ইহাই মীনায়ির সর্বশ্রেষ্ঠ কীতি। কিন্তু 
দুখের বিষয় তিনি ইহ! সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ইহা! আটখণ্ডে 
সম্পূর্ণ করিবাঁর উদ্দেশ্য ছিল এবং তিনি ইহার প্রথম দুইখণ্ডে আলিফে-মম্দুদহ 
ও আলিফে-মক্ন্থরহ (অর্থাৎ অ এবং আ)-দ্বারা গঠিত শবের বিন্যাস 
করিয়াছেন মাত্র । 

(২*) খত্বদ্ব, £ তাঁহার চিঠিপত্র ও সাহিত্য-সমালোচনা বিষয়ক 
বিভিন্ন প্রবন্ধের সংগ্রহ । অতি মুল্যবান রসগ্রাহী দিবাঁচা বা ভূমিকা সহকারে 
তাহার উপযুক্ত শিষ্য মৌলবী আহসন উল্ল। খান সাঁকিব কর্তৃক ইহা সংগৃহীত 
হইয়াছে । ইহা হইতে দরদী, সাহিত্যরমিক, মানুষ মীনায়ির খাঁটি পবিচয়টি 
পাইতে পারি। 

মীনাঁর়ী কেবল একজন প্রপিদ্ধ কবিই ছিলেন না একজন বিজ্ঞ, পণ্ডিত 
বলিয়াও তাহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। তীহার কাব্যে যেমন রহিয়াছে 
স্থবিন্তত্ত রসগ্রাহী চিস্তাধাঁর1, তেমনি পাওয়া যাঁয় বিভিন্ন কাব্াধারার সংযত 
প্রকাঁশ। তিনি একাধারে কবি, ভাবুক ও ছন্দকার। তাঁছাড়1 তাহার 
স্থফীমম ও সহৃদয় চিত্ত তাহার কাব্যকে এক অতি উচ্চন্তরে স্বাপন করিয়া 
দিয়াছে । তিনি একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন বলিয়াই তাহার কবি-শিহ্ও ছিল 
অসংখ্য । ইহাঁদের মধ্যে নিম্নলিখিত কবিদের নাঁম উল্লেখযোগ্য £__নাঁজিম্‌, 
নবাব হ্বফদর্, জাহ, জলীল্‌, রিয়াজ বরৃহম্‌, জাহিদ্‌, কৌলর্‌ খঈরাবাদী, 
উঅপীম্‌, হয়রান, আবিদ্‌, রিজা, দিল্‌, করার, সাকিব, ০০ হাফীজ 
জোনপুরী, আখতর্‌ এবং ক্কমর প্রভৃতি । 
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নিদর্শনস্ববূপ মীনা য়ীর কয়েকটি বন্ধ নিয়ে উদ্ধত হইল। 
আয় রহ কিয় বদম মে' পড়ী হাঁয় বদন্‌ কে! ছোঁড়,) 
ময়ল! বহুৎ হোয়! হায় অব ইস্‌ পীরহন্‌ কে। ছোঁড়,। 
--0)88 ৮ ৬১ 2 ০১ ৬৮০ ৬৭ ৬ 0 ও 
0) ০৯), ৮৮] ও 2 ১ ছ ঠ 
অর্থাৎ, হে আত্মা তৃমি কি করে শরীরের সহিত যুক্ত হয়ে রয়েছ-_-শরীরকে 
পরিত্যাগ করে এসো। অনেক ময়লা জমে গিয়েছে, এখন এই পোঁধীক 
পরিত্যাগ করে ফেলো । 
আবার, 
নিম্‌ জান্‌ করকে মুঝে সর্‌ পহ খড়ে হৈ চুপকে) 
হাঁথ, উঠাতে ভী নহী" হাথ লগ।তে ভী নহী' । 
উল্ফৎ মেঁ বরাবর্‌ হৈ উফা হো কি জফা হে!) 
হর্‌ বাৎ মে' লঙ্জৎ হৈ অগর্‌ দিল্‌ মে মজা হো। 
আয়ে জে মরী লাঁশ. পহ উহ ত্বন্জ. সে বোলে; 
অব. হম্‌ €ই খফণ তুম্‌ সেকি তুম্‌ হম সে খফা হো! 
_ 4 আদী ০৪৯ 05 4২0 £েসিণও 4535 ৬৯ 
040 ৩ 47৮] 9৬ 0০ ৪) 4৪7 ৪ 
9৯ এ 4১9 0) £- 912 00৮০ ৬] 
9517০ ০৯০ ০7৫] 2 4০০ ০৮০ ০০১০ 
_- 4০০ 975 % 55) ০০১৯ এ 
১১ ০৯ ০০১ 4 45৫১ ৪৯ 0৮৯ ০১ 2 
অর্থাৎ, আমাকে অর্ধস্ৃত অবস্থায় রেখে মাথার উপর চুপ করে দঈীড়িয়ে আছে 
_-( আমাকে ) ছাঁড়েও না, (আবার) কোন কাজেও লাগায় না। ন্যায় 
ব! অন্যায় যাই হউক ব্যবহারে নিরপেক্ষ ; (বস্কতঃ ) যদি মনে শাস্তি থাকে, 
তাহলে সব কথাতেই আনন্দ পার । ওহে, যদিও তুমি আমার ( অর্ধ-) মৃত 
দেহকে খুব অবহেলার চক্ষে দেখছে, কারণ আমি তোমার নিকট আবদ্ধ-_ 
( এমন দিনও আসতে পারে, যখন ) তুমি আমার নিকট আবদ্ধ থাকবে। 
নবাব মির্জা খান দাঘ ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে দিজী শহরে জন্মগ্রহণ করেন। 
তাহার পিতা নবাব শম্ক্ুদ্দীন খান লোহারের অধিকর্ত! নবাব জিয়া উদ্দীন 
খানের ভাই । দীঘের ৬৭ বৎসর বয়সের সমস তাহার পিতার মৃত্যু হয়। 


রামপুর ও হয়দরাবাদের দরবার ২০৩ 


ত্বামীর মৃত্যুর পর তীহার মাতা বহাঁছুর শাঁব পুত্র মির্জা মহম্মদ সুলতানের 
সহিত পুনরায় বিবাহিত হন। নব-পরিণীতা তাহার মাত। শৌকৎ মহলের 
সহিত দাঘও দিজীর দরবাঁর-স্থিত লালকেল্লায় উপনীত হন এবং তথায়ই শিক্ষা- 
দীক্ষা পাইতে আরম্ত করেন। বাল্যকাল হইতেই তাহার সদা-উৎফুল্প মন 
কবিভাবাপন্ন ছিল। তাঁহার নৃতন পিতা ও বহাছুর শ1 উভয়েই প্রসিদ্ধ কৰি 
জৌকের কাব্যশি্ত ছিলেন বলিয়া বালক দাঘও এই রাজকবির নিকট হইতেই 
কাব্যশিক্ষা! পাইতে লাগিলেন এবং রীজকবি জৌকের সহিত সংস্কৃতি-সভাঁয় 
বা মুশাইরাঁতে যোগদান করিতে থাকেন। বাল্যকালেই তিনি আরবী- 
ফারসী সাহিত্যেরও বিশেষ চর্চা করেন এবং এই বিষয়ে তাহার শিক্ষক 
ছিলেন প্রসিদ্ধ খিয্নান্থল্-লুঘাৎ প্রণেত। পারস্য অধিবাসী মৌলবী ঘিয়াস্সদ্দীন 
ও মৌলবী আহমদ হুসেন। তাছাঁড়। ঘোড়দৌড়, নানারূপ কারুকার্য, স্থন্দর 
হত্তাক্ষর ও হাশ্তরসিকতায় তিনি বিশেষ দক্ষ ছিলেন। 
কিন্তু কবিত্বশক্তি ছিল তাহার প্রকৃতিগত, তাই শীগ্রই দ্াঘ একজন 
কবিরূপে প্রপিদ্ধি লাভ করেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে তাহার নূতন পিতার 
মৃত্যুর কিছুকাল পরে ধিপাহী বিদ্রোহের ফলে অন্ান্ত পর্তিত ও সাঁহিত্যিক- 
বর্গের ম্থায় তাহাঁকেও দিল্লী পরিত্যাগ করিতে হয়। এবং তিনি তাহার 
পরিবারবর্গসহ রামপুর দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তথাঁকাঁর নবাব 
ইয়ুস্থফ আলী খান পূর্ব হইতেই দাঁঘকে জানিতেন । তথায় দাঁঘ প্রথমে ভাঁবী 
নবাব কলব আলী খানের মুসাহিব বা বয়স্য-পদে নিযুক্ত হইলেন। এইসগে 
আস্তাবলের দাবোঘ। ব! তত্বাবধায়কের চাঁকরীও তাহার উপর ন্থন্ত হয়। 
তিনি নবাঁব বাহাঁছুরের সীহচর্ধ প্রায় ২৪ বংমর লাভ করিয়াছিলেন এবং এই 
দীর্ঘকাল তিনি এত সখ সমৃদ্ধির মধ্যে যাপন করিয়াছিলেন যে দাঘ অনেক 
সময়েই রামপুরকে “আরামপুর” বলিয়া অভিহিত করিতেন। তিনি কলব 
আলীর সঙ্গে যেমন হজ যাত্রা করিয়াছেন, তেমনি দ্রেশবিদেশের নানা স্থানেই 
ভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি নবাব বাহাছুরের সঙ্গে কলিকাতাঁয়ও 
আসিয়াছিলেন ; এবং তথায় তাহাদের ৩।৪ মাস কাল অবস্থানের বর্ণনা দাঁঘ 
লিখিত “ফরিয়াঁদে-দাঁঘ” হইতে সবিস্তারে জানিতে পারি। কিন্ত শীঘ্রই 
৯৮৮৬ খৃষ্টাব্দে পরম পৃষ্ঠপোষক নবাব বাহাছুরের মৃত্যু হইলে তীহার 
ভাগ্যলিপিও অন্যান্য মভাসদবর্গের ম্যায় পরিরতিত হইয়া যায় এবং ভাগ্য- 
অন্বেষণে তিনি অন্থাত্র যাতআ্। করেন । 
রামপুর হইতে দাঘ সর্বপ্রথমে দিল্লী গমন করেন। তথায় কিছুকাল 


২০৪ উদ স্াহিত্যের ইতিহাস 


অবস্থানের পর লাহোর, অযৃতসর, কিশনকুট (ুষ্ণকুট ), আগ্রা, আলিগড়, 
মথুরা, জয়পুর ও মঙ্গল রাজ্য প্রভৃতি হুইয়! ১৮৮৮ খুষ্টাব্ধে তিনি হয়দরাবাদে 
পৌছেন। এই সকল স্থানের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তিনি কিছুকাল অবস্থানও 
করেন এবং তাহার ফলে অনেক সাহিত্যিকই তাহার কাব্য-শিষ্য হইবার 
স্থযোগ লাভ করিয়াছিলেন । 

প্রথমবাঁরে দাঘ “বাকী?-উপাধিধাঁরী রাজা গিরধাঁরী পরমাঁদের মাধ্যমে 
হয়দরাঁবাদের নিজামের সহিত সাক্ষাৎ লাভ করেন। কিন্তু তাহাতে কোন 
ফলোদয় হয় নাই। অগত্যা তিনি আবার দিলীতে ফিরিয়া আসিলেন। 
কিছুকাল পরে ১৮৯১ খুষ্টাব্দে দাঘ নিজাম কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয় পুনরায় 
হয়দরাবাদে গমন করেন এবং তথায় ভাবী নিজাম মীর মহব,ব আলী খানের 
শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। এই নিয়োগের ফলে দাঘ যেমন সম্মান ও প্রতিপত্তির 
অধিকারী হইলেন, তেমনি তাহার বেতন ও ভাতাঁও উত্তরোত্তর বুদ্ধি পাইতে 
থাকে । তাহার মাহিন। প্রথমে ৪৫০২ টাঁক। নিদিষ্ট হয়, পরে ইহা বৃদ্ধি 
পাইতে পাইতে ১০০০২ হইয়া ১৫০০. টাকা মাসিক বেতন হয়। তাছাড়। 
তাহার ভাতা ও দাময়িক্ক উপচৌকন প্রভৃতি ত ছিলই। বস্ততঃ হয়দরাবাঁদেও 
দাঘ সকল প্রকার স্থুখ, সমৃদ্ধি ও সম্মান লাভের অধিকারী হইয়াছিলেন। 
বোধ হয় কোন উদ্ভুদাহিত্যিকই রাঁজদরবাঁর হইতে এত সম্মান ও প্রতিপত্তির 
অধিকারী হইতে পারেন নাই । এইভাবে প্রায় ১৮ বত্সর স্থখসমৃদ্ধির মধ্যে 
কালযাঁপন কন্সিয়], এমন কি সময় সময় কাহারে কাহারো ঈর্ষাদৃষ্টির কোপে 
পড়িয়াও_-অবশেষে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রাণত্যাগ করেন । 

নিজাম বহাছুর ও আমীর-উমরাহ হইতে আরস্ত করিয়া সামান্য 
জনপাধ।রণের সকলেই দাঁঘকে যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন। কবি নিজেও 
একজন মিশুক ও স্থরপিক ব্যক্তি ছিলেন। তাছাঁড়। তিনি যেমন নিরহস্কার 
ছিলেন, তেমনি কাহারো নামে কখনো কোন নিন্দ। বা কটুবাক্য উচ্চারণ 
করেন নাই। এইরূপ সম্নীনলাভের আর একটি বিশেষ কারণ এই ছিল ষে 
তিনি রাজসংক্রান্ত কোন ব্যাপারে লিগ বা কোন দলভৃক্ত ছিলেন ন]। 
কেবল সাহিত্যাঁলোচনাঁই ছিল তাহার প্রধান কাঁজ। তই দেখিতে পাই 
অনেক দিন পর আবার উদ সাহিত্য-চর্চা হয়দরাবাদে বিশেষভাবে উদ্দীপ্ত হয় 
এবং অনেক সাহিত্যিক তাহার সাললিধ্যে দাঘের শিশ্ত্বের অধিকারী হইস্সা 
বিশেষ সম্মান লাঁত করেন। তাহার কাব্য-শিষ্তের মধ্যে নিয়লিখিত কবিগণ 
উল্লেখযোগ্য ₹__-আঁলফ, উপাঁধিধারী নিজাঁম্‌ বহাঁছুর নরীব, মীরু মঃহবব, 


রামপুর ও হয়দরাবাদের দরবার ২০৫ 


'অলী থান্‌, উক্টর শ্যার মংহম্মদ্‌ ইকবাল, সায্লিল্‌ দিহলবী, বেখুদ দিহুলবী, 
অঃহসন্‌ মার্হরবী, বেখুদ বদায়ুনী, নসীম ভরতপুরী, জিগব্‌ মুরাদাবাঁদী এবং 
আঁঘ। শায়ির্‌ দিহলবী প্রভৃতি । কথিত আছে, দাঁঘের প্রায় ১৫ শতাধিক 
কাব্য-শিষ্য ছিলেন। 

মসনবী, কাসীদা, কিত্বা প্রভৃতি নান! প্রকার কবিতাই তিনি 
লিখিয়াছেন, তবে ঘঙ্জল কাঁব্যেই দীঘের বিশেষ প্রদিদ্ধি। তাহার নিম্নলিখিত 
কাব্যসমূহ উল্লেখযোগ্য__ 

(১) চারিটি দেওয়ান: (ক) গুলজারে-দাঘ১ (খ)ট আফ.তাঁবে- 

ঘ, (গ) মিহতাবে-দঘ. ও (ঘ) ইয়াদগাঁরে-দাঘ। ইহাদের প্রথম 
দুইটি বামপুবেই লিখিত ও প্রকাঁশিত হয়। পরবত্তাঁ কাঁব্যদ্ধয় হয়দরাঁবাদে 
লিখিত। এবং এইগুলি প্রৌঢ় বয়সের রচিত বলিয়া কতকট| গভীর চিন্ত।- 
ধারায় পূর্ণ এবং ইহাতে প্রথম যুগের কাবাছয়ের ম্যায় যৌবনন্থলভ চপলতা। 
ৃষ্ট হয় না। 

(২) ফরিয়াদে-দাঘ.ঃ একটি মপনবী কাব্য। দাঘের কলিকাতা 
অবস্থানকালে তাঁহার সহিত তথাকার হিজাব, উপাধিধারা প্রপিদ্ধ মুণ্ডী-বাঁই- 
এর পরিচয় হয় ও তাহাঁর। উভয়ে প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হয়। এবং পরে আবার 
রাঁমপুরের মেল। দর্শন উপলক্ষে তাহাদের উভয়ের প্রেমবিনিময় ও চিত্তবিনোদন 
ঘটে। এই সকল ঘটনারই মধুর রূপটি বেশ সরসতার সহিত ফরিয়াদে-দাঁঘে 
বিবৃত হইয়াছে । প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেম-বিনিময়ের রূপটি বেশ সফলতার 
সহিত চিত্রিত হইলেও ইহার ভাবধারা কোন উচ্চত্তরের নয় বলিয়া এই 
কাবা স্থ্ধী-সমাজকে কখনই বিশেষ মুদ্ধ করিতে পারে নাই। 

(৩) দঁঘের কয়েকটি কাঁসীদা ও রুবায়ী কবিতাঁরও উল্লেখ আছে। 
কিন্ত কোন উচ্চ ভাবধারাঁর সমাবেশ নাই বলিয়া এই সকল কবিতায় তিনি 
কখনই কোঁন সফলত। অর্জন করিতে পারেন নাই। 

দাঘ তাহার যুগের একজন অতি বিখ্যাত কবি। সরল, সহজ 
চিন্তাধারার সহিত বাকপটু ও চিত্তচাঞ্চল্যকর শব্বিন্যাসের জন্য তিনি 
সহজেই সকল লোকের নিকট হইতে বাহবা পাইয়াছেন । তিনি কখনও কোন 
কঠিন বেখাপ আরবী ফারসী শব্দ বা কোন জটিল ছন্দের ব্যবহার তাহার 
কাব্যে করেন নাই। সকল সময়েই অতি সাধারু ও মাঁমুলী শবের ব্যবহার 
ঘ্বারা তিনি তাহার কাব্যে মাধুর্য স্থপ্টি করিতে দত্ত হইয়াছেন। তাহার কাব্য 
অলঙ্কারের বাহুল্য যথেষ্ট আছে, কিন্তু তাহা যেন স্থুলভ ফুলের তৈয়ারী মাঁলা। 


৬ উদছ”সাহিত্যের ইতিহাস 


দাঘের চিন্তাধারার মধ্যে সাধারণ পাঠককে খুপী করার সকল মাল- 
মসল্লাই থাকিলেও আঁমর। দেখিতে পাই যে তাহাতে গভীর ভাবের যেমন 
কোন সমাবেশ নাই, তেমনি মৌলিকতাঁরও বিশেষ অভাব । তীহার কাব্য- 
রসে গভীর প্রেমের কোন নিদর্শন নাই, তাহ যেন বাজারী। কোন উচ্চ 
ভাবধার। নিহিত না থাকিলেও সহজ, সরস ও স্থরময় শব্দ ও অলঙ্কারের 
প্রয়োগঘার। তাঁহার ঘজল কাব্যকে তিনি চিরম্মরণীয় করিয়াছেন। আর 
এইসকল গুণের জন্যই তিনি সকল দমসামগিক কাব্য-রসিকদের নিকট হইতে 
বিশেষ মমার্দর লাভ করিয়াছেন । প্রসিদ্ধ কবি ও সাহিত্যিক হাঁলী তাহার 
স্ধন্ধে বলিয়াছেন, 
দীঘ ও মজরূহ কো! স্থুন লে। ক ফিব্‌ ইস্‌ গুল্সন্‌ মে'; 
ন। স্থনেগা কোঁয়ী বুল্বুল্‌ কা তরান। হরগিজ। 
উদ চিনি $ ০০০63 491 ৩৮৮ 35 2০) £9 
757১ ৫0) ৮ 5১55 ৮৬১ & 
অর্থাৎ, দাঘ আর মজরূহ-র কবিত। ( এখনই ) গুনিয়। লও, (কারণ ) পরে 
আর এই (কাব্য-) বাগানে কোন বুলবুলের গান শুনিতে পাইবে. না| 
নিদশন ম্বরূপ দাঘের একটি প্রসিদ্ধ ঘজলের কতকাংশ উদ্ধত হইল। 
খুদ1| করিম্‌ হৈ ইযুন্‌ তে মগর্‌ হৈ ইত্না রশ কৃ; 
কি মেরে "ইশক সে পহলে তুঝে জমাল্‌ দিয়া । 
আজ রাহী জহান্‌ সে দাঘ হোআ1) 
থানহ-ই-ইশক বে-চিরাঘ হোআ। 
জো "আশিকী মে খাক হোআ! কীষিয়া হোআ1; 
কহত। থ। আজ খাক্‌ যে কোঁয়ী মিল। হোআ|। 


মৈ গী তো সহী তৌবহ ভী হে! জায়েগী াহিদ্‌; 

কম্বখৎ কিয়াম অভী আয়ী নহী' জাতী । 

ইয়াদ্‌ সব কুছ, হৈ মুঝে হিজর কে স্বদ্মে-জালিম্‌ 

ভূল জাতা। হো মগর্‌ দেখ কে স্ব রখ তেরী। 
অর্থাৎ, তগবান দয়ালু ঠিকই, কিন্তু তিনি এমনি হিংস্থক যে আমার প্রেমের 

( স্থষ্টির ) পুর্বে তোমাকে ,লৌন্দর্য দীন কারয়াছেন। (তাই) সংসারে দাঁঘ 

নগন্যরূপে পরিগণিত হইীছে_( আর) প্রেমের গৃহ আলোহীন হইয়াছে। 
যে প্রেমের মধ্যে (নিজকে বিলাইয়া) মাটিতে রূপাস্তর লাভ করিয়াছে সে 


রামপুর ও হয়দরাবাদের দরবার ২০৭ 


বেস্তত:) পরশপাথর হইয়া গিয়াছে ।__যদিও (লোকে) বলে যে মাটিতে মিশিয়া 
কিলাত হইয়াছে ?..মদ্যপান করিলে সাধুও সব প্রীন্শ্চিত তুলিয়। বায়। 
(ভয় কী?)-_হতভাগ্য কিয়ামত তে। আর এখনি চলিয়া আসিতেছে ন1? 
নিষ্ঠর বিরহের কথ। আমার সবই মনে আছে, কিন্ত তোমার চেহারা দেখিলে 
আমি সকল ভূলিরা যাই। 

হকীম টসয়দ জামিন আলী জলাল হকীম আস্ঘর্‌ আলী দাত্তান্‌ গো-র 
পুত্র। তিনি ১৮৩৪ থুষ্টাবধে লক্ষী শহরে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই 
তিনি আরবী-ফাঁরসীতে শিক্ষালাভ করিয়1 তাহার পিতৃ-ব্যবস। চিকিৎসা-শাস্ত্রে 
মনোনিবেশ করেন। কিন্তু বাল্যকালেই তাহার কাব্যের প্রতি এত অন্থরাঁগ 
ছিল যে তিনি নীপ্রই কবিতা লিখিতে সিদ্ধহস্ত হইলেন। প্রথমে তিনি 
হিলালের নিকট কাঁব্যশিক্ষা লাঁভ করেন, পরে তাঁহারই মাধ্যমে প্রণিদ্ধ 
নাসিখের কবিশিষ্য রশকৃ-এর সহিত পরিচিত হন এবং ক্রমে তাহশর একজন 
শিষ্য বলিয়া! পরিগণিত হইলেন । আর রশক্‌ ইরাঁক ভ্রমণে বাহির হইলে তাহার 
প্রিয় শিল্তকে তখনকার সুবিখ্যাত কবি নবাঁব ফতহ-উদ্দোৌলা বর্ক্‌-এর হস্তে 
্স্ত করিয়! দিরা যান। সেই সময়ে লক্ষৌ শহর কাব্য-চর্চার জন্য বিশেষ 
প্রসিদ্ধ এবং আমাদের কবিবরও তীহীর কবি-গুরু বর্কের সহিত স্প্রসিদ্ধ 
সাহিত্যিকদের সমাগমে অলক্ত মুশায়িরাতে যোগদান করিবার স্থযোগ লাভ 
করেন। কিন্তু ১৮৫৮ খুষ্টাব্ের ছুর্যোগে তাহাকেও কাব্যচর্চায় ইস্তাক] দিয়] 
লক্ষী শহরে একটি দাওয়াখাঁনা বা চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া! তাহার 
স্বকীয় ব্যবসায়ে আবার মনোনিবেশ করিতে হয়। তাঁহ। হইলেও কাব্য- 
সাধন! হইতে তিনি কখনই বিরত হইতে পারেন নাই । এবং যখন রামপুরের 
নবাব ইয়ুক্ফ আলী খানের সুখ্যাতির কথা অবগত হইলেন, তৎ্মূহ্র্তে লক্ষ 
পরিত্যাগ করিয়া রামপুরে রওয়াঁন। হইলেন। কিছুকাঁল পরেই পিতার 
মৃত্যুর পর তীহার স্থযোগ্য পুত্র কলব আলী খান রাঁমপুরের অধিপতি 
হইলে, নবাঁব সাহেব আমাদের কবিবর হেকিম সাহেবের ১০০২ টাকা! 
মানিক বেতন নির্দিষ্ট করেন। তিনি তথায় প্রায় বিশ বতঘর বাস করেন। 
এবং তাহার সমসাময়িক মতাঁকবি দাঘ, মীনায়ী ও তস্লীমের সহিত মুশাদির! 
ব। সাহিত্য-পম্মিলনে যোগদান করিয়। উদ্ুকাব্য চর্চার যথেষ্ট প্রসার করেন। 
নবাব কলব আলীর মৃত্যুর পর কৌন্সিল অব রিজেন্সী নিযুক্ত হইলে রামপুরে 
উদ্-চর্চার ক্রমশঃ হাস হইতে থাকে । আমাদের হেকিম সাহেব তাই 
তখনকার উদুচর্চার আর একটি ক্ষুদ্র অথচ বেশ প্রসিদ্ধ কেন্দ্রস্থল মঙ্গবূলে 


২০৮ উদ্দুসাহিত্যের ইতিহাস 


তথাকার অধিপতি নবাব হুসেন মিয়'1 কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করেন। 
কিন্ত তাহার নিজ জন্মভূমি হইতে একাস্ত দুরবর্তী এবং ইহার জলবামুও পছন্দ 
ন| হওয়ায় শীপ্ই তথ| হুইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া নিজ জন্মভূমি লক্ষৌতে৷ 
ফিরিয়। আসেন। মঙ্গরূলের রয়িস্‌ বা অধিপতি ছিলেন একজন গুণী ব্যক্তি । 
আমাদের কবিবর নিজদেশে ফিরিয়া আপিলেও তিনি তাহাকে পূর্বের মত 
তাহার শেষজীবন পর্যস্ত ২৫২ টাকা মাসিক ভাতা ও কবিতা পিছু ১০০২ 
টাক। উপহার নিদিষ্ট করিয়। দিয়াছিলেন। তাই আজীবন কাব্য-চর্চায় 
মনোনিবেশ করিবার স্থযোগ লাভ করিয়া অবশেষে জলাল তীহাঁর ৭৬ বৎসর 
বয়সে ১৯০৭ খুষ্টাবে লক্ষৌতেই প্রাণত্যাগ করেন । 
জলালের নিম্নলিখিত কাব্য ও গ্রস্থাির উল্লেখ আছে। 
(১-৪) তা ?র কাব্য সম্বলিত চাঁরিটি দেওয়ান । 
(৫) সর্ধায়াম্ে-জবাঁনে-উদ্ঃ ইহ] উদ শব্দবিন্তাস ও বাঁগ ধারার 
( মহাওরহ ও ইস্তলাঁহ ) একটি সুসংবদ্ধ গ্রন্থ । 
(৬) আকফাঁদায়ে-তাঁরীখ £ তারীখ-কবিত1 সম্বন্ধীয় আলোচন] ৷ 
(৭) মুস্তিখবুল্‌-কওয়াইদ £ ইহাতে নান! হিন্দী শবের মূল ও 
আরবী-ফারপী হইতে উদ্ভুত উদ্্ণ শব্দাদির প্রকৃতি সম্বন্ধে 
আলোচন। কর! হইয়াছে । | 
(৮-৯) দুইটি উদ অভিধান £ ইহাঁদের নাম যথাক্রমে তন্কীহ-উল্‌- 
লুঘাৎ ও গুল্শনে-ফয়েজ,। (১০) রিসালায়ে-দন্তুরুল্-ফুন্বাহ। £. 
ছন্দ-সন্বন্ধীয় একটি সংক্ষিপ্ত আলোচন!। 
(১১) মুফিছুশ -শুঅর। : পাহিত্য বিষয়ক আলোচনা-গ্রন্থ । 
উপরি-উল্লিখিত গ্রস্থাদি হইতে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে জলাল যেমন 
ছিলেন একজন কবি, তেমনি ছিলেন কাব্যের একজন হুক্ম সমঝদাঁর ব্যক্তি । 
তবে দুঃখের বিষয় নিজের সম্বন্ধে অতি উচ্চ-ধাঁরণ। এবং আত্মস্তরি-ভাব ছিল 
বলিয়। তাহার কাব্য তিনি কখনও সহজ ও সরস স্থর ও ভাবধারাঁর প্রবর্তন 
করিতে পারেন নাই। বস্ততঃ তিনি কাব্যের অস্তর-প্রকৃতি হইতে বাহিক 
রূপের প্রতিই বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন । এবং এই বিষয়ে হিনি এই যুগের 
একজন শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া! বিবেচিত হইতে পারেন । 
জলালের অন্ান্ত শিষ্কবর্গের মধ্যে নিম্নলিখিত কবিগণ উল্লেখযোগা £-- 
তাহারই পুত্র কমাল্‌, মীরু জাকির হুসেন ইয়াস্‌ এবং তৎপুত্র আরজ আহসন 
শাঁজহান-পুরী এবং সর্দার উধম্‌ সিংহ । 


রামপুর ও. হয়দরাবাদের দরবার ২০৯ 


.. মুন্শী আমীক্ষল্লা তস্লীম্‌ ১৮২* থুষ্টাবকে ফয়জাবাদের নিকটবর্তী 
মঙ্গলশী নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন । তাহার পিতা, মৌলবী আব্্‌,স্-স্বমদ্‌ 
মহম্মদ আলী শা-র রাঁজত্বকালে ৩০২ টাঁক। বেতনে লক্ষৌ শহুরেরই সৈম্য- 
বিভ।গের এক চাঁকরীতে যৌগদান করেন। এবং পরবর্তীকালে তাহার পুত্রও 
এই চাকরীতেই যোগদান করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি কবি 
্বভাব ছিলেন। তিনি তাহার প্রাথমিক আরবী-ফাঁরসী শিক্ষা মৌলবী 
সলামত উল্লা রামপুরী হইতে প্রার্ধ হন। তাছাড়া বাল্যক্কাল হইতেই সুন্দর 
হস্তাক্ষরে তিনি বেশ সুনিপুণ ছিলেন। এবং শীত্রই তাহার পূর্ববর্তী সৈন্- 
বিভাগের চাকরী পরিত্যাগ করিয়া মুন্সী নবল কিশোর প্রেমে মাসিক ২০২ 
টাক বেতনে এক চাকরী গ্রহণ করেন। কবি-হিপাবে তিনি দিতলবী-পন্থী 
ছিলেন এবং তাহার কবি-গুরু ছিলেন নসীম্দিহলবী | তস্লীম্‌ নিজেই 
গাহিয়াছেন, 
মৈ' হো অয় তস্লীম্‌ শাগ বিদে-নসীম্‌ দিহলবী 3 
মুঝ কো। ত্বর্জেশায়িরানে-লখনে] সে কিয়া ঘরজ. | 
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অথাৎ, হে তসলীম্‌, আমি নসীম দিহলবীর শিশ্য-_আমাঁর লখনোয়ী-কবিদের 
রীতি অনুসরণের কি দরকার? 

তসলীম্‌ প্রথমে উআজিদ আলী শা-র একজন দরবারী-কবি ছিলেন, 
কিন্তু তাহার পদচ্যুতির পর কবিবর নিজ ভাগ্যান্বষণে লক্ষ্ষৌ পরিত্যাগ 
করিয়। রামপুর রওনা হন ! যুবরাজ কলব আলী খানের সহিত কতকট! 
পরিচিত হইলেও তথায় বিশেষ কোন স্ববিধা করিতে ন। পারিয়া লক্ষ 
ফিরিয়। আসেন এবং নবল কিশোর প্রেদেই আবার একটি চাকরী 
গ্রহণ করেন। ১৮৭৫ খুষ্টাব্ে নবাব কলব আলী সিংহাসনে আরোহণ 
করিয়। তস্লীমকে ভাঁকিয়] পাঠান এবং তাহাকে শিক্ষাবিভাগে কোন 
রাজকীয় পদ্দে নিযুক্ত করেন। কলব আলীর মৃত্যুর পর তিনি উদ্ুচর্চার 
, কেন্দ্রস্থল টৌঙ্ক ও মঙ্গরূল গমন করেন । এই উভর স্থানেই কিছুকাল 
অবস্থিতির পর বাঁমপুরের পরধর্তাঁ নবাব দৈয়দ হামিদ্‌ আলী খান তদ্লিমকে 
ফিরাইয় আনেন এবং শিক্ষ। ও কর্ম-দক্ষতাঁর পুরস্কারত্বরূপ তাহাকে মাসিক 
৪০২ টাঁকা পেন্সন জীবৎকাঁল নিদিষ্ট করেন। তাহার ৯১ বৎসর বয়সে 
১৯০৯ থৃষ্টাব্দে তদলীম্‌ প্রাণত্যাগ করেন । 


২১০ উদসাহিত্যের ইতিহাস 


তস্লীম বিশেষ করিয়! মস্নবী-কাব্য লিখিয়াই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন । 
তাহার নিম্নলিখিত কাব্য ও গ্রন্থাদির উল্লেখ আছে। তিনি ঘজল সমঘলিত 
চাঁরিটি দেওয়ান লিখিয়াছেন। কথিত আছে, ইহাদের মধ্যে সিপাহী- 
বিদ্রোহের পূর্বে লিখিত প্রথম দেওয়ানটি পিপাহী-বিদ্রোহের সময় নষ্ট হইয়া! 
যায়। অন্যগুলির নাম যখাক্রমে-(১) নজমে-আই্জুমন্দ, (২) নজমে-দিল্‌- 
আফরূজ ও (৩) দফতরে-খয়াল্‌। 

তাহার মন্নবাঁকাব্যসমূৃহের নাম যথাক্রমে_(১) নালায়ে-তস্লীম্‌, 
(২) পামে-ঘরীবান্‌, (৩) স্থবহে-খন্দান্, (৪) দিল্‌ ও জান্‌, (৫) নঘমীয়ে- 
বুল্বুল্‌, (৬) শৌকতে-শাঁজহানী, (৭) গৌহরে-ইন্তিখাব, (৮) তারীখে- 
রামপুর ও (৯) সফর্নামায়ে-ইউরূপ- ইহাতে রামপুরের নবাব সাহেবের 
ইউরোপ ভ্রঘণ বৃতীন্ত কাঁব্যাকাঁরে বণিত হইয়াছে। 

তদ্লিমের প্রপিদ্ধির তিনটি কারণ উল্লিখিত হইয়া থাকে । প্রথম, 
তাঁহার মনননী ও ঘজল কবিতা; দ্বিতীয়, মৌমিনকে অন্ুমরণপূর্বক তাঁহার 
সহজ ও সরদ কবিতা ; আর তৃতীয়, পরবর্তাঁ যুগের প্রপিদ্ধ কবি হসরৎ 
মোহানীর কবিগুরু । বস্বতঃ তাহার আরে! অনেক প্রসিদ্ধ কবি-শিয্য 
ছিলেন । তীহাঁদের মধ্যে গয়াঁবাপী আরশ এবং বুল্বুল্‌ নাঁমে বিখ্যাত 
স্ববরু অন্ততম। 

হয়দরাবাদ উদৃ-কাব্য চচার জন্য চিরকাল প্রসিদ্ধ। প্রথম নিজামুল্‌- 
মূলক আনফ জাহ যেমন বীজাপুর ও গোঁলকুণ্ড। রাঁজোর উত্তরাধিকারী 
হইয়াঁছিলেন, তেমনি মেই কল রাজাদের সাহিত্য ও জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি 
আকধণ ও অন্যান্য সাহিত্যোচিত গুণাবলীরও উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। 
হয়দরাবাদের নিজাম রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কমরুদ্দীন খান নিজামুল্‌-মুক্ক, 
আসফজায়ে-আউঅল্‌ ১৬৭১ হইতে ১৭৪৮ থুষ্টাব পর্যস্ত বাঁজত্ব করেন। 
তাহ!র ফারসী কাব্যে বিশেষ অধিকাঁর ছিল এবং কথিত আছে, তিনি উর্দু 
কবিতাও লিখিতে পাঁরিতেন। ৃ্‌ 

এই রাজোর রাজ। ও উমরাহদের গৌরব ও অন্যান্য “শাঁবলীর পরিচয় 
পাইয়া দেশবিদেশ হইতে অনেক মুমলিম্‌ পণ্ডিত ও সাহিত্যিক তাহাদের 
রাজদরবারে আপিয়া সমবেত হুন এবং তাঁহার! বিষয়বাঁসনা পরিত্যাগ করিয়া 
একা স্তচিত্তে কাব্যসাধনাদ্বারা দেশের ও দশের অশেষ মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। 
পূ্বযুগে বিশেষ করিয়া ফারসী সাহিত্যের প্রভৃত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, 
'আর এই যুগে উত্সাহিত্যের চর্চা ও বিকাশ হয়। 


রামপুর ও হয়দরাবাদের দরবার ২১১ 


প্রথম আঁসফজায়ের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী ষষ্ঠ নিজামুল্-মুক্ক, 
আপসক-জাহ নামে প্রসিদ্ধ হিজ হাইনেস্‌ মুজফর্‌ উল্-মুল্কু ফতহ্‌ জঙ্গ নবাব 
মীর মহব,ব আলী খান বহাছুর ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। আর প্রায় 
তিন বৎসরের মধ্যেই তিনি বাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। তিনি বাল্যকাল হইতে 
উপযুক্ত শিক্ষা ও শিক্ষকের গুণে যেমন আরবী ও ফাঁরসীতে অশেষ জ্ঞান লাভ 
করিলেন, তেমনি ডছ”ও ইংরেজী ভাষারও যথেষ্ট পাপ্ডিত্য অর্জন করেন। 
তাহার পাণ্ডিত্য, সাহিত্যান্রাগ ও উদু পৃষ্ঠপোষকতার সংবাদে মুগ্ধ হইয়! যে 
সকল কবি ও সাহিত্যিক দূরদেশাস্তর হইতে তীহার বাঁজদরবারে আসিয়া 
সমবেত হইয়াছিলেন, তীহাদের মধ্যে--কিরাঁমৎ আলী, হয়দর আলী, 
আমীনুদ্দীন্‌ খান্‌, ওহীছুল্‌*জমান্‌ খান্‌, মিহদী আলী, গুশ তাঁক হুসেন, সৈয়দ 
হুসেন বিল্গরামী, সৈয়দ আলী বিল্গরামী, নজীর আহমদ ও সৈয়দ আজিজ, 
মীর্জা অন্যতম। 

এই সকল গুণীন্নক্তিদের ছাড়া অনেক সাহত্য ও পাগ্ত্যাপূর্ণ গ্রন্থও 
এই মহান মীর মহব্ব আলী খান বহাছুরের আগ্রহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় 
তাহার দরবার হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । সৈয়দ আহমদ দিহলবীর প্রসিদ্ধ 
উদ অভিধাঁন লুঘাঁতে-ফরহঙ্গে-আম্বফিয়। এই সময়কার এক অপূর্ব কীতি। 
খাঁনবহাঁছুর এই গ্রন্থ প্রণেতাকে কেবল ইহার যথাযোগা পারিশ্রমিক দিয়াই 
সন্ধষ্ট থাকেন নাই, তাহার আজীবন ৫০২ টাঁকা মাসিক পেন্সন মঞ্জুর করিয়। 
দিয়াছিলেন। তাহারই পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত অন্যান্ত উল্লেখযোগা গ্রাস্থের 
মধ্যে (সৈয়দ আলী বিলগরাঁমী কর্তৃক অনূদিত) তমদ্দ,নে-আরব এবং তারীখে- 
দিকন অন্যতম । তীহারই উৎসাহ ও মৌজন্যে এই যুগের অন্যান্য আরো 
অনেক ভারতীয় উদ্দকবি ও সাহিত্যিক প্রসিঞ্ষিলাভ করিয়াছেন । তাহাদের 
মধ্যে হালী, শিবলী হুমানী, (তক সীরে-হকানীর সম্পাদক ) আব্দল হক, 
রতননাথ সব্শীর্, আব্দ,ল হলীম্‌ শরর ও অধ্যাপক শাহবাঁজ, অতি বিখ্যাত। 
তাছাড়া হয়দরাবাদের দরবারে বিখ্যত উচ্ছ কবি দাঘের প্রপিদ্ধি ও 
প্রতিপত্তির কথ! ইতিপূর্বেই বণিত হইয়াছে। 

মীর মহবুব আলী নিজেও একজন কবি ছিলেন এবং তাহার কবি-নাঁম 
আঁস্বফ। তাহার কবি-গুরু ছিলেন দীঘ। আর তাহাঁর কাব্যধারায় তিনি 
অনেকটা তাহার কবিগুরুকেই অনুসরণ করিয়াছেন । তাহার ঘঙ্জল-সম্ঘলিত 
দুইটি দেওয়ানের উল্লেখ আঁছে। ১৯১১ খুষ্টাবে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। 


২১২ উদ্সাহিত্যের ইতিহাস 


দরবারের উমজীরে-আজম্‌ ব! প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি যেমন ছিলেন 
উচু” সাহিত্যের উদার পৃষ্ঠপোষক, তেমনি নিজেও একজন, উদ্কবি ও 
পণ্ডিত ব্যক্তি । তাহার কবি-নাম শাদান। তিনি জাতিতে হিন্দু এবং 
ক্ষত্রিয় বংশ-সভূত। তিনি ফারসী ও উদ এই উভয় ভাষায়ই বিশেষ 
পণ্ডিত ছিলেন এবং তাহার দুইটি উত্ু দেওয়ান এবং একটি ফারসী দেওয়ানের 
উল্লেখ আছে। তাছাড়া তিনি ইশ রং কাদীয়ে-আফাক্‌ নামক একটি 
আঁলোঁচনা-গ্রন্থও লিখিঘ্াছেন। ইহাতে তাহার নিজের বংশ-পরিচয় ও 
জীবন-ইতিহাস ছাড়া তিনি সমপাঁময়িক অন্যান্য অনেক বিষয়েরও আলোচন। 
করিয়াছেন । 

রাজা গিরিধারী পরশাদ বাকী ( ১৮৪০-১৯০০ খুষ্ট।ব ) হয়দরাঁবাঁদ 
দরবারের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি জাতিতে কায়স্থ হইলেও যেমন 
ছিল তীাহাঁর আরবী-ফাঁরপীতে জ্ঞান, তেমনি সংস্কতেও তি্রি একজন বিশিষ্ট 
পণ্ডিত ছিলেন। তিনি একজন উর্ুকবি এবং তাহার উদ সাহিত্যের প্রতি 
উদ্দার অনুরাগ ও যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। তাহার নিম়নলিখিত কাব্য ও 
গ্স্থাদি উল্লেখষোগ্য £__ভগবৎ গীতাঁর ফারসী কাব্যানবাদ, কুন্িয়াতে-বাক্কী, 
কসাঁয়িদে-বাক্কী, কুন্জুল-তাবীখ, পীরায়ায়ে-আরুজ, ও আয়নায়ে-থখুন। 
তিনি যেমন স্থফী-জীবন যাপন করিয়াছেন, তেমনি তাহার কাব্যের ভাব- 
সামগ্রীও বেশ গভীর ও সথফী-চিন্তাঁধারায় পূর্ণ। তিনি শমুস্থদ্দীন ফয়েজের 
কবি-শিষ্য ছিলেন । 

মহারাজ! স্যার কিশন পরশাদ শাঁদ ১৮৬৪ খুষ্টাব্ধে জন্মগ্রহণ করেন । 
তিনি উচ্চ-বংশ-সম্তৃত এবং পূর্বে উল্লিখিত মহারাজা কবিবর শাদাশ তাহার 
একজন নিকট আত্মীয়। তাহার পূর্বপুরুষগণও দীর্ঘকাল হইতেই বংশ 
পরম্পরায় হয়দরাঁবাদের দরবারে সম্মানিত পদসমূহ অধিকার কারয়' 
আপিয়াছেন। তাহার ঠাকুরদাদা নিরন্দবর পরশাদ নাবালক নিজামুল্‌- 
মুন্ধ মহবূব খানের কৌন্সিল্‌ অব রিজেন্দীর একজন সভা ছিলেন। এই 
নিরন্দর পরশাদ হইতেই আমাদের মহারাজা বহাঁছর আরবী, ফারসী, ইংরেজী, 
মারাঠী, তেলঙ্গী প্রভৃতি যাঁবতীয় ভাষায় পারদশিতা লাভ করেন। তিনি 
বিশেষ করিয়া আরবী, ফারসী ও উদুর্তে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন । 
আর তিনি উদ্ু ভাষায় অনেক কাব্য ও আঁলোচনগ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাহার 
করি-নাম শাদ্‌। তাহার ৪০-এর অধিক সাহিত্যগ্রন্থের উল্লেখ আছে। 


 স্বামপুর ও হয়দরাবাদের দরবার ২১৩ 


(১) (নিস্থতিয়-কবিত। সম্বলিত) খম্কদাঁয়ে-রহুমৎ্ ? (২) বুজ মে-খয়াল্‌ 
€( তিনভাগে বিভক্ত ); (৩) রুবায়িয়াতে-শাদ; (9) ফরিয়াদে-শাঁদ ; (৫) 
হুদয়ায়ে-শাঁদ্‌ 5 (৬) ইমানে-শাদ ; (৭) খমারে-শাদ্‌ ) (৮) নঘআয়ে-শাদ । 
(৯) মত্লায়ে-খুশীদ্‌ ;) (১০) আর্মঘানে-উজারৎ 7; (১১) মথজনুল্-কওয়াফী ; 
এবং (১২) মসনবীয়ে-আয়নায়ে-উজ.দ। 

শাদ নিজামুল্-মুল্ক মহবৃব খাঁনের কবি-শিষা ছিলেন । এবং তীহার 
কাবো তীহাঁর কবি-গুরু আসফের ভাবধারাই লক্ষিত হয়৷ ভাষা সরল, সরস ও 
চিত্তাকর্ষক হইয়া শাদের কাব্য গভীর ভাবপূর্ণ ও স্থফী চিন্তাধাঁরায় সমুজ্জল। 
আরবী ফারদী হইতে অনুদ্দিত তীহাঁর উর্ঘ কবিতাঁসমূহ এই প্রসঙ্গে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । ১৮৯২ খুষ্টাব্দে তিনি উজীবু বা মন্ত্রী-পদ লাভ করেন এবং 
১৯০১ খুষ্টাব্দে তিনি প্রধানমন্ত্রী বা উজীরে-আজম্‌ নির্বাচিত হন। তিনি 
যেমন নিজামীদরবার হইতে বাঁজাঁয়ে-রাঁজগাঁনে-মহারাঁজ বহাছুর ও ইয়মীক্ুস্‌ 
স্ুল্ত্বানৎ প্রভৃতি সম্মানজনক উপাধি লাভ করিয়ীছেল, তেমনি ইংরেজ 
সরকার তইতে দি. আই. ঈ. এসং জি. সি. আই. ঈ. উপাধিতে ভূষিত 
হইয়াছেন । 

সপ্চমম় আঁসফজাহী নিজামুল্-মূল্ক শ্যার উস্মান আলী খাঁন বহাঁছুরও 
তাঁহার পিতার ন্যাঁয়ই যেমন ছিলেন উদ্ুসাহিত্যের উদার পৃষ্ঠপৌঁষক, তেমনি 
একজন উদ কাঁবাকাঁর এবং কাব্য ও সাহিত্যের অতি মমঝদাঁর ব্যক্তি । 
আমীর মিমীয়ীর কবি-শিষা তীশ্গার দরবারী-কবি জলীলের নিকট হইতে 
তিনি কাঁব্যে দীক্ষীলীভ করেন । তিনি বিশেষ করিয়] ঘজল কবিতা লিখিয়াই 
প্রদিদ্ধিলাভ করিয়াছেন । এবং তীঁহাল 'একটি উদ্-দেওয়ানেরও উল্লেখ 
আছে। তীহাঁর কবি-নাঁম উস্মান্। তিনি আরবী এবং ফারসী ভাঁষায়ও 
বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। 

এই উর্্ঘ সাহিত্যের একান্ত পৃসপোষক উন্মান্‌ আলী খান বহাছুরের 
নাঁমানুসাঁবেই উসমানিয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠী (১৯১৭ খুষ্টান্দ) হপ্ন। এই 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষা উদ্ভাষার মাঁধা্ম প্রবর্তিত হওয়াঁয় উদ ভাষা 
প্রসারের ঘথেঞ্ট স্থযৌগ লাভ করিয়াছে । এই বিশ্ববিগ্যালয়েরই অস্তভূক্তি 
দাঁরূল-তর্জমাঁর মাধমে বিজ্ঞান ও সাহিত্য সম্গজীয় অনেক বিদেশী ভাঁষা- 
গ্রন্থেরই অন্থবাদ হইযাঁছে। 

এই সঙ্কে আগ্ুমানে-তরকীয়ে-উছু-র উল্লেখও করা যাইতে পারে । এই 
প্রতিষ্ঠানটি উদ ভাষা ও সাহিতোর প্রচারের আঁর একটি শ্রেষ্ঠ উপায়রূপে 


২১৪ উদ্দুসাহিত্যের ইতিহাস 


পরিগণিত হইয়াছে । ইহার মাধ্যমে পৃথকভাবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাদির 
অন্থবাদ প্রচেষ্টা হয় এবং যাহাতে উদর ভাঁষ! পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষাসমূহের মধ্যে 
স্থান পাইতে পাঁবে তাহার সর্বপ্রকার আগ্রহ ও যত্ব লওয়। হইয়া থাকে। 


(ঝ) মধ্যযুগের গগ্ঠ-সাহিত্য 


মধ্যযুগের সর্বপ্রথম উল্লেখষোগ্য গছ্য-রচন। নু-ত্র্জে- মুরম্বা। তহসন্‌ 
কবি নামধারী মীর মহম্মদ ইসা হুসেন খান ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ইহাকে স্ুপ্রসিদ্ধ 
ফারসী কবি আমীর খপ্রূর কিছয়ে-চহারু দরবেশ হইতে উদ্ছতে অনুবাদ 
করেন । মুর নথ (-মুরন্ব'অ ব| শব্দালঙ্কার বাহুলা)-রীত্তিতে রচিভ বলিয়া ইহার 
গ্রন্থকার “মুবন্বা-রকম্* উপাধিতে প্রপিদ্ধ হইয়াছেন । তিনি সর্ধপ্রথম আবুল্‌- 
মন্স্থর খান ম্বফ দর জঙ্গের দরবাঁরের মহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পরে জেনারেল 
শ্মিথের মীর মুন্লী শিষুক্ত হন । জেনারেল সাহেবের সহিত তিনি কলিকাতায় 
ও গিয়াছিলেন। তথ। হইতে তীহাঁর প্রভু নিজদেশে চলিয়া গেলে তহসীন 
তাহার মাতৃভূমি পাটনায় ফিরিয়া আসেন এবং তথায় আইন ব্যবসা আরস্থ 
করেন। তথায় তাহার পিতার মৃত্যুর পর পাঁটন! পরিত্যাগ করিয়া তিনি 
ফয়জাবাদ আসেন এবং তথাকার নবাঁব শুজাউদ্দৌলার দরবাঁরের সহিত 
সংশ্লিষ্ট হন। তাহার প্রপিদ্ধ ন্‌ ত্বর্জে-মুরস্থা উক্ত নবাবের নামে উৎসর্গ কর! হয়। 
ইহা! ছাঁড়া তাঁহার কয়েকটি ফারসী গ্রন্থেরও উল্লেখ আছে । আর এই গ্রন্থও 
আরবী-ফরসীর বাহুল্যযুক্ত ছন্দিত ভাষায় রচিত। খুব সম্ভবতঃ এই কারণেই 
ডক্টর গিল্করষ্ট সাধারণের উপযোগী করিয়! সহজ, সরল উদ ভাঁষায় ইহার 
পুনরালবাদ করিয়া ইহার নামকরণ করেন বাঘ ও বহাঁর্‌। 

উদ্ব-কাব্যে ইংরেজ শাসন ও তাহার সাহিত্যের প্রভাব আরো পরে 
লক্ষিত হইলেও উদ্ু-গছ্যে ইহার প্রভাব এই সময় হইতেই বিশেষভাবে 
লক্ষিত হয়। ভারতবর্ষে ইংরেজ আধিপত্য বদ্ধিত হওয়ার স্ব সঙ্গে শাঁসক- 
বর্গ বুঝিতে পারিলেন যে দেশের রাস্ত্ীয় ক্ষমত। সম্পূর্ণরূপে লাভ করিতে হুইলে 
জনসাধারণের সহিত সহজ, সরলভাবে মিশিতে হইবে এবং ইহার জন্য সর্ব- 
প্রথম প্রয়োজন দেশীয় ভাষায় জ্ঞান। তাইরাস্ীয় ক্ষমতার অধিনীয়কগণ 
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পরস্পরকে জানিবার জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন । ইহাতে 
একদিকে ইংরেজদের দেশীয় ভাষাসমূহ, বিশেষ করিয়া হিন্দুস্তানী ভাষা শিক্ষ। 
লাভের ব্যবস্থা কর! হইল ; আবাঁর দেশীয় লৌকদের ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ 
স্থবিধা কর] হয়। এই ভাষ। জ্ঞানের সহিত ক্রমশ: ইংরেজী সাহিত্য ও 
পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাব উদ কাব্যে ও সাহিত্যে প্রতিষ্ঠ। লাভ করে। 
এই প্রভাব পরবর্তী যুগেই আরো বিশেষ করিয়। লক্ষিত হয়। 

ডক্টর জোন গিলক্রষ্ট এই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সর্বপ্রথম অধিকর্তা 
নিযুক্ত হইলেন। তিনি লগ্ুনের অধিবাসী ও ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে এডিনবরায় 
জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৮৩ খুষ্টাব্বে তিনি ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর একজন 
সরকারী চিকিৎসকরূপে তাঁরতবর্ষে আসেন । কথিত আছে, তিনি হিন্দুস্তানী 
ভাঁষা শিক্ষা করিবার উদ্দেশ্তে ভারতীয় পোষাক পরিধান করিয়া হিন্দুস্তানী 
উপভাঁষ। সমূহের সকল কেন্দ্রস্থল থুরিয়৷ বেড়াঁইয়াছেন। এবং এইরূপে 
হিন্ুস্তানী ছাড়! অন্যান্য দেশী ভাষাঁঘও যথেষ্ট পাপ্ডিত্য অর্জন করেন । তছুপূরি 
সংস্কৃত, আরবী-ফাঁরসী এবং অন্যান্য প্রাচ্যভাষাদমূহেও তাহার বেশ দখল 
ছিল। ভারতীয় দেশীয় ভাষাসমূহের প্রতি এতাদৃশ আকর্ষণ দেখিয়া তদা- 
নীস্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলিন্লি দেশীয় ভাষার শিক্ষা ও প্রচারার্থে 
তাহাকে প্রভূত সাহাঁধা করেন এবং তছুপরি তীহাঁকে ফোর্ট উইলিয়ম 
কসেজের হিন্দস্তানী শিক্ষার প্রধাঁন অধিকর্ত| নিযুক্ত করেন । এখানে লক্ষণীয় 
যে হিন্দুস্তানী ভাষাঁর এইরূপ প্রচারের ফলেই এই সময়ে ফারসীর স্থলে উদ্বঁ 
ভাষা সরকারী ভাষায় পরিগণিত হয়। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে এই কলেজ কলিকাতায় 
স্থাপিত হয়। | 

কিন্তু গিলক্রষ্ট বেশীদিন এখানে চাকরী করিতে পারেন নাই । শীঘ্রই 
১৮০৪ খুষ্টান্দে পেন্শন বা! কার্য বসর-তাতা৷ গ্রহণ করিয়া তিনি তাহার নিজ 
দেশে প্রত্যাবর্তন করেন । কিছুকাল নিজ জন্মভূমিতে অবস্থান করার পরে তিনি 
লগুনে আপিয়া ভারতীয় পিভিল সাঁভিস পরীক্ষার্থীদের ভারতীয় ভাবাঁনমৃহ 
শিক্ষা দিতে আরস্ত করেন। ১৮১৮ খুষ্টাব্ধে লগ্নে ওরিয়েন্টেল ইনৃষ্টিটিউট্‌ 
স্থাপিত হইলে তিনি তথাকার উর অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। কিছুকাল 
পর ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে এই কলেজ উঠিয়া গেলেও তিনি নিজের তত্বাবধানেই 
অনেক উৎসাহী যুবককে উদ শিখাইতে থাকেন । ১৮৪১ খুটাঁবে তাহার 
৮২ বৎসর বয়সে গিলক্রষ্ট প্রাণত্যাগ করেন । 

গিলক্রষ্ট হিন্দুস্তানী ভাঁষ! বিষয়ক নান? গ্রন্থ রচন। করিয়াছেন । ডক্টর 
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তরিয়ার়সন তাহার লিশদুয়িস্টিক্‌ সার্ভে অয ইত্ডিয়া 1706019030 97065 0৫ 
[1019 নামক বিবাট গ্রন্থের নবম খণ্ডে গিলক্রষ্টের লিখিত গ্রস্থসমূের 
বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন । ই্হাঁদের মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রস্থা্দি বিশেষ 
উল্লেখঘোগ্য £ 

(১) ইংলিশ-হিন্দুস্তানী অভিধান (২ খণ্ডে_-১৭৯৩ খুষ্টাবে রচিত ) 

(২) ওরিয়েন্টেল্‌ লিঙ্গুয্িষ্ট বা প্রাচ্য ভাষাবিদ )--১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে 

রচিত; (৩) হিন্দুস্তানী গ্রামার (১৭৯৬) ও 

(৪) হিন্দুস্তানী ফিললজী ( ব1 ভাঁষাতত্ব )। 
তাছাড়া তীহাঁরই উৎসাহ ও ততাঁবধানে অনেক ইংরেজ কর্মচারী ও উর 
বিদ্বজজন উর্ঘমাহিত্যের যথেষ্ট চর্চা করিক্বাছেন এবং নাঁন। গ্রস্থ লিখিয়াছেন। 
তদস্তূ্ত ইংবেজ কর্মচারীদের মধো লিশ্নলিগিত ব্যক্কিগণ উল্লেখষোগা £_ 
কাঞ্তান রোবাঁক, কাপ্রান টেঙার ও ভাক্তাঁর হণ্টার | 

যে স্কল হিন্ডুস্তানী যুবক তাঁহার অধীনে শিক্ষকতা করিয়াছেন ও 
তৎসঙ্গে উর্ছসাহিত্যের বিশেষ চর্চা করিয়াছেন তাহাদের মধো অন্যতম 
হইলেন-__মীর্‌ অন্মান্, অফসোঁস্‌, হুসেনী, লুৎ্ফ ১ হয়দরী, জোঁওয়ান্‌, 
লল্লুলাল্‌ জী, নিহাল্‌ চন্দ, ইক্রাম আলী ওইল1, সৈয়দ মহম্মদ মুনীর এবং 
মুররীলাল গুজরাতী । 

লিৎ্ফ? কবিনামধারী মীরু অন্মান দিল্লীর অধিবাঁদী ছিলেন। আহমদ 
শ] দুরণনীর ভারত আক্রমনের ফলে তীহার বাঁড়ীঘর লুটপাট হইয়া “গলে 
তিনি প্রথমে আসিয়। পাঁটনায় আশ্রয় গ্রহণ করেন; পরে তথ] হইতে 
কলিকাঁতীয় আঁগযন কবেন। কিছুকাল নবাব দিলাওর জঙ্গ বহাছুবের 
ছোট ভাঁই মীর মহম্মদ কাজ্িম্‌ খানের শিক্ষকতা-পদে কাজ করার পর ডাক্তার 
গিলক্রষ্টের সহিত তাহার পরিচয় হয়। এব উহাঁরই ফলে ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজের সহিত সংশ্লিষ্ট হওয়াতে প্রপিদ্ধ আমীর খস্রূর চহার্-দরবেশের 
উদ্রতর্জম। করিবার ভার তাহার উপরে অপিত হয়। আর ইহার তানীখী 
( অর্থাৎ প্রকাশনাঁর দিন-নির্দেশক )-নাঁম হয় বাঁঘ ও বহার্। ইহা ঠিজবী 
১২১৭ বা৷ ১৮০১ খুষ্টান্দে রচিত হয়। মূ ফাঁরণ” গ্রন্থে কবি আমীর 
খপ তাহার পীর বা গুরুর অন্থখের সময় তীহাঁর রোগের ছুখ-যন্ত্রণার 
উপশমার্থে এই সকল আনন্দদায়ক কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন । ইহা 
অন্যান্য ভাঁষায়ও তর্জম1 হইয়াছে এবং আর একটি উদ তর্জমার'ও উল্লেখ পূর্বে 
কর! হইয়াছে । মূল ফাঁরপী গ্রন্থের ন্যায় এই অন্থবাদ-গ্রন্থও বেশ জনপ্রিয়তা 
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লাভ করে। মীর অস্মানের এই তর্জমা-গ্রস্থ সম্বন্ধে স্যার নৈয়দ আহমদ সত্যই 
বলিয়াছেন, জো মর্তবা মীর্‌ তকী মীরু কো। নজম্‌ মে' হাসিল হৈ ওহী ট 
অন্মন্‌ কে! নসর্‌ যে হৈ 
9৮ ৩০ ও ৪৯) ৪৮ ০০৯ উজ 05596 ১৮০ ৪ 3৯০ ৬১০ 9৯) 
(৮০ )3) 
অর্থাৎ মীর তকী মীর কাবা জগতে যেরূপ সম্মানলাভ করিয়াছেন, গগ্- 
সাহিতো মীর অন্মান সেইরূপ সম্মানলীভের উপযুক্ত । এই অন্মন-লিখিত 
অন্বাদ গ্রস্থই আবাঁর ইংরেজিতে অনুদিত হইয়াছে । ইহ! ছাঁড়া গঞ্গীনায়ে- 
খুবী নামে ত্তীহাঁর আর একটি উপদ্দশ সংগ্রহেরও উল্লেখ আছে। ইহ! মুঙ্সা 
হলেন ওয়য়িজ কাঁশিফীর অখলাকে-মুহসিনীর অন্নকরণে রচিত। 
“আফ.সোস্‌্” কবিনামধারী মীর শের আলীর জন্মভূমি দিল্লী হইলেও 
তাহার পিতার পূর্ব বাঁপস্থান ছিল আগ্রায়। তথা হইতে বাদশ। মহম্মদ শ1-র 
বাঁজত্বকাঁলে তাহার পিতা মীর আলী মুজফর খান দিলী আসেন এবং তথায় 
উম্দতুল-মুলক্‌ নবাব আমীর খাঁনের অধীনে এক চাকরীতে নিযুক্ত হুন। 
দিল্লীতেই ১৭৩৫ খষ্টাব্দে আফসোদের জন্ম হয়। নবাব আমীর খানের মৃত্যুর 
পরে ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে আফসোসের পিতা পাটনায় আসেন এবং তথায় প্রথমে 
নবাঁব মীর কাঁপিম্‌ও পরে নবাঁব মীর্‌ জাফরের অধীনে কাধে নিযুক্ত হন। 
তথায়ও তীহার চাঁকরীর ইস্তফা হইলে আফসোসের পিতা লক্ষৌ মন 
করেন। আফসোপ তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন। তথ! হইতে তিনি 
হয়দ্রাঁবাদে গমন করেন এবং তথাঁয়ই তাহার মৃত হয়। কিন্তু কাব্যসাঁবনার 
প্রতি তীহাঁর বিশেষ আকধণ হেতু আফসোস লক্ষৌতেই থাকিয়া যান। 
বপ্ততঃ দেই সময়ে লক্ষ্ষৌ উর্্ঘ কাব্যসাঁধনাঁর প্রধান কেন্দ্রস্থল চিল। 
আফসোসের কাব্যসাধনায় বিশেষ কবিয় সাহাধ্য কবেন কবি মীর 
হয়দর আলী হয়রাঁন। কথিত আছে, মীর হুসন্‌, মীর তকী ও মীর পোজ 
হুইতেও তিনি তাহার কাব্যানুশীলনে উপদেশ গ্রহণ করিয়াছেন । লক্ষৌতে 
তাহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন নবাব সালার জঙ্গ ও তাহার পুত্র নবাঁং 
নওয়াঁজিশ. আলী খান । তথায় অবস্থানকাঁলেই নবাঁৰ আপফুদ্দৌলার নায়েব 
নবাব হসন রিজাঁদাঁদের মাধ্যমে তিনি কর্ণেল ক্কটের সহিত পরিচিত হন 
এবং তাহার স্থপারিশে আফসোস ২০০২ টাকা বেতনে কলিকাতা কোর্ট 
উইপিয়ম কলেজের শিক্ষকপণে নিযুক্ত হইলেন। তার নিম্ললিবিত গ্রন্থাদির 
উল্লেখ আছে :-_ 


২১৮ উদ্গুসাহিত্যের ইতিহাস 


(১) বাঘে-উর্ঘঃ ইহা স্থগ্রপিদ্ধ ফারপী কবি শেখ সাদীর গগ্ঠগ্রস্থ 
গুলিস্তানের উদচ্বঅন্বাদমাত্র ; এবং ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ইহা রচিত হয়। 

(২) আরায়িশে-মহফিল্‌ : ইহা ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে রচিত। ইহাতে 
হিন্দুস্তানের তৌগোলিক বিবরণ ও ইসলাম আধিপত্যের পূর্ব পর্যস্ত হিন্দু 
রাঁজাদের এঁতিহাপিক বর্ণনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে । আফসোস বিশেষ করিয়া 
এই আরায়িশে-মহফিল্‌ লিখিয়াই প্রপ্িদ্ধি লাভ করিয়াছেন । ইহা! শব্দালঙ্কারে 
পূর্ণ ছন্দিত গছ্যে লিখিত। ইহার ইংরেজী অন্ুবাদও হইয়াঁছে। 

(৩) কুল্লিগাতে-সৌদার বিশুদ্ধ সংস্করণ। এবং (৪) উদ দেওয়ান । 

আফসোস ১৮০৯ খুষ্টান্দে প্রাথত্যাগ করেন। 

কলিকাতায় উদ“ শিক্ষার্থে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হওয়াঁয় এবং 
তথায় উদ শিক্ষকের চাহিদার খবর জানিতে পারিয়। দিল্লী হইতে আগত 
বেনারসের বাণিন্দা সৈয়দ হয়দর বখশ হয়দরী তীহার কিন্বায়ে-মিহর ও মাহ 
(১৭৯৯ খুষ্টান্দে রচিত) সাহিত্যিক নিদর্শন হিসাবে গিলক্রুষ্ট সাঁহেবের 
নিকট প্রেরণ করেন। তাহার উদ জ্ঞানে মুগ্ধ হইয়। গিলক্রষ্ট হয়দরীকে 
কলেজের একজন শিক্ষক মনোনীত করেন। হয়দরীর নিম্নলিখিত উল্লেখ- 
যোগ্য গ্রন্থের মধ্যে অধিকাংশই ফারসী সাহিত্যের অগ্ঠবাঁদমীত্র 2 | 

(১) কিন্বায়ে-লয়লীমজন্ £ ইহা আমীর খসরূর কাব্যের উদ 
গগ্যান্থবাঁদ | ইহা হাঁয়দরীর কলিকাতায় চাকরী হওয়ার পূর্বেই রচিত হয়। . 

(২) ত্বত্বা-কহানী £ ১৮০১ খ্ুষ্টান্দে রচিত। ইহা সৈয়দ মহম্মদ 
কারিরীর ফারসী ত্ব্বীণনামাহ-র উদ্ভু অনুবাদ মাত্র। ইহা আমলে সংস্কৃত 
শতক সপ্রতির আংশিক অন্গবাদ। ইহা দেশী বিদেশী অনেক ভাষায়ই অনূদিত 
হইয়াছে । ১৮০৬ খৃষ্টাবে চণ্ডীগরণ তোতা ইতিহাস নামে ইহারই বাঙলা 
অন্তবাদ করেন। 

(৩) আরায়িশে-মহফিল্‌ £ ইহা ফারসী কিস্বায়ে-হাতিম্ত্বায়ির 
উদ্ুঅঙ্গবাদ। ্‌ 

(৪) তারীখে-নাদিরী £ মুন্সী মির্জা মহধীকৃত নাদির-নামাশর অন্তবাদ। 

(৫) গুলে-মঘফিরৎ : ১৮১২ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। ইহা! '্টাহারই গুলে- 

(শৈহীদান্-এর সংক্ষিপ্তান্ছদার | মুল ফারসী গ্রন্থ রৌজতুস্-শুহদা-র রচয়িতা 
ছিলেন মুল্ল! হুসেন ওয়াইজ কাশিফী । 

(৬) গুলজারে-দানিশ £ ইহা শেখ এনায়ে উল্লার ফারসী গ্রন্থ 
বহারে-দানিশ -এর অন্গবাদ । 


মধ্যযুগের গগ্ সাহিত্য ২১৯ 


(৭) হফত-পয়কর্‌ £ ক্প্রসিদ্ধ ফারসী কবি নিজামীর কাব্যের 
গগ্ভানুবাদ। এবং (৮) উদ দেওয়ান্‌। 

হয়দরী ১৮২৩ খুষ্টাবে প্রাণত্যাগ করেন । 

অন্যান্য ঘে সকল অনূদিত বা উপদেশমূলক গ্রন্থ ফোট উইলিয়ম 
কলেজের আনুকূলো বা তত্বাবধানে রচিত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে 
নিম্নলিখিত গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য £-_ 

(১) অখলাকে-হিন্দী £ মূল সংস্কৃত হিতৌপদেশের ফারসী অনুবাদের 
উদ তর্জমা করেন মীর বহাঁছুর আলী হুসেনী। 

(২) মীর হুমেনীর আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হইল নপরে-বেনজীর। 
ইহা উত্দুকবি মীর হুসেনের বিখ্যাত মসনবী কাব্যের গছ্যানবাদ । মূল কাবা 
রচিত হওয়ার বৎসর ছুই পরে আমাদের গ্রন্থকার কর্তৃক ইহা ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে 
অনুদিত হয়। 

(৩) শকুস্তল|-নাঁটক : কালিদাস রচিত মূল সংস্কৃত কাব্যের ব্রজ 
ভাঁষায় অনূরিত নাটক হইতে এই উদ্তর্জম! করেন মীর্জা কাজিম্‌ আলী 
জৌওয়ান। লল্ল, লালজী কর্তৃক অনূদিত আর একটি শকুস্তলা নাটকেরও 
উল্লেখ আছে। 

(৪) সিংহাসন-বভীশী রচিত হয় জৌওয়ান ও লল্ল. লীলজীর মিলিত 
প্রচেষ্টায় । 

(৫) গুলে-বকাওলী £ নিহাল চন্দ লাহোরী কর্তৃক রচিত। ইহার 
তারীখী নাম মজহবে-ইশ.কৃু (অর্থাৎ ইহ1 হিজরী ১২১৭ বা ১৮১৩ খুষ্ঠাবে 
রচিত হয়)। এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই অনৃদ্ি গ্রন্থের মুল ফারসী 
শেখ ইজ্জৎ-উল্ল। নামক এক বাঙ্গালী ১৭১২ খুষ্টাব্দে রচনা করিয়াছিলেন । 

(৬) গুলশনে-হিন্দ £ ইহা! জীবনবৃত্তাস্ত সম্বন্ধীয় এবং মীর্জা আলী 
লুৎ্ফ কর্তৃক রচিত। 

উল্লিখিত গ্রন্থ ছাঁড়া কয়েকটি কোরান-অন্বাদও এই সময়ে রচিত 
হয়। গিলক্রষ্টের আদেশানুযায়ী জোৌওয়ান কর্তৃক রচিত কোরানের অনুবাদ 
ছাড়া আবে] কয়েকজন অন্গবাদকই এই সময়ে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। তাহাদের 
মধ্যে শাহ্‌ ওয়।লী আল্প। ও তৎপুত্র শাহ আব্,ল আঙ্িজ, শাহ রফী-উদ্দীন্‌ 

“ও শাহ আব্দুল কাদির অন্যতম। পুত্রগণ বস্ততঃ তাহাদের পিতার তমার 
বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়া তাহাদের নিজ অন্বাদসমূহের ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন | 


১২০ উচ্ছুসাহিত্োর ইতিহাস 


ভাষাবিজ্ঞানের চর্চাও এই যুগে বিশেষভাবে হয়। ইহাতে দেশী- 
বিদ্বেশী উভয় দলের পণ্ডিতবর্গই সমভাবে যৌগদান করেন ; বরং বিদেশীয় 
প্রচেষ্টাই আমাদের সবিশেষ আকর্ষণ করে । 

১৭১৫ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম একজন ইংরাজ কর্তৃক একটি “হিন্দুস্তানী 
গ্রামার? রচিত হর। ইতিপূর্বেই তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া এই 
গ্রন্থ রচনার সামর্থা অর্জন করেন। তাহার একটি হিন্দুস্তানী অতিধানেরও 
টল্লেখ আছে। এবং ১৭৪৩ খুষ্টান্দে অন্য একজন ইংরেজ কর্তৃক ইহা পম্পীদিত 
হয়। ১৭৪৭ থুষ্টাবে “গ্রামটিকা-হিন্দুস্তানীক1' নামক আর একটি ব্যাকরণ 
এক জার্মন কর্তৃক লাটিন ভাষায় রচিত হয়। ইহাতে বিভিন্ন ভাষার বর্ণের 
তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর! হইয়াছে । ইহাকে ভিত্তি করিয়াই এই সময়ে 
আরো কয়েকটি হিন্দুস্তানী ব্যাকরণ বিভিন্ন ভাঁষাঁয় রচিত হয়। ১৭৭৮ 
খৃষ্টাব্দে পতুগীিজ ভাষায় গগ্রামটিক। ইন্তোস্তানা” নামক একটি উদছ্ব্যাঁকরণ 
রচিত হয়। তারপরই ডক্টর গিলক্রষ্টের যুগ । তিনি নিজে এবং 
তাহার তত্বাবধানে হিন্দুস্তানী পণ্ডিতবর্গদ্বারা যে সকল ভাষাবিজ্ঞানের 
গ্রন্থ লিখিয়াছেন বা! লিখিত হইয়াছে, তাহার তুলনা হয় না। এই যুগের 
কতক ভাষাবিজ্ঞানের কথ! পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে । অন্যান্য গ্রন্থের 
মধ্য ১৮১০ খুষ্টাব্দে রচিত আঁমানৎ-উল্ল। খাঁনের স্বরফে-উদ্ু, ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে 
লিখিত সেক্সপিয়ুর-রচিত “হিন্দুস্তানী গ্রামার” ও ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে তীহারই 
সম্পাদিত “হন্দুস্তানী-ইংলিশ ভিক্সিনীরী” উল্লেখযোগা ৷ অন্যান্য বিদেশীয়দের 
মধ্যে গার্ুসন্‌ ডি টাঁপী, ডাঙ্ষন্‌ ফর্বস্, কলিকাতা এসিয়াটিক মোসাইটির 
প্রতিষ্ঠাতা স্তার উইলিয়ম জোন্স, ও ডক্টর ফিলনের নাম উল্লেখ কর! যাইতে 
পারে। ১৮৭৪ খুষ্টাব্দে রচিত প্লেটের “হিন্দুস্তানী গ্রামার” এবং ১৮৮৪ খৃষ্টাবে 
তাতারই সম্পাদিত “গিন্দস্তানী ডিক্সিনাঁরী”-ও বেশ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে । 

স্বাধীনভাবেও ভাঁরতীয়গণ উদছ-ভাষাবিজ্ঞীনের চর্চা করিয়াঁছেন। 
এই সকল গ্রন্থের মধ্য সবচেয়ে প্রাচীন ও বিখ্যাত ইন্শা। ও ক্কতীলের যুগ্ম- 
সম্পাদনায় রচিত “রিয়ায়ে-লত্বাফৎ' । ইহা! ১৮০২ খষ্টান্দে রচিত হয় এবং 
মুশিদাবাদ হইতে ১৮৪৮ খুষ্টান্ধে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। ভাষাঁবিজ্ঞানের 
অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে ১৮২৩ খুষ্টাব্ে মুন্সী মহম্মদ ইত্র'হীম কর্তৃক রচিত 
তুহফয়ে-অলফনষ্টিন্, ১৮৪৫ খুষ্টান্দে আহমদ আঁলী দিহলবী কর্তৃক লিখিত 
চশঅয়ে-ফয়েজ এবং ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে মুন্সী করীমুদ্দীন-রচিত .কওয়াধিছুল- 
মুব তদা-র উল্লেখ করা যাইতে পারে। 


মধ্যযুগের গঞ্য সাহিত্য. ২২১ 


মধ্যযুগের শেষদিকে সম্পার্দিত কয়েকটি অভিধান-গ্রস্থও উল্লেখযোগ্য । 
১৮৮০ খুষ্টাব্ে গুলশনে-ফয়েজ রচনা করিয়] প্রসিদ্ধি লাভ করেন জলান । 
তিনি ইহাতে হিন্দী ও উদর সকল শব্ধ ও প্রবচনাদি সংগ্রহ করিয়াছেন । 
পরবর্তী কালে মুন্সী আমীর আহমদ কর্তৃক সম্পাদিত প্রসিদ্ধ (যদিও অসম্পূর্ণ) 
আমীরুল-লুঘাৎ, দীর্ঘকাল অধ্যবসায়ের প্রচেষ্টায় সৈয়দ আহহদ দিহলবী 
কর্তৃক রচিত ফর্হঙ্গে-আঁপফিযা (চাঁরি খণ্ড) ও নূরুল-হসন্‌ হয়ব্‌ কর্তৃক 
সম্পাদিত নৃরুল-লুঘাৎ বিশেষ গ্রসিদ্ধ। 

বিদেশীয় শাসকদের উত্সাহ ও প্ররোচনায়ই উদ গছ্য-সাহিতোর 
উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ হইলেও ভাঁরতীয়গণও স্বাধীনভাবে এই যুগে গদ্য- 
সাহিত্যের আলোচনা করিয়াছেন। তীহাদ্ের মধ্য সর্বপ্রথম ফকীর 
মহম্মদ খান গোইয়1-র নাঁম উল্লেখ করা! যাইতে পারে। তিনি বুশ্তানে- 
হিকৃমৎ লিখিয়া প্রসিদ্ধিলাত করেন। গোইয়ার মৃত্যুর (১৮৫৭ খুষ্টাব্দ) 
এক বৎসর পূর্বে ইহা ল্ক্ষৌর নবল কিশোর প্রেস হইতে প্রকাশিত হয়। ইহা! 
প্রসিদ্ধ ফাঁরসীপগ্রন্থ আনোয়ারে-স্থহয়লীর অন্থবাঁদ মাত্র। গ্রন্থথাঁনি সেইযুগে 
বেশ প্রপিদ্ধিলাভ করিলেও ইহা! কোন স্ুপাঠ্য পুস্তক নহে । বেশ সহজ ও 
মারল ভাঁষাঁয় লিখিত হইলেও আরবী-ফারসী শব্দ ও বাঁক্যাংশ পূরামাত্রায়ই 
ইহাতে স্থানলাভ করিয়াছে । 

মীর্জা রজব আলী বেগ সর্ওয়াঁর মধ্যযুগের সবচেয়ে প্রাচীন ও 
বিখ্যাত গগ্যকাঁর। ১৭৮৭ খুষ্টান্ে লক্ষৌ শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। 
তিনি যেমন ছিলেন আঁরবী-ফাঁরসীতে পণ্ডিত, তেমনি সুন্দর হস্তাক্ষরবিশারদ 
এবং গায়ক ও তংসঙ্গে গানের সমঝদার ব্যক্তি । তিনি অনেক কবিতাও 
লিখিয়াছেন এবং তাহার কবি-নাম সরওয়ার (বা সর্ববু )। তাছাড়া তিনি 
বেশ হান্ত-রমিক ও মিশুক ব্ক্তি। তাহার বস্ধুবর্গের মধ্যে প্রসিদ্ধ কবি 
শরফুদ্দীন মীরঠী উল্লেখযোগ্য । 

১৮৪৬ থুষ্টাে সরওয়ারের স্ত্রীর মৃত্যু হয় এবং গ্রাঁয় সেই সময়েই 
মাপিক ৫*২ টাকায় তিনি উআঞ্জিদ আলী শার দরবাবী কবি নিষুক্ত হন। 
তাঁহার পূর্ব-জীবন সম্বন্ধে সবিশেষ না৷ জানিলেও অন্ততঃ এইটুকু জাঁন। যায় 
যে তিনি ইহার পূর্বে অনেক দিন কানপুরে ছিলেন এবং কতকটা অভাবের 
তাড়নার কানপুরেই তিনি তাহার স্থবিখ্যাত গ্রন্থ “কসানায়ে-অঙ্গীয়্েব, 
লিখিতে আরস্ত করিয়াছিলেন । ১৮৪৭ থুষ্টাব্ষে উআজিদ আলী শর 


২২২ উদ্ভুসাহিত্যের ইতিহাস 


শম্শীরে-খানীর উদ্বুগগ্ভানুবাদ করেন । আর তাহার নামকরণ হয় সরূরে- 
স্থলতানী। ফসালায়ে-অজায়েবের অনুকরণে ইহাও তিনি অলম্কৃত ছন্দিত 
গছ্ে রূপান্তর করেন। ইতিহাসে এইরূপ রূপাস্তরে তিনি মোটেই সফলতা 
লাভ করিতে পারেন নাই। পরবর্তী কয়েক বৎসর রজব আলী আবে! 
কয়েকটি “কিম্বা” রচনা করেন। ইহাদের মধ্যে শররে-ইশ.ক্‌ ও শগৃফয়ে- 
মহব্বত উল্লেখযোগ্য । | 

শরবে-ইশ.কৃ ভূপালের মহারাজের আদেশে লিখিত হয়। ইহাতে 
ভূপালের জঙ্গলের বর্ণনা ও তথাকার ছুইটি সাঁরস পাখীর ভালবাসার কাহিনী 
বেশ মনোরমভাবে বণিত হইয়াছে । আর শগৃফয়ে-মহব্বৎ-এ মিহরু চন্দ, 
খত্রীর কয়েকটি প্রাচীন গল্প নৃতন দৃষ্টিভঙ্গী সহকারে রচিত হইয়াছে। 
ইহাতে উআজিদ আলী শার লখ.নো হইতে কলিকাতি৷ ভ্রমণের ছুঃখছুশার 
কাহিনীও বিবৃত কর! হইয়াছে । 

ইতিমধ্যে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে উআজিদ আলী শার সিংহাসনচ্যুতির ফলে 
আবার সরওয়ার দুরবস্থা ও সঙ্গে সঙ্গে দুশ্চিন্তায় পতিত হন । কানেগীর 
সরশততাদার সৈয়দ কুর্বান আলী ও কমিশরিয়টের কর্মচারী মুন্দী শিও 
পরশাদের আন্ুকুল্যে এই ছুরবস্থা হইতে অব্যাহতি লাঁভ কৰিলে সেই 
সময়ে সিপাহী বিদ্রোহের ফলে শীঘ্বই আবার তিনি নিরাশ্রয় হইয়! পড়েন।, 
কিছুকাল পরে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে বেনারস হইতে আহত হইয়া তিনি তথায় 
মহারাজ! ঈশ্বরী প্রসাদ নাঁরায়ণের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বেনারসে তিনি 
বেশ সম্মীনের সহিত পরম স্থখশাস্তিতে বাস করিয়। গিয়াছেন। তথায়ও 
তিনি কয়েকটি কাব্য ও গগ্য-গ্রস্থ লিখিয়াছেন । ইহাদের মধ্যে গুলজারে- 
সরওয়ার ও শবিস্তানে-সরওয়ার উল্লেখযোগ্য । 

গুলজারে-সরওয়াঁর ফারসী হদায়িকুল-উশ শাকের অন্থবাদ হইলেও 
ইহাতে রজব আলী আপন মাধুরী মিশাইয়া গল্লাকারে মৃলগ্রস্থে বণিত আত্মা 
ও প্রেমের জীবন-রহস্য প্রকাশ করিয়াছেন। শবিস্তানে-সরওয়াবে প্রসিদ্ধ 
'আরবী-গ্রন্থ আলিফ লয়লাঁর কয়েকটি গল্প বেশ স্ুন্দরভাঁবে মঞ্চে মধ্যে নিজ 
কবিতার উদ্ধৃতিসহ প্রকাশিত হইয়াছে । 

এই আলিফ-লয়লাঁর তর্জম।! এই যুগে উত্ঘ সাহিত্যে কয়েক জনই 
করিয়াছেন। ১৮৩৬ খুষ্টাবে মুন্সী শম্স্দ্দীন আহমদ হকায়াৎ-উল_-জলীলা 
নামে ইহার সর্বপ্রথম অনুবাদ করেন । ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ফারিষ্টার পাহেবের 
ইংরেজীতে অনূদিত গ্রন্থ হইতে উ্ছ্ু অন্থুবাদ করেন মুন্সী আব্ল করীম। 


মধাযুগের গছ সাহিত্য ২২৩ 


ইহা বেশ সহজ সরল ও সাহিত্যিক দৃষ্টিতঙ্গী সহকারে রচিত হইয়াছে। 
১৮৬২ হইতে ১৮৬৮ খুষ্টাবে চারিখণ্ডে নবল কিশোর প্রেম হইতে কাব্যাকারে 
এই আলিফ-লয়লার উদ” অন্বাদ প্রকাশিত হয়। ইহাঁরই এক খণ্ডের 
আবার গগ্যান্থবাদ করেন মুন্সী তৃতারাম আশিয়ান ১৮৬৮ খুষ্টাব্ে । 

রজব আলী আলোয়ার ও রাঁজপুতনার মহাঁরাঁজদ্বয় কর্তকও আমন্ত্রিত 
হইয়াছিলেন। তিনি তীহাঁর জীবনে বন্ধুবান্ধবদের নিকট অনেক পত্রালাপ 
করিয়াছেন। ইন্শায়ে-সর্ওয়ার ( অর্থাৎ তাহার পত্রসংগ্রহ ) হইতে আমরা 
তাহার দৃঃখপুর্ণ জীবনের অনেক কাহিনী জানিতে পারি। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে 
তাহার চক্ষুরোগের চিকিৎসার জন্য তিনি কলিকাতায়ও আপিয়াছিলেন এবং 
তথায় মাটিয়াবুকজে অন্তরীন উআঙজিদ আলী শা-র সহিত সাক্ষাৎ করেন। 
কিন্ত শেষ পর্যন্ত সফলকাম না হইয়া! লখনোঁতেেই চিকিৎসাদ্বার। চক্ষুরোগ 
হইতে আরোগ্যলাভ করেন। লক্ষৌ হইতে তিনি আবার বেনারসে 
প্রত্যাবর্তন করেন এবং তথায়ই ১৮৬৭ খুষ্টাব্ে প্রাণত্যাগ করেন । 

অন্যান্য অনেক গ্রন্থ ও কাব্য লিখিলেও রজব আলী ফসানীয়ে-অজায়িব 
দ্বারাই বিশেষভাবে প্রমিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ইহা আরবী-ফারসী শব্দ ও 
বাক্যাংশের বাহুল্যযুক্ত অলগ্কৃত ও ছন্দিত গগ্গ্রন্থ । ইহাতে যেমন মামুলী 
প্রেমকথ! বণিত হইয়াছে, তেমনি কোন সত্য ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া ইহা 
রচিত নহে। ইহাতে অনেক দৈত্য-দীনবের সহিত যুদ্ধের বণনা ও নানা 
আজগুবি ভ্রমণ বৃত্তান্তের কাহিনীই স্থানলাঁভ করিয়াছে । তাহাতে নান! 
চিত্রই প্রতিফলিত হইয়াছে । কিন্তু আধুনিক উপন্যাসের ন্যায় কোন চরিত্র- 
চিত্রণই মাঁনবতাপূর্ণ খাটি চরিত্রে রূপান্তর লাঁভ করে নাই। কাহিনীর 
উপক্রমণিকাঁয়ও লখনোর যে চিত্র বণিত হইয়াছে, তাহাতে শব্ঘ ও ভাবের 
আঁড়ম্বর যথেষ্টই আছে, কিন্তু ইহা কখনই স্বাতাবিকতায় পৌছায় নাই। 
মৌটকথা, ফপনায়ে-অজায়িবে প্রকাশের চাকচিক্য ও মনোহাঁরিত্ব খুবই 
আছে, কিন্তু ভাবের সন্বয়ত৷ ও গাম্ভীধ কিছুই নাই। সংক্ষেপে ইহাই বল। 
যাইতে পারে যে যুগের বৈশিষ্ট্যান্থযায়ী লিখিত হুইয়াছিল বলিয়াই ইহা 
সর্বজন সমাদর লাভ করিয়াছিল, কিন্তু আধুনিক যুগে ইহ! কখনই সমাদর 
পাইবে না। 

কবি হিসাবে ঘাঁলিবের স্থান উর্ঘসাহিত্যে অতুলনীয় । গগ্-সাঁহিত্যের 
প্রতি বিশ্ষে আরুষ্ট ন। হইলেও তিনি অবনর বিনোদনের জন্য বন্ধুবান্বাবদের 
নিকট সে সকল চিঠিপত্র লিখিয়াছেন তাহার মাধ্যমেই উদ গছ্যসাহিত্যের 
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যে বিকাশ হইয়াছে তাহার তুলন। হয় না। তাহার চিঠিপত্রের প্রথম ও 
প্রধান বিশেষত্ব, পত্রের পাঠ অর্থাৎ মূল চিঠির স্চনা বা উপসংহারে মামুলী 
প্রথ। ত্যাগ করিয়! ত্বাভাবিকভাবে তিনি বক্তব্য বিষয় লিখিয়৷ গিয়াছেন। 
তাহার লেখার ভঙ্গী দেখিয়া মনে হয় যেন পত্র-প্রাপকের সামনে বসিয়। তিনি 
কথাবার্ত। বলিতেছেন । তাই ভাঁব প্রকাশের মধ্যে শব্দের কোন আড়ম্বর 
ব। ভাষার কোন জটিলতা নাই। আধুনিক যুগের সাহিতো প্রধান যে 
বিশেষত্ব সহজ ও স্বাভাবিক প্রকাশভঙ্গী, তাহ যেন তাহার চিঠিপত্রেই 
প্রথম সাহিত্য-রূপ পায়। তাহার চিঠিপত্রের সংগ্রহ উদুয়ে-মুঅল্ল। ও 
উদে-হিন্দী নামে সুপরিচিত। 

চিঠি-পত্র ছাড়াও ঘালিব কয়েকটি সাহিতা সমালোচনামুলক প্রবন্ধ ও 
অন্ান্ত গ্রন্থের ভূমিক ব! সমালোচন| লিখিয্াছেন। এই নকল সমালোচনায় 
আবার আমাদের কবিবর প্রাচীন ধারার অনুসরণ করিয়াছেন অর্থাৎ যেমন 
আরবী ফারসী শব্দের বাহুল্য তেমনি শব্দালঙ্কার ও ছন্দিত গছ্যের আমদানী । 
ঘাঁলিবের গগ্য-সাহিত্যের ইতিহাস তাহার কবি-জীবন আলোচন। প্রসঙ্গেই 
অনেকটা বণিত হইয়াছে। 

এই যুগেই (১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ) উদ্ভাষা সরকারী ভাষারূপে পরিগণিত 
হয়। আর ছাপাখানীর বহুল প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন বিভিন্ন ভাঁষার গ্রন্থাদি 
উদ্বতে অনুদিত হইতে থাকে, তেমনি অনেক মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্রিকা, 
সমাচার বা নানা সামাজিক ধমীয় ও রাজনৈতিক নিবন্ধের প্রকাশ হইতে 
লাগিল। এইবূপে সংবাদ-সাহিত্যও ভ্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। 
এবং এই সংবাঁদ-সাহিত্যকে উদ্ভাষায় যান স্থপ্রতিষ্ঠিত করিয়! গিয়াছেন 
তাহার নাম স্যার সৈয়দ আহমদ খান। 

জওয়াছু-দৌল। আরিফে-জ্জ স্যার সৈয়দ আহমদ খান বহাঁছুর কে* সি. 
এস্‌. আই. ভারতের বিশেষ করিয়া মুর্সম সমাজের একজন বড় নেতা, 
চিন্তাশীল দাঁশনিক, বহুল গ্রন্থ প্রণেতা ও সংবাদ-সাহিত্যিক। এখানে 
উল্লেখযোগ্য ঘে তাহারই সমাজ ও সাহিত্য প্রেরণার ফলে আধুনিক যুগের 
শ্রেঠ সাহিত্যিকবর্গ তাহাদের সাহিত্য-জীবনে প্রতিষ্ঠাণঠভ করিবার 
স্যোগ পাইয়াছিলেন । 

সৈয়দ আহমদ ১৮১৭ খৃষ্টাব্বে দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার 
পূর্বপুরুষগণের আদিম নিবাস ছিল আরবে । তথা হইতে দামঘাঁন, হমদাঁন 
ও হিরাঁতে কিছুকাল বসবাস করিয়া তাহার শাজহানের রাজত্বকালে ভারতে 
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আগমন করেন। ভারতে তাহারা বেশ সম্মান ও প্রতিপত্তির সহিতই বাস 
করিতে থাকেন ৷ দ্বিতীয় আলম্গীরের বাঁজত্বকাঁলে সৈয়দ আহমদের ঠাকুরদাঁদ] 
রাজদরবাঁপ হইতে জওয়াছু-দৌল] উপার্ধ প্রথমে লাভ করেন। তাহার পিতা 
মীর তন্কী বিশেষ নিরভিমান ও শাস্তপ্রকৃতির লোক ছিলেন। কথিত আছে, 
সম।ট দ্বিতীয় আকবর শ। তাঁহাকে মন্ত্রিত্ব প্রদান করিতে ইচ্ছুক হুইলে, তিনি 
তাহ! গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। সৈয়দ আহমদ তাঁহার বাল্যশিক্ষ। 
তাহার পরম গুণবতী মার নিকট হইতে পাইয়াছিলেন | তাহ!রই ফলে তিনি 
সহদয়, সমাজসেবী ও সাহিত্যিক গুণসম্পন্ন হইয়াছিলেন । তাছাঁড় তাহার 
পাঁরিপাখ্িক পরিবেষ্টনে একটা সাহিতিক আবহাওয়] গড়িয়1 উঠিয়াছিল, 
যাহার ফলে তিনি সেই সময়কার প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকবর্গ, ঘথ। ঘালিব, 
আজার্দহ, শীফতহ ও মৌমিন প্রমুখ ব্যক্তিদের সহিত ঘনিষ্টভাবে মিশিবার 
স্থযোগ পাইয়াঁছিলেন। কথিত আছে, উদ্ভু সাহিতোর শ্রেষ্ঠ কবি ঘালিবফে 
তিনি “চাঁচা, বলিয়া সম্বোধন করিতেন । 

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আহমদ দিলীতেই সিরিষ্তদাঁর-পদ লাভ করিয়া 
তাহার চাঁকরী জীবন আরম্ভ করেন। পরবতী বংসরই তিনি 'নাঁক্ষিবেমীর 
মুন্সী'-পদ লাভ করেন । ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে মুন্সেফী পরীক্ষা পাশ করিয়া তিনি 
মুন্লেফী-পদে উন্নীত হইলেন । 

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আহ্ম্দ হজরত মহম্মদের জন্মবিষয়ক “জল1-উল 
কুলুব রচনা! করেন। ১৯৪৭ খৃষ্ান্দে তৃহফর়ে-হসন্‌, ১৮৪৫ খুষ্টান্দে (মইক়ারুল- 
উকৃলের অন্ুবাঁদ গ্রন্থ ) তহপীল ফী জরহু অল-পায়িল, ১৮৪৬ সনে ফু'আরিছুল- 
অফার ও কৌলে-মতীন্, ১৮৪৯ খুষ্টার্ধে কলিমতুল্-হুক্‌, ১৮৫০ সনে বাহে 
সথন্নং, ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে প্রাচীন যুগ হইতে আরস্ত করিয়া সংক্ষিপ্তভাবে দিলীর 
সম্রাটদের বর্ণনামূলক পিল্সিলয়ে-মুলুকে-হিন্দ, ও ১৮৩ সনে প্রসিদ্ধ ফারসী 
কীমীয়ায়ে-সদতের অন্সবাদ গ্রন্থ প্রণরন করেন । ১৮৪৬ হইতে ১৮৫৪ খুষ্টাব্র 
পর্যন্ত তিনি দিল্লীতেই শ্বদর্‌-আমন্‌ (বা প্রধান বিচারক) পদে প্রতিষ্ঠিত 
ছিলেন। এই স্থযোগে তিনি তাহার স্ুবিখ্যাত দিল্লীর এতিহাপিক তথ্য পূর্ণ 
“অলারুল্-ন্বনাদ'দ, নামক গ্রন্থ রচন। করেন। 

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আহমদ বিজনূরে বদলী হইলেন। তথায় 
অবস্থানকাঁনীন তিনি তাঁরীখে-বিজন্র রচনা করেন। এই সময়ে তিনি 
আইনে-আকবরীর একটি বিশ্রদ্ধ সংস্করণও প্রকাশিত ফরেন। আইনে- 
আঁকবরীর ইংরেজী অচ্ছবাদক ব্রাকমেন সাহেব ইহার যথেষ্ট স্ৃখ্যাতি 
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করিয়াছেন। এই সময়েই সিপাহী-বিদ্রোহের কালে ইংরেজ শাসকদের 
তিনি অনেক সহায়তায় আমেন, কিন্তু সেইন্গন্য তিনি তাহাদের নিকট হইতে 
কোন পুরস্কার গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। ১৮৫৭ থুষ্টাব্ধেই তিনি 
বিদ্রোহের কারণ আলোচনা করিয়া “আদ্বাবে-বঘাওতে-হিন্দ* নামক এক 
পুস্তিকা রচনা করেন_ ইহ পরে ১৮৬৩ খুষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই সময়েই 
শাসকদের প্রতি মুসলমানদের আন্থগত্য স্থচক তাহার “ওফাদারে- 
মুললমানানে-হিন্দ' প্রকাশিত হয়। এপিয়াটিক সোসাইটির অন্থরোধে 
বরনী-কৃত তাঁরীখে-ফীরূজশীহীর একটি বিশুদ্ধ সংস্করণও তিনি এই সময়ে 
সম্পাদনা করিয়াছিলেন । ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে তাহার (বাইবেলের অন্ুবাদগ্রস্থ ) 
বয়তীন্‌ অল-কলাম্‌ প্রকাশিত হয়। ইহা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে লঙ্গে 
ইস্লাঁমের গৌড়।-পন্থীর। তীহার প্রতি বিরূপ হইলেও ইংবেজদের নিকট 
তাহার সুখ্যাতি আরে। বিশেষভাবে প্রচারিত হয়। | 

১৮৬২ খুষ্টাবে সৈয়দ আহমদ বদলী হইয়া! গাজীপুরে যান । তাহারই 
উদ্ভমে ভথায় ১০1002০ ১9০1০1/ ব। এক বিজ্ঞান মন্দিরের গ্রতিষ্ঠ। হয় । 
ইহার উদ্দেশ্য ইংরেজী ভাষার প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহের উদ অন্থবাদ করা। 
আর ইহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ব্রিটিশ শীসকবগের প্রধান প্রধান রাঁজ- 
কর্মচীরী। এবং ইহার মীধ্যমে অনেক ইংরেজী প্রসিদ্ধ গ্রসন্থই উদ্দৃতে 
অনূদিত হয়। তৎপর ১৮৬৪ থুষ্টাব্দে তিনি আলিগড়ে বদলী হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে বিজ্ঞান মন্দিরের কর্মসংস্থাও আলিগড়েই স্থানান্তরিত হইয়া আসে। 
১৮৬১ খুষ্টাব্দে মুরাদাবাদে এবং ১৮৬৪ থৃষ্টব্বে গাজীপুরে তিনি ইংরেজী 
স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সনয়ে ইংরেজী শিক্ষার স্থফল সম্বন্ধে তিনি নানা 
স্থানে বক্তৃতা প্রদান করিতে থাঁকেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তাহারই উদ্যমে 1311091) 
1770190. 4১3509০1919 ব। ব্রিটিশ-ভাঁরতীয়-সম্মিলন নামে একটি প্রতিষ্ঠান 
স্বাপিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সাইন্টিফিক সোসাইটির মাধ্যমে আলিগড় 
ইন্ষ্টিটিউট গেজেট নামে একটি পত্রিকার সম্পাদনা-ভার তিনি গ্রহণ করেন। 
ইহাতে সৈর্দ আহমদ নিজেও ইংরেজী পত্রিকার অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 
অন্থবাদ করেন। এই সময়েই “অহকাযে-ত্বাম্‌ ইয়। অহল্-কিতাব” নামক 
একট পুস্তিক। লিখিয়! গৌঁড়। মুসলমানদের নিকট হইতে তাহাকে অনেক 
কটুক্তি ও বেশ দুনাঁম অর্জন করিতে হয়। 

১৮৬৭ খুষ্টাবে সৈয়দ আহমদ বদলী হইয়! বেনারসে আসেন । বেনারসে 
আপিয়াই তাহার মনে একটি ভারতীয় বিশ্ববিষ্ভালয় স্থাপনের সংকল্প হয় 


মধ্যযুগের গগ্চ সাহিত্য ২২৭ 


এবং তাহার জন্ত চেষ্টা-চরিত্র করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে তিনি 
তাহার পুত্র মামুদ-কে-_যিনি পরে এলাহাঁবাদ হাইকোঁট্টের বিচারপতি 
হইয়াছিলেন-_বিদেশীয় আদবকায়দাঁয় উচ্চশিক্ষা দিবার জন্য সঙ্গে করিয়। 
লগুনে লইয়। যাঁন। তথায়ই তিনি এই সময়ে স্যার উইলিয়ম মইয়ার-এর 
বিখ্যাত [46 01101520010 (বা হজরৎ মহন্মদের জীবন চরিত )-এবর 
নিন্দার্থক সমালোচনার উপযুক্ত “জবাব লিখেন। তখনই তাহার মনে 
অক্স.ফোর্ডের অনুকরণে আবামিক বিশ্ববিচ্যালয় স্থাপনের ইচ্ছা হয় এবং 
ইহাই পরে ফলপ্র্থ হইয়া আলীগড় বিশ্ববিদ্ভালয় রূপ গ্রহণ করে । এই 
সময়ে লগ্নে অবস্থানকাল'নই তিনি অতি গৌরবজনক পি. এস. আই. 
উপাধি লাভ করেন। 

১৮৭০ খুষ্টান্দে পৈয়দ আহমদ ভারতে ফিরিয়া আসেন। এখানে 
আসিয়াই তিনি রমা'লয়ে-তহজী বুল-অখলাক্‌” নায়ে একটি পত্রিকা প্রকাশনায় 
মনোনিবেশ করেন। ইহার মাধামে তিনি ইস্লামীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির জন্য 
পাশ্চাত্য শিক্ষা যে কোনরূপেই বিদ্ব নহে, বরং সময়ৌপযেগী একী স্ততাঁবে 
সহায়ক ইহাই প্রচার কাঁরতে সচেষ্ট হইলেন। স্যার সৈয়দ ছাড়া সমসাময়িক 
সকল প্রসিদ্ধ মুঘলিম সাহিত্যিক, যথ। নবাঁব মহুসিনুল্-মুল্ক্‌, নবাঁব উইকারুল- 
মূলক ও মৌলবী চিরাঁঘ, আলী-_ইহাঁর নিয়মিত লেখক ছিলেন। 

এই সময়েই স্তার সৈয়দ আহমর্দ আধুনিক চিন্তাধারানুযায়ী কোরান 
শরীফের উদ্অন্কুবাদ করিতে সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু ছুঃখের বিষয় তিনি এই 
বিশাল কাজ সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই । ছুয় খণ্ডে 
কোরানের প্রায় অর্ধেক মাত্র বিশ্লেষাত্মক অনুবাদ করিয়াছিলেন । এই 
অনুবাদে অনেকট। আমাদের বাঁঙল। সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত “কৃষ্ণ-চরিত্র'-র 
ন্তায় কোরানকে তিনি কোঁন ভগবৎ প্রেরিত গ্রন্থ বলিয়। স্বীকার করিতে 
চাহেন নাই। তাই ইহার সমালোচনা বিশ্লেষণে তিনি ধর্মপ্রবণ মুনলমানদের 
মাত্রেই কতকটা বিরাগভাজন হইয়াছেন। ১৮৭০ খুষ্টান্দে ইহার প্রথম খণ্ড 
সমাপ্ত হয়। 

শেষজীবনে স্তাঁর সৈয়দ তাহার প্রিয় আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি 
মাঁধনের চিন্তাই বিশেষ করিয়! লিগ ছিলেন । ১৮৭৮ খুষ্টাবে তিনি চাঁকন্বী- 
জীবন হইতে অবসর গ্রহণ করেন । এবং তাহার পরবর্তা জীবনে তিনি সাহিত্য 
সাধনাঁয়ই কাঁলাতিপাত করিয়াছেন। অবশেষে ১৮৯৭ খুষ্টাব্দে দেশবাসীকে 
শোৌঁকসাগরে ভাসাইয়। তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। 


২২৮ উদ্দসাহিত্যের ইতিহাস 


স্যার সৈয়দ আহমদ উদ্সাহিত্য জগতে, বিশেষ করিয়। উদ”মংবাঁদ- 
সাহিত্যে একজন প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি । তাহার ভাষা বেশ সহজ ও সরল 
হইলেও খুব জোরাঁলো । সময় সময় তাষাঁয় ব্যাকরণগত তুলক্রটি থাকিলেও 
ভাব ও ভাষার স্বাভাবিকতা৷ ও উচ্ছুলতা ইহাকে প্রাণবন্ত করিয়৷ তুলিয়াছে। 
তাহার সাহিত্যে ভাব ও ভাষায় বিলাঁসের কোন স্থান নাই- সোজান্থজি 
বক্তব্য বিষয় বলিয়া যাওয়াই মুখ্য উদ্দেশ্য । তিনি নিজেই বলিয়াছেন, 
মজমুন কো দেখে! আওর ইবাদৎ আরায়ি মে ঘরজ না রাখো । সংবাঁদ- 
সাহিত্যে প্রতিষ্টালাভে তাহার ইহাই মুল কারণ। হাঁলী তাহাকে উদ্ছ” 
গণ্য সাহিত্যের জনম্দীতা বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন! বস্ততঃ আধুনিক যুগের 
প্রথম পধায়ের যে সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক গছ্য সাহিত্যের বিভিন্ন পথে বিচরণ 
করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের প্রায় সকলেই যেমন তাহাকে উচ্ছৃদিত 
প্রশংসা করিয়াছেন, তেমনি তাহার অনুকরণে সাহিত্যার্দি গিখিয়] প্রসছি 
লাভ করিয়াছেন । 

সৈয়দ আহমদ ও তাহার প্রিয় আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় ষেমন আ!নিক 
গছ সাহিতাকে বিশেষভাঁবে গ্রভাবান্বিত করিয়াছে, তেমনি দিউীং কলেজের 
প্রতিষ্ঠা ও হীহার তন্বাবধাঁয়কগণের উৎপাহ এবং প্রচেষ্টায়ও আধু!'নক 
গছ সাহিত্য বিশেষভাবে পুষ্ট হইয়াছে । তাই সংক্ষেপে এই কলেজ ও ইহ!র 
নেতৃমণ্ডলীর ইতিবৃত্ত বিবৃত হইল । | 

দিলী কলেজে প্রথমে ইপলামীয় রুষ্ট ও ভাষা মমূহেরই চর্চা হইত; 
পরে ১২৭ খুষ্টান্দে ইহাতে ইংরেজী ডিপাটমেণ্টও খোঁল। হয় । এবং ক্রমে 
ইংরেজী ভাষার প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যধারায় শিক্ষা দেওয়া হইতে 
থাকে । এই সময়ে যে সকল বিশিষ্ট প্ডিত উদ ভাষার পুষ্টিসাধনে বিশেষ 
যত্ববান হইয়্াহিলেন, তাহাদের মধ্যে প্রিন্সিপাল মিষ্টার টেইলার, 
গ্রফেলার রামচন্দ্র এবং মৌলবী ইমাম বখশ. সহবায়ী উল্লেখযোগ্য । ১৮৪২ 
থষ্টাব্দ হইতে ফারসী, ইংবুজী ও অন্যান্ত তাষার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সমূহ বিশেষ 
করিয়া অধ্যাপক রামচন্দ্র ও মৌলবী সহবায়ীর উদ্যোগেই উদ্ভাষাঁর তর্জম। 
হইতে থাকে । আর ইহার অন্ুকরণেই উদ্-কষ্টির অন্য স্থান সমৃহেও 
তথা আগ্রা, লক্ষৌ ও বেনাঁরসে অন্কবাদ-চর্চা আরম্ভ হয়। ১৮৬৪ খুষ্টা্দে 
রায়বাহাছুর পিয়ারীলাল আন্ব দিলীতে একটি উদ সাহিত্য-সশ্মিলনের 
প্রতিষ্ঠ! করেন। তথা হুইতেও উরু সাহিত্যের চা ও অন্বাদ গ্রন্থাদি 
প্রকাশিত হইতে থাকে । আর এই আন্ুবের ঘত্ব ও উদ্যোগেই আধুনিক 


মধ্যযুগের গছ সাহিতা ২২৯ 


যুগের শ্রেষ্ঠ গগ্যকার আজাদ ও হালী অনেক মৌলিক ও অনুবাদ গ্রস্থ রচনা 
করিয়। গিয়াছেন। 

অধ্যাপক রাঁমচন্ত্র পুরাতন দিল্লী কলেজের একজন কৃতী ছাত্র এবং পরে 
ইহার অঙ্কের একজন প্রতিষ্ঠাবান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি হিন্দুধর্ম ত্যাগ 
করিয়া খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হইম্নাছিলেন। আঁধুণনক যুগের শ্রেষ্ট সাহিত্যিকগণের 
অনেকেই, তথা আজাদ, হাঁলী, নজীর আহমদ ও মৌলবী জকা-উল্লা, 
তাহার প্রিয় ছাত্র ছিলেন। পিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে তিনি দিল্লী হইতে 
পলায়ন করিতে বাধ্য হন এবং পরে পাতিয়ালা-রাষ্ট্রেব শিক্ষাবিভীগের 
ডিরেইর নিধুক্ত হইয়াছিলেন। গ্রাঁহার নিমলিখিত গ্রন্থ উলখযোগ্য £-- 
তজকিরতুল্-কামিলীন্‌, অজাঁয়িবে-রাঁজগাঁর্‌ ও উস্থলে-ইলমে-হয়াৎ। তজ- 
কিরতুল্‌ কাঁমিলীনে প্রাচীন সতা-জগতের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক 'ও পগ্ডিতবর্গের 
সাঁহতা-জীবনের বিবদণ রহিয়াছে । আধুনিক গছা-মাহিত্োর পুরোধা 
হিসাঁবে অধ্যাপক বামচন্দ্রও বিশেষভ'বে উল্লেখযোগ্য । 

ইখাম্‌ বখশ. স্বহবায়ী দিলী কলেজের আরবী "ও ফারসী ভাষাঁর 
অধাপক ছিলেন। স্িনি যেমন স্থপণ্ডিত, তেমনি একজন দরদী কবি। 
তিনি ছাত্রদের একজন দরদী বন্ধু ও উপদেষ্টা। স্যার সৈয়দ সম্পার্দিত 
আপাঁরুল-সনাদীদের তিনি একজন নিখমিত লেখক ছিলেন । সিপাহী- 
বিক্ৌহের সময়ে তিনি নির্দয়ভাবে মিহত হন। 

দুন্সী ঘুলাম্‌ ঘউস্‌ বে-খবর্‌ কতকটা! আধুমিক যুগের হইয়া, তাহার 
পাহিত্ে প্রাচীন গছ্যবারাবই নিদর্শন বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। ১৯০৫ খৃষ্টাবে 
তাহার অতি বুদ্ধ বয়সে বেখবর প্রাণতাগ করেন। তিনি প্রসিদ্ধ ঘালিবের 
একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তাহার ফিঘানে-বেখবর এবং খুন্নাবয়ে-জিগর 
বেশ মরল ও মরস ভাষাঁয়ই লিখিত। কিন্তু তাহার পূর্ব-স্থপী ঘুলাম্‌ ইমাম্‌ 
শহীদের সাহিত্য সমীলোচনীমুলক যে বহাঁরে-বেখজান্‌ তিনি লিখিয়াছেন, 
তাহ] অবান্তর প্রশংসায় পূর্ণ ও শব্দালঙ্কার পূর্ণ ছন্দিত গদ্যে রচিত । 


চতুর্থ অধ্যাস্ 
আধুনিক যুগ কাবোর প্রথম পর্যায় 


ইংরেজ-সরকারী আধিপত্য ই হালী ও আজাদের যুগ 


ইংরেজ আবির্ভাব ও তীহাদের ক্রম আধিপতোর সঙ্গে সঙ্গে দরবারী- 
পৃষ্ঠপোষকতা এবং ইহাঁর প্রভাঁবও ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয়। দরবারী যুগের 
একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল একক মনোঁরগুন ; আর দরবাবী প্রীধান্ত হইতে 
মুক্ত কবিগণ সাধারণের মনোরঞ্জনের প্রয়াস করিয়াছেন। তাছাড়া আধুনিক 
যুগেরই প্রকৃতি অন্ধযাঁয়ী কবি-চিন্তাঁধাবাঁর মধ্যে পাঁওয়। যায় স্বাভাবিকতা৷ ও 
বস্ত্বাতক্ত্য। এবং যধ্যযুগের কবিগণের মধ্যে তুলনায় কৃত্রিমতা ও কল্পনা- 
বিলাসের গ্রাবল্যই বিশেষ লক্ষিত হয়। এই ভাবধাঁর1 পূর্ব হইতেই কতকটা 
মরপিয়! কবিদের এবং বিশেষ করিয়া নজীর আঁকবরাঁবাঁদীর কাব্যসমূহে দৃষ্ট 
হুইতেছিল। মধ্যযুগের কবিগণের মধ্যে আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল 
সকল ক্লাসিকেল কাব্যের ন্যায় একঘেয়ে স্থফীচিস্তাধাবানুষায়ী ঘজল কবিত। 
বা (পরবর্তী যুগে) ইহার বিকৃত অনুকরণ এবং প্রশংসাস্থচক কাঁশীদ। 
কবিতা । এই প্রশস্তি ভগবানকেও হইতে পাঁরে, অথবা নিজ পৃ্ঠপোষকদের 
লক্ষ্য করিয়াঁও গীত হইতে পারে৷ অন্যান্য যে সকল কবিতা, যথা মস্নবী, 
রুবায়ি, তাহাঁর। লিখিয়াছেন, তাহাঁর মধ্যেও প্রায়ই একঘেয়ে স্ৃফীচিন্তাধার।ই 
লক্ষিত হয় । ইহাদের মধ্যেও কিন্তু আমর দেখিতে পাই সেই আরবী ও 
ফারসী কাব্যের অন্তর ও বহিরা্টবৃত্তি। আর আধুনিক যুগে ইংরেজ ও 
ততসঙ্গে তাহাদের সাহিত্যের প্রভাবে চিন্তাধারার যেমন প্রনার হইয়াছে, 
তেমনি কাব্যের গঠনপ্রণালীও কিছুটা পরিবতিত হইয়াছে। ইহাঁদের মধ্যে 
উল্লেখষোগ্য দেশপ্রেম কবিতা, প্রকৃতি বর্ণনার কবিতা ও গছ্য-প্রভাবে গছ্য- 
কবিতা এবং 8127. ৬০:5০ এর প্রচলন । আরে! বিশেষ লক্ষণীয় যে উদ 
সাহিত্যে তথ। ভারতীয় নকল ভাষ। সাহিত্যেই গপ্ের সুচনা ও বিকাশ 
বিশেষ করিয়া ইংরেজ সরকারের আগ্রহ ও ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবেই 
পরিপুষ্টত| লাভ করে। ূ 

এই ইংরেজ প্রভাবান্বিত নৃতন যুগে তিনটি ধারা বিশেষ লক্ষণীয়। 


আধুনিক কাব্যের প্রথম পর্ধায় ২৩১ 


ইহাদের মধ্যে প্রথমটি সকল নৃতন ভাবধারাঁকেই পরিত্যাগ করিয়াছে এবং 
পৃর্ববর্তা রীতি ও নীতিকেই সকল সময়ে আকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে সচেষ্ট । 
ইহার মধ্যে যেমন নাই নৃতন নৃতন ভাবের স্বতঃস্ফূর্ত তরঙ্গোচ্ছাস, তেমনি 
দেখিতে পাওয়া যাঁয় ন। স্বাভাবিক মনের প্রকাশ । আর দ্বিতীয় ধারা 
নৃতনের প্রতি এত বেশী আগ্রহশীল যে তাহ প্রাচটীনকে সকল সময়েই হেয় ও 
অবহেল! করিয়াছে । কিন্তু তৃতীয় ধারাঁর পরিবেশকগণ এই ছুই ধারাঁর 
সশ্মিলন দ্বার! বগ্ততঃ সুস্থ মন এবং স্বাধীন ও মৌলিক চিন্তীপ্রবাহের যোগান 
দিয়াছে । তীহাঁরাই যথার্থ সাহিত্যিক এবং ইহাদের প্রভাঁবেই এক নৃতন 
সাহিত্য জগতের স্টি হয়।  তীহাঁদের মধ্যে রহিয়াছেন এই যুগের সকল 
প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক-_হালী, আঁজাঁদ, শরর, সরশীর, আঁকবর ইলাহাবাদী, 
মহম্মদ ইকবাঁল ও হসরৎ মোহানী প্রভৃতি । ইহার যেমন প্রাচীন ও 
নৃতন ভাবধারার সমন্বয় করিয়াছেন, তেমনি আরবী-ফারমী শব, 
বাক্যাংশ ও অলঙ্কারাদির অযথা বাহুল্য পরিত্যাগ করিয়। খাঁটি উদ 
শব্দের সহিত প্রয়োজনীয় ইংরেজী শবের সংযোগ দ্বারা নৃতন পরিবেশের 
স্থষ্টি করিয়াছেন । 
শম্ন্ল-উলিমা আলতাঁফ হোঁসেন হাঁলী ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে পানিপথে জন্ম- 
গ্রহণ করেন৷ তিনি অতি উচ্চ-বংশ সম্ভৃত। তাহারই এক পূর্বপুরুষ স্বলতাঁন 
গিয়ান্ুদ্দীন বল্বনের বাঁজত্বকালে তীহাদের আদি বাসস্থান হিরাঁৎ হইতে 
ভারতবর্ষে আঁসিয়। উপস্থিত হন এবং তথাঁয়ই পানিপথের নিকটবর্তী কোন 
স্থানে বিশেষ সম্মানজনক পদে প্রতিষ্িত হুইলেন। হালীর পিতা ছিলেন 
একজন দুঃস্থ ব্যক্তি এবং তিনি তাহার পুত্রের প্রায় ৯ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ 
করেন। তীহাঁর ভ্রাতা ও ভগিনীর তত্বাবধানেই হালী তাহার প্রাথমিক 
শিক্ষা প্রাপ্ত হন এবং কোরাঁন-পাঠ সমাপ্ত করিয়! আরবী ফারসীতে পাণ্ডিত্য- 
অর্জনে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু শিক্ষা সমাণ হইবার পূর্বেই নিজ ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে প্রায় ১৭ বৎসর বয়সে তীহাঁর বিবাহ সম্পন্ন হয়। হাঁলীর উচ্চশিক্ষার 
প্রতি ছিল প্রবল আঁকর্ষণ। তাই তাহার স্ত্রীর ভরণপোঁষধণের কোন অব্যবস্থা 
দেখিতে না পাইয়। শীদ্রই আরো শিক্ষালাভের জন্য চুপে-চুপে দিল্লী গমন 
করেন। তথায় প্রায় দেড় বৎসর কাল সেই সময়কার বিখ্যাত পণ্ডিত মৌলবী 
'নোয়াঁজিশ আলী হইতে আরবীতে শিক্ষালাভ করার পরে তাহার আত্মীয়- 
স্বজনের তাগিদে তিনি আবার তাহার নিজ জন্মভূমিতে ১৮৫৫ খুষ্টাব্ডে 
ফিরিয়া আসেন। বৎসর খানেক পরেই কলেক্টরী বিভাগের এফ চাকরী 


২৩২ | উচ্সাহিত্যের ইতিহাঁপ 


পাইয়া তীহাকে আবার জন্মভূমি পরিত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু ১৮৫৭ 
খৃষ্টাব্বের মিশাহী-বিভ্রোহ আবার তাহাকে নিজ জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন 
করিতে বাধ্য করে। ৩1৪ বদর পাঁনিপথে অবস্থানের পর বুলন্দর শহরের 
নবাব মুদতকা থান শীফ তার পছিত তাহার পরিচয় হয়। মুসতফ। খাঁন উরু 
ও ফারমীর একজন প্রপিদ্ধ কবিও ছিলেন। এই পরিচয়ের ফলে হাঁলী 
উহার একজন সুগাঁহিব বা বয়স্ত হইবার স্থযোৌগ লাঁত করেন। তিনি যে 
কাব্যেও নবাব সাহেবের নিকট হইতে অনেক শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, 
তাহা নিজেই গাহিয়! গিয়াছেন । 

হলী স্থুখুন মে শীফতা সে মুস্তফীজ, হ' ; 

শাঁগ রিদ্‌ মীর্জ। ক। মুকললিদ্‌ হ' মীর্‌ কা। 

-_ ৬/৯ (/০১৪)০০ এ এত শত ভাসি ৯ 

7০ ৩) 9৯ ০০ 951) )৬৮ রর র্‌ 
অর্থাৎ, “হ হালী, আমি শীফত হইতে (কাঁব্যে) যথেষ্ট উপকার পাইছি 
(যদিও) আনম মীর্জ। (ঘাঁলিব)-এর শিব্য এবং (তকী) মীরের অনুদত্ণকাবু। | 
বস্তুতঃ নবাব সাহেবের কাঁবোচিত উদার মন এবং তাহার সহচধ 
হঁলীকে তীহাঁর কাঁবা সাধনায় যথেঞ্ই উতৎ্পাহিত করিয়াছে । তাহ। সত্বেও 
তিনি তীহার ঘজলসমূহ শুদ্ধির ন্য দিল্লীতে মীর্জা ঘালিবের নিকট পাঠাইতেন । 
দিলীতে অবস্থানকালেই সর্বপ্রথম মীর্জা সাহেবের সহিত তাহার পরচর হয় 
এবং তখনই উহাকে তীহার কাব্য গুরুরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন! | 
নবাব সাহেবের সঙ্গী ও তাহার ছেলেমেয়েদের গৃহশিক্ষকরূণপে প্রায় 

আট বসরকাল বুলন্দর শহবের জহাঙীরাবাদে বসবাঁপ করার পর হালী নৃতন 
চাকরী অন্বেষণে লাহোর গমন করেন । এবং তথায় গভর্ণমেণ্ট বুক ডিপোতে 
শিক্ষাবিভাগের ইংরেজী হইতে উদ অন্ুবদক-পদে নিযুক্ত হন: এই স্থযোগে 
ইংরেজী ভাষ। ও সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া বিশেষভাবে ইহার চা 
করেন। কলেজের শিক্ষক হিসাবেও কিছুকাল তখায় তিনি কাজ 
করিয়াছিলেন । চারি বৎসর তথায় অবস্থান করার পর তিনি দিল্লীর এ লো- 
এরাবিক স্কুলের শিক্ষক-পদে নিযুক্ত হইলেন। দিললীতেই তাহার সর্বপ্রথম 
স্যার সৈয়দ আহমদের সহিত পরিচয় হয়। তাহারই উপবেশাঙ্ষুঘায়ী তিনি 
তাহার বিখ্যাত 'মুসদ্দদে-হালী” প্রণয়ন করেন। এবং এই সৈয়দ সাহেবের 
সুপারিশেই ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে হ!লী মিজীম গতর্ণমেণ্টের সাহিত্য-বিভাগে চাঁকবী- 
লাভের সষোগ পান। পরে চাকরী হইতে অসর গ্রহণ করিয়! তিনি তাহার 
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নিজ জন্মভূমি পানিপথে সাহিত্য আলোচন। ও গ্রস্থাদি সম্পাদনায় সময় 
নিয়োগ করেন !: আর এই সাহিত্য সাঁধনাঁরই পুরস্বারস্বরূপ ১৯০৭ খুষ্টাবে 
তিনি ইংরেজ সরকার হইতে “শমস্কুল্‌ উলিমা” নামক গৌরবজনক উপাধিতে 
ভূষিত হন। অবশেষে ১৯১৪ খুষ্টাবে তাঁহার ৭৭ বৎসর বয়সে তিনি 
গ্রাণত্যাগ করেন । 

হালী গদ্য ও পদ্য এই উভত্বপ্রকাঁর সাহিত্যই লিখিয়াছেন। তাহার 
গগ্য-সাহিত্য এই যুগেরই গগ্ভগ্রস্থসমূহের পৃথক আলোচনায় বণিত হুইয়াছে। 
তাহার নিয়লিখিত কাঁব্যের উল্লেখ আছে ২ 

(১) মসনবী কাঁব্য £ (ক) মুনাজিরয়ে-তঅস্ব,ব. ও ইন্স্বীফ,; (খ) রহম্‌ 
ও ইন্স্বাফ.; (গ) বর্ধারৎ; (ঘ) নিশাত্বে-উম্মীদ্‌ ও উড) হব্ব-উঅত্বন্‌ 
প্রভৃতি । হালীর মসনবী কাঁব্যসমূহ তাঁব ও ভাষার সরলতা ও সরপতার 
জন্য বেশ প্রমিদ্ধ। ইহাদের অনেক কবিতীংশ, যেমন উপদেশাত্বক ও 
ভাঁবপূর্ণ কবিত।, 1বভিন্ন বিশ্ববিদ্ালয়পমূহের নক্কদন গন্বার্দিতে নির্বাচিত 
হইগাঁছে। 

(২) মুসদসে-হ্গলী £ ইহার আসল নাম “মুলদসে-মদ্দ, ও জজরে- 
ইস্লাঁম?।১ ইহা হাঁলীর সর্বোতকৃষ্ট ও লবচেয়ে প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ । জাতীয়- 
তাবে উদ্ধদ্ধ ইহ! একটি দেশপ্রেম কীঁধ্য। মুদলিম-কৃষ্টির গৌরবািত ইতিহাস 
সবিশেষ বর্ণনা পূর্বক ইহাতে মুমলিম নবজাগরণের ইঙ্গিত করা হইয়াছে। স্তার 
পৈয়দ এই কাব্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন, ইস্‌ কী ইবারৎ কী খুবী আওর্ স্বফায়ি 
আওর্‌ রোয়ানী কী জিদ্‌ কদর্‌ তারীফ কীজায়ে কম হায়। 
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অর্থাৎ এই কাব্যের সমুদ্ধি, সৌন্দর্য ও সরসতা সম্বন্ধে যত প্রশংসাই কর। 
হুউক তাঁহ। কম বলিয়! অনুভূত হয়। 

ইহ] শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলপ্রকার লোকের নিকটই সবিশেষ সমাদর 
লাত করিয়াছে । এই কাব্যের অন্করণ যথেষ্টই হুইয়াঁছে, কিন্তু হালীর 
কাব্যের ন্যাঁয় সমাদর আর কোন কাব্যই পাঁয় নাই। 

(৩) শিকোয়য়ে-হিন্দ, 2 ইহাঁও অনেকটা মুসদ্সে-হালীর অন্ু- 
করণেই লিখিত । 
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১) অর্থাৎ ছয় পংস্তিতে গঠিত কবিতায় লিখিত ইসলামের উীন-পতন বণ্রিত কাবা । 


২৩৪ '. উ্সাহিত্যের ইতিহাস 


(৪) মবাসীয়ে-ঘালিব ও হকীম্‌ মামুদ্‌ খান্‌ ও তবাহীয়ে-দ্িহলী ও 
অন্যান্য মবসিয়া কাব্য । এই শোকগাথাগুলির প্রত্যেকটিই বেশ প্রাণস্পর্শী 
ও দরদপূর্ণ, বিশেষ করিয়। ঘাঁলিবের উদ্দেশ্টে লিখিত শোকগাথাটি । ইহাতে 
কাব্য-গুরুর উদ্দেশ্তে নিবেদিত তাঁহার মরমের ব্যথা ঘেন ভাঁব ও ভাঁষার মধ্য 
দিয়! মূর্ত হইয়া ফুটিয়৷ উঠিয়াছে। 

(৫) মুনাঁজতে-বেওয়। £ বিধবার বিলাঁপ সম্বন্ধীয় এই পারিবারিক 
ও সামাজিক দরদপূর্ণ প্রীণস্পর্শী ছোট কাব্যটি সকলেরই হৃদয় অভিভূত 
করে। এই কাব্যের স্থর-যৌজনাও অপূর্ব । তাই অনেক সময় এই স্থুরভঙ্গিকে 
“স্বৌতুল্-নাক স্‌” বল! হয়। এই কাব্যের অন্ুবাদও হইয়াছে ভারতের 
বিভিন্ন ভাঁষায়। 

(৬) চটুপকীদাদ্‌ঃ ভারতীয় স্্রীলৌকদের সহিষুণত। ও সহদয়তাঁর 
এক মাধুর্ধতর। দরদ-পূর্ণ কাব্য । 

(৭) দেওয়ানে-হাঁলী £ ইহাতে হাঁলীর প্রথম জীবন ও পরবর্তী 
জীবনের প্রাচীন ও আধুনিক উভয় প্রকার দৃষ্টিতঙ্গীরই নানী প্রকার কবিতা 
সংযোজিত হইয়াছে। ঘজল কবিত৷ ছাড়া রুবায়ী, ক্ষমীদ1, তকীব.-বন্দ, 
তাঁরীখ ও কীতহ প্রভৃতি কাব্য-রূপের সমাবেশও ইহাতে রহিয়াছে । তাঁহার 
কীত1! অনেকট। রবীন্দ্রনাথের “কণিকা” কাব্যের অনুকরণে রচিত। বস্ততঃ 
হাঁলীর সকল কবিতাই বেশ উপদেশপূর্ণ। ইহাতে কোন কৃত্রিমতার আভা 
নাই--কি ভাব, কি ভাষায় । | 

দেওয়াঁনে-হাঁলীর ভূমিকা হিসাবে লিখিত তাহার 'মুকদ্দময়ে-শঅর্‌ ও 
শায়েরী' একটি বিশেষ প্রসিদ্ধ গ্রন্থ । ইহাতে উদ্ভুকাব্যাদির বিভিন্ন রূপ ও 
ভাবধারা প্রকাশপুৰক ইহাঁর আদর্শের স্বরূপটি প্রকাশ করিতে হালী সচেষ্ট 
হইয়াছেন । তিনি ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি বিশেষ আকুষ্ট ছিলেন, তাই 
ইংরেজী কাব্যাঁদর্শ হালীকে এই বিষয়ে কতকট। প্রভাবান্বিত করিয়।ছে। 

হালী ও আজাদকে এই আধুনিক ভাঁবধারাঁর যুগ-প্রবর্তক রূপে গ্রহণ 
করা যাইতে পারে । আধুনিক কাব্যের ভাব ও ভাষ। এই উভয়ের মধ্যেই 
অকৃত্রিমতা৷ ইহাদের কাঁব্যেই সর্বপ্রথম লক্ষিত হয় । 'তাঁছাঁড়। ইংরেজী কাব্যাদর্শে 
গঠিত পরিবার, সমাজ, শ্বদেশ, প্রকৃতি ও মাঁনব মনের সকলপ্রকার চিস্তাধারাই 
ইহারা সর্বপ্রথম তাহাদের কাব্যে প্রকাশ করিতে যত্ববান হুইয়াছেন। 
সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে ঘষে ইহাদের হইতেই কাঁব্যের নৃতন জীবন 
ও তৎসঙ্গে ইহার সতেজতা সর্বপ্রথম ব্যক্ত হয়। কিন্তু হালীর কয়েকটি 
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কাব্যই বিশেষ প্রপিদ্ধিলাভ করিলেও ইহা! একবাক্যে স্বীকার্ধ যে তিনি উর 
সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্ততূক্তি কখনই হইতে পাঁরেন নাই। উর 
সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ কবি না হইলেও তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর দরদী 
সমালোচক । এবং উদ” সাহিত্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধির নানা পথ দেখাইয়] 
আমাদের ধন্য করিয়াছেন । 

শম্হৃল্-উলিম। মহম্মদ হুসেন আজাদ আধুনিক সাহিত্যের যুগ-প্রবর্তক। 
তিনি একাধারে একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, প্রসিদ্ধ সমালোচক, বিজ্ঞ ভাঁষাঁবিদ 
এবং অতি স্থরসিক ও কাঁব্য-সমবঝদাঁর ব্যক্তি । আজাদ নিজে কাঁব্য হইতে 
গছ্য সাহিত্যকেই বিশেষ মূল্য দিয়া থাকিলেও, তিনি একজন খাঁটি কৰি 
ছিলেন । কাব্য-রস তাহার ছিল প্রকৃতিগত । তাহার প্রসিদ্ধ উদ্দুসাহিত্যের 
ইতিহ'স “আবে-হায়া্, একটি ইতিহাস হইয়ীও যেন কাব্যরসে তরপূর। 

আজাদের পিতা' প্রপিদ্ধ উদ“ কবি জৌকের বিশেষ বন্ধু ছিলেন বলিয়! 
বাল্যকাল হইতেই আজাদ তাঁহার ভাবী কাঁব্য-গুরুর মহিত অন্তরঙ্গভাবে 
মিশিবাঁর স্থধোগ পাইয়াছিলেন। তিনি জৌকের সহিত দিল্লীগ বড় বড় 
সাহিতা সংস্কৃতি সভায় যোগদান করিবার সৌভাগ্য লাঁভ করিয়াছিলেন । 
জৌকের মৃত্যুর পর আজাদ হৃকীম্‌ আঁখা খাঁন আঁয়িশ হইতে কাব্য।মুুশীলনে 
যত্ববাঁন হন। কিন্তু শীপ্রই পিপাঁহী বিদ্রোহের ফলে ত্াহাঁকেও দিল্লী পরিত্যাগ 
করিতে হয়। সৌভাঁগ্যবশতঃ সেই সময়ে উদ্ভু সাহিত্যের আরে। কয়েকজন 
প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তির সহিত আজাদও পাঞ্ভাবে একপঙ্গে মিলিত হন। তাহাদের 
মধো পূর্বে উল্লিখিত হালী ছাড়া রায় বহাছুর মুন্সী পিয়ারীলাল, ফরহঙ্গে- 
আস্বফিয়ার সম্পাদক মৌলবী সৈয়দ আহমদ্‌ ও মৌলবী করীমুদ্দীন্‌ প্রভৃতি 
আবে অনেকেই ছিলেন । তাহার] ও বিশেষ করিয়। তখনকার পাঞ্জাবের 
শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বা অধিকর্তার উতপাহ ও প্রচেষ্টায় তথায় 
আঞ্জুমানে-পঞ্জাব নামক একটি উদ সাঁহিত্য-সভাঁর প্রতিষ্ঠা হয় এবং 
আজাদের উপর ইহার তত্বাবধানের ভার অপিত হয়। এই আগুমানের 
মাধ্যমেই তিনি উদ্ভুসাহিত্যের নৃতন ধার! প্রবর্তনের স্থযোঁগ লাভ করিলেন । 
তিনি তথায়ই পর্বপাধারণকে বুঝাইয়! দিবার স্থযোগ লাভ করিলেন যে 
প্রাচীন একঘেয়ে প্রেমের কবিতা আর বর্তমান যুগে চলিবে না--আধুনিক 
মনের চাঁহিদ। অন্ুযাঁয়ী আধুনিক সাহিত্যের তাঁষা ও ভাবধারারও প্রবর্তন 
করিতে হইবে । তাহা হইলেই উর সাহিত্যের অগ্রগতি স্থনিশ্চিত এবং 
এই নব প্রচেষ্টায় আজাদ সর্বতোভাবেই সফলকাম হইয়াছেন । 


২৩৬ উচ্ছলাহিত্যের ইতিহাস 


আজাদ-কাঁব্যেও হাঁলীর কাবোর ন্যায় প্রাচীন ও নব্য এই ছুই 
কাব্যধারারই চর্চ৷ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বে ঘে সকল 
কবিতা লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি প্রাচীন কাব্যধারারই চর্চ। করিয়াছেন; 
আর তাহার পরে পাঞ্জাবে আমির আগুমানের তত্বাবধায়ক হিসাবে যে 
কাব্যধারার আলোচনা ও চ্চী করিয়াছেন তাহাতে নবীন কাব্যধারার বিকাশ 
হইয়াছে । তীহার প্রাচীন ধারার অধিকাংশ কবিতাই দিলীর অরাঁজকতার 
যুগে বিনষ্ট হইয়। গেলেও আমরা দেখিতে পাঁই যে, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার 
স্বযোঁগা পুত্র মৌলবী মহম্মদ ইব্রাহীম কর্তৃক “নজমে-আজাঁদ, নামক 
প্রকাশিত কাব্যে আজাদের প্র্চীন ধারার কয়েকটি কবিতাঁও স্থান- 
লাভ করিয়াছে । 
নবীন ভাবধাবাঁর পথপ্রদর্শকরূপে আজাঁর নিজেও কষেকটি ছোট ছেট 
মস্নবা ও অন্যান্য কবিতা 'লখিণাঁছেন। তাছাড়া অনেক ইংরেজী কবিতারও 
তিনি উদ্ব-রূপ দান করিয়াছেন। তীহার এই উদচ্-রূপাঁয়িত কবিতাঁগুলির 
বিশেষত্ব এই যে ইহা মোটেই. 'অন্বাঁদ বলিয়া মনে হয় না। ইহাদের 
প্রত্যেকটিই যেন মৌলিক কবিতা । আজাদের নূতন কাব্যধারঁর মধ্য 
হইতে নিয়লিখিত কয়েকটি কাবোর নীম করা যাইতে পারে £ 
(১) মসনবীয়ে-শবে-কদরূ ইহার মধ্যে ত্বালিবে-ইল্ম্‌, মহাজন ও 
চুর প্রভৃতি কয়েকটি কবিতা বেশ উ-্লখযোগ্য | 
(২) মস্নবীয়ে-হব্ব-উঅত্বন॥ (৩) আবরে-করম্। (9) খাব-ই- 
অমন) ও (৫) স্থবহে-উমীদ্‌ | 
নিদর্শনম্বরূপ তাহার 'ত্বালিবে-ইল্ম্‌* নামক কবিতাটি উদ্ধত হইল £_- 
হাঁয় মদ্রসে কে ত্বালিবেইল্ম অপ নে হাল মে; 
কল ক্থবহ ইম্তিহান্‌ হায় সে। ইন্‌কে খয়াল মে । 
মিল মিল কে ইয়াঁদ করতে হায় অপন্‌ মে দৌর্‌ স্3 
পঢ়তে জুদ] হুদ ভী হাঁয়' কুছ. ফিকর্‌ ও ঘর্‌ সে। 
করলে জো কুছ.কি কর্ন হায় শব, দর্মিয়ান্‌ হাঁয়) 
কল স্থবহ অপশী জান্‌ হায় অওর্‌ ইম্তিহান্‌ হায়। 
জী ছোঁড়, বৈঠে মর্দ, ইয় হিম্মৎ সে দূর্‌ হায়, 
ক্িস্মৎ তে। হরু ত্বরহ হায় পহ মিহনৎ জব্দর্‌ হায়। 
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অর্থাৎ মীদ্রাসাব ছাত্রর| তাদের পরীক্ষা কাঁল- এই চিস্তাঁতেই মগ্ন আছে। 
তারা একত্র লারি বেঁধে মিল দিয়া তাঁদের পড়া মুখস্ত করে; আবার, পৃথক- 
তাবে মন দিয়াও ভাদের পড়া শিখে । যা করবার এখনি করে ফেল, কারণ 
বাত্রি মাত্র আছে । কাল যে নিজের প্রাণসম পরীক্ষা]! অন্যমনক্ক হয়ে বস! 
এখন মাহুসের বাহিরে অদৃষ্টকে তো স্বীকাধ, সর্ষে সঙ্গে অধ্যবসায়ও চাই। 

মুন্নী দুর্গ। সহায় স্থরূব্-ও এই আধুনিক .যুগের নব-কাব্য-রীতি প্রবর্তনের 
একজন শ্রষ্ট।। তিনি ১৮৭৩ খুষ্টান্ষে জন্মগ্রহণ করেন। নব-কাব্যধারার 
একজন প্রধানতম বাহক হইলেও তিনি প্রাচীন কাব্যধারাকে মোটেই 
অবহেল। করেন নাই। তিনি ছিলেন বস্ততঃ প্রসদ্ধ আরবী প্রবাদ-_“খুধ, মা 
ত্বক] বর দ'অম। কদর? ( অথাৎ শীহ। উৎকৃষ্ট তাঁহ। গ্রহণ কর এবং যাঁহ। অপকুষ্ট 
তাহ ফেলিয়া দাও )-বাক্যের অন্ুনরণকারী | 

স্থরূর বাল্যকাল হইতেই কবি-ন্বভাব ছিলেন। তিনি যেমন ছিলেন 
স্বাধীনচেত। ব্যক্তি, তেমনি নান। দুঃখকষ্টের মধ্যে জীবন আতিবাহিত করিয়াও 
আনন্দের মহিত সময় অতিবাঁহত করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন । আবার, 
ঘালিবের ন্যায় মগ্যপাঁনাসক্ত হইলেও ইহ তাঁহার কাব্য স্থজনশক্তির একটি 
শ্রেষ্ঠ পরিপোষক ছিল মনে করা হয়। কিন্ত দুঃখের বিষয় নব নব কাঁব্যধাঁরাঁর 
একজন উদীয়মান পরিবেশক অকাঁলেই মাঁত তাহার ৩৭ বংলর বয়সে ১৯১০ 
খৃষ্টাব্দে অস্তমিত হইয়া যাঁয়। 

স্বরূরের কাব্যধারাঁর কয়েকটি বশিষ্ট্যই বিশেব লক্ষণীর | ইহাদের মধ্যে 
সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হইল সুরূরের আত্মসমাঁহিত ভাব, অনন্যমনস্কতা, সহৃদয়তা 
, ও প্রতীতিবুক্ত ধারণা । এই বিষয়ে এই যুগের আর কোন কবিই তাহার 
তুল্য নহেন। এই বৈশিষ্ট্য উদ কবিদের মধ্যে কেবলমাত্র মীর তকী মীরের 
কাব্য ধারায়ই বিশেষ লক্ষিত হয়। বস্ততঃ এই উভয় কবির জীবনধারাও 
অনেক্ট। একই প্রকার ছিল। তাই ছুংখ, বিষাদ ও নৈরাশ্ের ছায়। আমাদের 
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আঁলোচ্যমান কবির কাব্যে বিশেষভাবে বিদ্যমান । স্ুূরের নিম্ললিখিত 
কবিত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :__ দেওয়ারে-কুহন্‌, হসরতে-শবাব, আন্দুহে- 
ঘুর্বৎ, মূর্ধানে-কফস্‌, ইয়াদে-ত্বিফ লী, বুল্বুল্‌ ক ফসানহ, হলরৎ দীদাঁর ও 
মাতুম্‌ আর্জ, প্রভৃতি । 

স্থরূর-কাঁব্যের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য দেশপ্রেম । তাহার এই উদ্বার দেশপ্রেমের 
মধ্যে কোন সম্প্রদায় ব। ধর্মের গৌড়াঁমি নাই। ইহ! লক্ষ্য করিয়। বল! 
যাইতে পারে যে তিনি সম্পূর্ণভাবে একজন ভারতীয় কবি। বাঁঙলীর প্রসিদ্ধ 
সাহিত্যিক দেশবরেণ্য বন্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জাতীয় সঙ্গীত *বন্দেমাতরম্, 
কবিতার উদ্ছ ব্ূপায়ন তিনি “মাঁদরে-হিন্দ নামে করিয়াছেন। অন্যান্য 
দেশপ্রেম কবিতার মধ্যে তাহার নিয়লিখিত করিত প্রসিদ্ধ :--খাঁক্‌ ও 
উঅত্বন্, আবূসে-হব্বে-উঅত্বন্‌, হস্রতে-উঅত্বন্‌ ও ইয়াঁদে-উঅত্বন্‌। এই প্রসঙ্গে 
দেশাম্মবোধের সহিত যুক্ত তাহার কয়েকটি প্রেম-কবিতাঁরও উল্লেখ করা 
যাইতে পারে £-ফসানায়ে গুল্‌ ও বুল্বুল্‌ এবং শম1 ও পরওয়ান]। 

স্থূব-কাব্যধাঁরাঁর তৃতীয় পর্যায়ে তাহার এতিহাঁপিক ধর্মসন্বন্ধীয় 
কবিতাঁর উল্লেখ করা যাইতে পারে । এই নকল কবিতার মধ্যেও কাব্যোচিত 
সকল লক্ষণই স্থপ্রতিঠিত দেখিতে পাই । যেমন উদাঁর ভাঁব, তেমনি মন্ৃদয়, 
অকাএম চিন্তাঁধার] তীহাঁর এই কবিতাঁগুলিকেও জাতিধর্ম নিবিশেষে সকলের 
নিকটই মহমীয় করিয়া তুলিয়াছে। এই প্রসঙ্গে তীহার “জম্না? ( যমুন।.) 
ও “গঙ্গা” কবিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই উভয় কাঁব্যেই এঁতিহাঁসিক 
ভিত্তির কোন খেলাফ না করিয়া প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও সহ্ৃদয়তার সহিত হিন্দু- 
চিন্তাধারার বিশ্লেষণ করা হ্ইয়াছে। এই প্রকার তীহার অন্যান্ত কবিতার 
মধ্যে পদ্মিনী, পদ্দমিনী কী চীত, সীত] জী কী গিরিয়হ ও জারী, মহারাজ 
দশরথ কী বে-ক্করাঁরী, সতী ও নৃরজহান্‌ কা মজার্‌ উল্লেখষোগ্য। 

স্থুদ্ূরের কয়েকটি উপদেশপূর্ণ কবিতারও উল্লেখ আছে। কিন্ত তাহ। 
কখনই নীতিবাগীশ শিক্ষকের নীরস উপদেশের মধ্যেই ব্যাপ্ত নহে; তাহার 
মধ্যেও কাঁব্য-রদের প্রাচ্য ঘথেষ্টই দেখিতে পাওয়া যাঁয়। এই জাতীয়: 
কবিতার মধ্যে তাহার জনে-খৃশ.বৃ, বে-সবাতী ছুনিয়! € আদায়ে-শরম্‌ 
প্রভৃতির নাঁম কর] যাইতে পারে। 

অন্তান্ত আঁধুনিক কবির ন্যায় স্বরূরও অনেক ইংরেজী কবিতার উদ্ছ 
কাবাক্বাদ করিয়াছেন। এই সকল কবিতা অনুবাদ হইয়ও উদৃ'সাহিত্যকে 
যথেষ্ট সমুদ্ধ করিয়াছে_কাঁরণ, ভাব ধার করা হইলেও ভাষাঁর ছন্দে ও 
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লালিত্যে ইহা ঠিক আহরণ বলিয়া মনে হয় না; গ্রহণের বৈশিষ্ট্যে এই 
কবিতাঁসকলও মৌলিকতারই দাবী করিতে পাঁরে। ইহাদের মধ্যে নিয়লিখিত 
কবিতা উল্লেখযোগ্য £-মূর্ধাবী, তরানায়ে-খাঁবও বচ্চহ আওর হিলাঁল, 
কার্জারে-হাস্তী, উমিদ্‌ ও ত্বিফলী, মৌপিমে-হ্র্মা কা আঁখিরী গুলাব, 
এখং কুয়িল্‌। 
স্থরূর-কাব্যের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য তিনি অনেক হিন্দী শব্দের 
স্ব-ব্যবহাঁর দ্বার উদ্ছ কাব্যের সমুদ্ধি ও সঙ্গে সঙ্গে ইহার মাঁধূর্ষও বদ্ধিত 
করিয়াছেন। তাহার ধর্মমূলক কবিতাসমুহে তিনি অনেক খাঁটি হিন্দী শব্ধ 
ব্যবহার করার স্থযৌগও পাইয়াছেন, কিন্তু এই বাবহারে কোন পক্ষপাতিত্বের 
দোঁষ পাঁওয়] যায় না-শব্ববিন্তাস ও অলঙ্গাঁরাঁদির প্রয়োগ যেমন হইয়াছে 
স্থুদংবদ্ধ, তেমনি রহিয়াছে তাহাতে লাঁলিতা ও মীধুর্ষের অপূর্ব বিকাঁশ। 
স্থূরের এই সকল বিভিন্ন কবিতা খম্খানায়ে-সথরর ও 'জামে-স্থবূর্‌, 
নামক ছুইটি কাব্য-সংগ্রহের মধ্যে নিবদ্ধ রহিয়াছে । কবিতা সংগ্রহের 
ব্যাপারে তিনি সকল সময়েই উদ্দাপীন ছিলেন বলিয়! তাহার অনেক কবিতা 
সময়ের বিপধয়ে বিনষ্ট হইয়] গিয়াছে । কিন্ত তাহ! হইতেও বড় দুঃখের কথা 
তাহার লিখিত অনেক কবিত। বর্তমানে অন্তের নাঁমে প্রচারিত হইতেছে। 
তাহার দারিদ্র্য ও উদ্রাপীনতার সুযোগ নিয়া কোন ধনী প্রকাশক এই 
স্থনামের স্থযোগ লাভ করিয়াছেন । কবির মৃত্যুর পরে তাহার লিখিত কোন 
পত্র হইতে এই তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে । জানিনা কোন সেই অধম পাঁমর 
স্থকবি বলিয়। সম্মান পাইয়া আদিতেছেন | 
আকবর ইলাহাঁবাদী 'আঁধুনিকযুগের কাঁবাধারাঁয় এক নৃতন বৈশিষ্ট্যের 
্জনকাঁরী। এই বৈশিষ্ট্য আপন প্রতিভায় সমুজ্জল । তিনি একাই ইহার 
ধারক ও বাহক। আকবরের ভাবধারান্ন তুলনা হয় অনেকট! বাঙলার 
সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মহিত। তবে বন্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সাঁধন। 
গছ্যে, আঁর ইলাহীবাঁদী তাহার মাধনা কবিতার মাধ্যমে করিয় গিয়াছেন। 
সৈয়দ আকবর হুসেন রিজ.বী ১৮৪৬ খুষ্টব্দের ১৪ই নভেগ্বর এলাহাবাদে 
জন্মগ্রহণ করেন । তাহাঁর পিতামীতা। বিশেষ সঙ্গতিসম্পন্ন ছিলেন না। তাই 
.সবকারী স্থল ও দাতব্য মান্রাপায় তাহার বাল্যশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ১৮৬৬ 
খৃষ্টাব্দে তিনি মুক্তানী (বা মুখ তারী ) পরীক্ষ। পাঁশ করেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে 
সরকারী তহশীলদার-পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্টের (উদ) 
নথীপত্র পাঠক বা! মিসল্‌-খানী পদ লাত করেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ওকাঁলতী 
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পাঁশ করিয়া তিনি সরকারী উকিল হিসাবে চাঁকরী আস্ত করেন। এবং 
১৮৮০ খৃষ্টাব্ধে তিনি মুন্স্বিফ. পদে উন্নীত হন। ১৮৮৮ খুষ্টাব্বে তিনি 
সাবডিনেট জজ এবং ১৮৯৪ খুষ্টাবধে তিনি পেই পদ হইতে উন্নীত হইয়া ছোট 
আদালতের জজ-পদ প্রাপ্ত হইলেন। এই পদ্দে থাঁকাঁকালীনই তিনি সরকার 
হইতে খানবাহাঁছুর, উপাধি লাভ করেন। এবং শীদ্রই চাকরী হইতে 
অবসর লাঁভ করিয়া পেন্শন পাইতে থাকেন। এই অবপর-কাঁলীন তিনি 
কেবল কাব্যপাঁধনাই করিয়। গিয়াছেন। অবশেষে ১৯২১ খুষ্টান্বে তিনি 
প্রাণত্যাগ করেন। 
আকবর স্বভাঁবতঃই শিষ্ট ও ভদ্র এবং সদা-আনন্দময়, প্রফুল চিত 

ও রপিক ব্যক্তি ছিলেন । তিনি অতি সহৃদয়, সামাজিক ও মিশুক ব্যক্তি 
এবং বন্ধুবান্ধবদের গল্প ও হাস্তকৌতুকে আপ্যাঁয়িত করিতে বিশেষ পটু 
ছিলেন। তাছাঁড়। তাহাঁর বন্ধুবান্ধবদের নিকট লিখিত চিঠিপত্র হইতেই 
প্রমাণিত হইতেছে যে তিনি বিশেষ ন্যাঁয়নিষ্ঠ এবং সরল ও অকপট ব্যক্তি 
ছিলেন । ধর্ম হিসাবে তিনি সুন্নী সম্প্রদরায়ভূক্ত হইলেও তাহার মধ্যে ধর্মের 
কোন গৌড়ামীই ছিল ন!। এই সদা গ্রফুল্লচিত্ত ব্যক্তিও তাহার শেষ বয়সে 
তাহার অতি আদরের পুত্র হাঁশিম়ের অকাল মৃত্যুতে খুব ম্রিয়মান হইয়। 
পড়েন। তীাহ'র এই পুত্রের উদ্দেশ্যে লিখিত নিয়লিখিত দুইটি বয়ৎ হইতেই 
ইহা স্পষ্টতঃ প্রকাঁশ পাইতেছে, 

উঅ চমন্‌ হীমিট গিয়। জিন্‌ মে কি আম্মী থী বহারু; 

আব.তুঝে পাঁকর্‌ মাঁয় খায় বাঁদে-বহারী কিয়? করে]। 

বুজ মে-ইশরৎ মে বঠান। থা জিসে উঅ উঠ গিয়া 

আব. মায় আয় ফর্দ! তিরী উমীদ্‌ওয়ারী কিয়! করে] । 
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অর্থাৎ, যাহার মধ্যে বসস্ত বিরাজমান ছিল, সেই বাগানই বিনষ্ট হইয়া 
গিয়াছে; হে বসস্তের হাওয়া, তোমাকে পাইয়া এখন আমি কি করিব? 
যাহাকে আনন্দ-উৎসবে বসানোর কথ। ছিল, সে চলিয়া নাছিল হে 
ভবিষ্যৎ, তোমাকে আর কি বলিয়। সাস্বন। দিব? 


আধুনিক কাব্যের প্রথম পর্যায় ২৪১ 


স্মাকঘর ছিলেন শ্বভাঁব-ফবি এবং বাল্যকাল হইতেই তাহার কক্দিত। 
লেখার প্রতি বিশেষ আগ্রহ ও উৎনাহু ছিল। এবং আমর! দেখিতে পাই ষে 
তাহার কোন কোন বাল্য কবিতাও তাহার “কুলিয়াৎ-এ স্থানলাভ 
করিয়াছে। প্রসিদ্ধ আতিশের শীগ.রিদ্‌ ঘুলাম হুসেন ওঅহীদ তাঁহার বাল্য- 
কনিতাঁসমূহ পরিশুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন । এই সময়ে তিনি আরবী ও ফারসী 
সাহিত্যের যথেষ্ট চর্চা করেন । আর পরবর্তীকালে চাকরীর স্থযোগে তিনি 
ইংরেজী সাহিত্যেরও বিশেষ আলোচন। করিয়াছেন । বস্ততঃ এই প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য উভয় শ্রেণীর সাহিত্যই তাহার কাঁব্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে । আকবরের কাব্যচর্চার কাল স্থবিস্তত এবং কবিবর নিজেই 
ইহাকে পাঁচ পর্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন । 

আকবরের প্রথম পর্যায়ের বাল্যকবিতাকে ১৮৬৬ খুষ্ট!ব্ব পর্যন্ত সীমাবদ্ধ 
কর। যাইতে পাঁরে। এই কাব্যধারায় দিল্লী ও লক্ষৌর প্রসিদ্ধ কবিদের 
অনুসরণে তিনি মাঁমূলীভাঁবে প্রাচীন ধাঁরারই প্রবর্তন করিয়াছেন । এই 
সময়ে তিনি অনেক ঘজলই লিখিয়াছেন এবং মুশীঅরা ব। সংস্কৃতিসভায় 
অনেক প্রেমগীতিও আবৃত্তি করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে আকবরের বৈশিষ্ট 
বিশেষ লক্ষিত হয় না। 

ছিতীয় কাবাধুগ হইতেই আকবরের নিজন্ব কাব্য-বৈশিষ্ট্য ক্রমশঃ 
লক্ষিত হয়। এই যুগ ১৮৬৬ হইতে ১৮৮৪ খুষ্টাব্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সময়ে 
তাহার কাব্যধারাঁয় যেমন নৃতনত্ব ও মৌলিকতাঁর উন্মেষ হয়, তেমনি ইহার 
ভাবপ্রকাঁশ ও আবেদনেও যথেষ্ট অকপটতা। ও রনবোধের পরিচয় পাওয়। 
যাঁয়। মাঁমুলী, গতানুগতিক কাব্যান্শীলনে কবিবর সময় সময় মনোনিবেশ 
করিলেও ইহার মধ্যে একটা বিশেষ গতিভঙ্গীর ছাপ দৃষ্ট হয়। এই সময়েই 
শব, অলঙ্কার ও ছন্দ বিন্তাসেও তাহার কাব্যে স্জনীশক্তির বিকাশ 
অুভূত হয়। 

তৃতীয় যুগের কাব্যে আকবর একজন তারত-বিখ্যাতত কবিরূপে 
প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই যুগকে ১৮৮৪ হইতে ১৯০৮ খুষ্টাব পর্যস্ত সীমাবদ্ধ 
করা হয়। এই সময়ের কাব্যে যেমন তাহার স্বভাঁব-কবির লকল পরিচয়ই 
উদাটিত হইতে থাকে, তেমনি ইহার বিশ্বজনীন আবেদনও বিশেষরূপে 
প্রকট হয়। এই যুগেই সর্বপ্রথম লক্ষিত হয় যে তীহাঁর চিত্রচাঞ্চল্যকর 
ঘজলসমূহ ক্রমশঃ উপদেশপূর্ণ কবিতায় বূপাস্তর লাভ করিয়াছে । আমাদের 


আকবর সকল সময়েই স্থরমিক কবি ও হাস্তকৌতুকপ্রিয় ব্যক্তি। কিন্তু এই 
১৬ 
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যুগের কৌতুকপূর্ণ কবিত! যেমন গভীর অর্থপূর্ণ, তেমনি বিশেষ ইঙ্গিতযুক্ত ও 
ব্যরনাময়। এই যুগের অধিকাংশ কবিতাই তাহার কুল্লিয়্াতের প্রথম ও 
দ্বিতীয় ভাগে অস্ততৃক্তি হইয়াছে । এই ঘুগেই প্রথম তাহার আধ্যাত্মিক ও 
স্থৃফীতত্বপূর্ণ কবিতার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। 

আকবরের কাব্য-ইতিহাঁসের চতুর্থ ও পঞ্চম পর্যায়কে যথাক্রমে ১৯০৯ 
হইতে ১৯১২ এবং ১৯১২ হইতে ১৯২১ খুষ্টাব্ধ পর্ধস্ত এই দুইভাঁগে বিভক্ত করা 
হইয়াছে । এই ছুই পর্যায় তাহার তৃতীয় যুগের কাব্য সাধনারই আঁরে। উন্নত 
সংস্করণ মাত্র। তৃতীয় যুগে যে কাব্যধারাঁর উন্মেষ হয়, তাহাই পরবর্তীকালে 
পরিপূর্ণভাবে বিকাশ লাঁত করে। কাব্যের ছন্দ-রীতির বিশালতা ও ভাব- 
ধারার গভীরতা ও রসান্থগ্রাহিতাঁয় এই যুগ ছুইটি বিশেষভাবে সমুজ্জল হইয় 
উঠিয়াছে। এই যুগদ্ধয়ের অধিকাংশ কবিত! তাঁহার কুল্লিয়াতের ৩য় খণ্ডে 
অন্তভূক্তি হইয়াছে । 

আঁকবর-কাব্যের সমষ্টিযুক্ত সমগ্র কুল্িয়াৎ তিনখণ্ডে বিভক্ত । ইহার 
প্রথম ছুইটি তাহার জীবদ্দশায়ই প্রকাশিত হয়। আর ইহার তৃতীয় খণ্ড 
আকবরের মৃত্যুর পরে তাহার পুত্র কর্তৃক প্রকাঁশ লাভ করে। কথিত আছে, 
এই সকল কবিতা ছাড়া! অসহযোগ আন্দোলনের (৩০. 0০-01672100 
[$1০৬60727 ) ইতিহাসরূপে তিনি "গান্ধীনামা” নামে একটি কাব্যও 
লিখিয়াছিলেন ৷ কিন্তু রাঁজকীয় পরিস্থিতির চাপে তিনি ইহ] প্রকাঁশ করিতে 
বিশেষ ভরসা পান নাই। এইরূপ আরো অনেক কবিতা তাহার কবি- 
মনের সন্তপ্টি বিধানার্থেই লিখিয়াছিলেন-যাঁহা তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে 
গোপন রাঁখিয়াছেন। 

আকবর বিশেষ করিয়! কবি বলিয়াঁই গ্রসিদ্ধি লাঁভ করিলেও গ্াহার 
গছ স[হিত্যেরও উল্লেখ আছে। এবং ঘালিবের হ্যায় নান বন্ধুবান্ধবের 
নিকট লিখিত চিঠি-পত্রের মাধ্যমেই আমরা কবির ব্যক্তি-মানসের খাটি 
পরিচয়টি পাই। যে সকল ব্যক্তির মহিত তিনি চিঠিপত্রের আদান প্রদান 
করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে নিয়লিখিত স্থহদ-ব্যক্তি উল্লেখযোগ্য-__খাজা হমন 
নিজামী, মুন্দী দিয়ানরায়ন নিগম্, আহনন্‌ মার্হরবী, শীর্জ! মহম্মদ হাঁদী 
আজীজ. ও মৌলবী আব্দ,ল মাঁজিদ্‌ দরিয়াবাদী। 

আকবর বিশেষ করিয়। ঘজল কাঁব্যই লিখিয়াছেন। এবং এই কাব্য- 
ধারার মাধ্যমেই তিনি সকলপ্রকাঁর ভাবের বিনিময় সাধারণভাবে করিয়া 
গিয়াছেন। ঘজলের নিজম্বরূপ প্রেমগীতি ছাড়া সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি 
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এবং রন ও কৌতুকপূর্ণ সকল প্রকার কবিতারই সমাবেশ ইহাতে 
দেখিতে পাই। 
আকবরের কাব্যধাঁরা বিবর্তনের তিনটি রূপ সাধারণভাবে প্রকাশের 

চেষ্টা করা হইল। তাহার প্রথমধুগের কাব্যধারার নিদর্শনম্বরূপ নিয়লিখিত 
কবিতাঁংশটি উল্লেখযোগ্য । 

কহী' দিল্‌ হে। কহী মৈ' বাঁয়িসে-বেতাবীয়ে-দিল্‌ হে]। 

কহী" আন্দাজে-বিস্মিল্‌ হে! কহী' মৈ' নাঁজে-কাত্বিল্‌ হো ॥ 

কহ" জলুঅ হে ম্বরৎ ক। কহী' হে শাহিদে-মাঁনী। 

কহী" হো! মহ.মিলে-লয়ল। কহী লয়লায়ে-মহ.মিল্‌ হো ॥ 

কহী' আশিকৃ কা মতলব, হেঁ। কহী' মাশুক্‌ কী খাহিশ। 

কহী" মজবৃরে-মত্লব, হো কহী" মুখতারে-কাঁমিল হো ॥ 

কহী' তস্বীরে-হায়রৎ হো কহী" মহবে-পরীশানী | 

কর্মী হে শীফতা রখ. ক। কহী' জুল্ফুন্‌ ক1 মায়িল, হো ॥ 

কহী' হো উঅল উঅলা দিল. কা কহী' হে। জব ৎ আঁকিল ক। 

রওয়ামী মে কহী' দরিয়া কহী' রুকৃনে মে সাহিল. হে।। 


09৯ ০১ ০৪১৪৬) ৮৩০০০ ০৮০ শ্/)৯ ০৪৩ রড 

১১৯ ০93) ৩৮০ ভা ৩৯ ০০০৫ )০১] ৩৫ 

৩০ ০০৩ 3৯ তো ৮ 4০) 9০ ০0১৯ 89৯ তো 

১) ০১ শিস ৪ 08 তাস বগঞা সস ০১১ ও 

00১1৯ ্্ ও )8৯ত ভিড 5) 05০৮ 02 ভ্জর্ট 

১১৯ ০৪ 9১৩৩০ শর্ট ও 0৯ ০০ 9) শ্্ 

_ ৬৪২8 ১ ৩ ০০৯ ০৬৯ 7০ আগ 

১১১ ০১০০ ৮ ১৭) ৩ ৮ 34985 ৬ ১৯ ভ্ট 

_ ৬ ০3৩ 2৮০ ০9৯ এ ৮ ০১42) ৩১৯ ০ 

১০৯ ০৬০৮ উষ্ঠগ 59 শর্ট & ০ ভর আত 59) 
অর্থাৎ, কখনও আমি মন, আবার সময়ে সময়ে মনের অশান্তির কারণ) 
কখনও নিজে উৎসর্গারুৃত রূপে (প্রস্তত ) হই, আবার সময়ে ( উৎসর্গের ) 
হস্তারূপে গর্বান্ছভব করি। কখনও আমি রূপের গ্রণগ্রাহী, আবার কখনও 
আমি ( অরূপ) অর্থের পূজারী; কখনও আমি লায়লার বাহক, আবার সময়ে 
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নিজেই লায়লায় ব্ূপান্তর লাভ করি। কখনও আমি প্রেমিক বা ভক্ত, 
আবার সময়ে নিজেই প্রেমের স্বরূপে ব্ূপাস্তর লাভ করি; কখনও আমি 
নিজেকে একান্তভাবে ( অনিচ্ছাসত্বে ) বাধ্য মনে করি, আবার সময়ে নিজেকে 
সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন ও পরিপৃণ মনে করি । কখনও আমি নিজে মহাবিস্ময়ে 
রূপাস্তর লাঁভ করি, আবার সময়ে ছুঃখ সমুদ্রে মিলিত হই ; কখনও আমি 
( তাহার ) শ্রী-মুখের প্রতি আকধিত হই, আবার সময়ে (তাহার চাঞ্চল্যকর) 
কেশদামের প্রতি লালায়িত হই। কখনও আমি অনুভূতিকে মান্য করি, 
আবার সময়ে জ্ঞানের প্রাধান্য স্বীকার করি; কখনও আমি আ্রোতন্থিনীর ন্যায় 
প্রবাহমান, আবার সময়ে তীরের ন্যায় নিশ্চল। 


কবির মধ্যযুগের চিন্তাধারার নিদর্শনম্বরূপ নিম্নলিখিত রন বয়ৎ 
উদ্ধত হইল ₹-_- 
হর্‌ ইরাঁদে মে নজর আঁতী হৈ অক স্ব রতে-ইয়াস্‌। 
শঘল্‌ অব কুছ.ভী নহী' ফস্খে-আজীমৎ কে সিওআ ॥ 
মুত্বমইন্‌ হো কে লগাতা৷ হো লহদ্‌ মে' বস্তর্‌। 
অব উঠাতা হৈ মুঝে কৌন্‌ কিয়ীমৎ কে সিওআ|। 
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অর্থাৎ, সব কাঁমনার মধ্যে কেবল নিরাশের প্রতিমূতিই দৃষ্টিগোচর হইতেছে; 
স্থির-প্রতিজ্ঞার ব্যতিক্রম করা ছাড়া আর আমার কোঁন কাঁজ নাই । নিরুদ্িগ্ন 
চিত্তে আমি মৃত্যুশয্যার পোষাকেরই আয়োজন করিতেছি ১ কিয়ামত ছাঁড়। 
এখন আর আমাকে কে উঠাইতে পারে ? 
অথবা, 
ছুনিয়া ক! দীদনী উঅ তমাঁশ। নিকল্‌ গয়া । 
অব গর্দ রহ গয়ী হৈ উঅ মেলা নিকল্‌ গঞ্জা॥ 
অর্থাৎ, পৃথিবীর ত্রষ্টব্য সকল রং তামাশা! (আম। হইতে ) মুছিয়। গিয়াছে 3 
এখন কেবল ইহার ধুল৷ রহিয়৷ গিয়াছে, ইহার সকল জনসংখ্য। মুছিয়া 
গিয়াছে । ্‌ 
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তাহার শেষজীবনের কাব্যধারার নিদর্শনপে আমরা পাই, 
বে তাল্গুক্‌ মন্জিলে হাস্তী সে গুজরা দিলে-মর1। 
ইস্‌ কী নজরূন্‌ মে সজাওআর তমন্না কুছ ন থা। 
নহী” হৈ কাম্‌ জবান্‌ ক' কুছ অব. ছুয়! কি দিওঅ1। 
নজর্‌ কিসী পহ নহী' হৈ মেরী খুদ। কে সিওআ৷ ॥ 
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অর্থাৎ, এই অসংবদ্ধ অস্তিত্বের আবাঁস হইতে আমার মন নিবৃত্ব হইয়াছে__ 
ইহার দৃষ্টিপথে দর্শনীয় আর কিছুই নাই। এখন আর প্রার্থনা” ছাঁড়। আর 
আমার কিছুই বলিবার নাই-_খুদ! বা ভগবান ছাঁড়। আর কিছুই আমার 
লক্ষ্য নয়। 
অথবা, | 
নবী কো৷ সমবা! নহী” হে! অব তক্‌ অগর্চি উঅ অস্থল্‌ মুদঅ। হৈ। 
খুদা কো৷ অল্বত্ত জান্ত1 হে খুদ্রা যহী হৈ জো হে রহ হৈ॥ 
জুদ্ায়ী নে হী বনাইয়! মুঝ কে জুদা নহ. হোতা তো টৈ' নহ হোঁতা। 
খুদ| কী হস্তী হৈ মুঝ সে সাবৎ খুদ্া নহ. হোতা তো মৈ নহ, হোতা ॥ 
অর্থাৎ যদিও নবী ( পয্মঘস্বর বা অবতার )-ই আমাদের আদর্শ পুরুষ, তাহ। 
হইলেও আমরা এখনও তাহাকে বুঝিতে পারি নাই। আমরা নিশ্চিত 
জানি যে তিনিই খুদ্া যিনি আদর্শের পথে চলিয়াছেন। (খুদী-) বিচ্ছেদই 
আমার স্থষ্টির কাঁরণ ; ঘি বিচ্ছেদ ন। থাকিত, তাহা হইলে আমার অস্তিত্বই 
থাকিত না। আমার অস্তিত্ব হইতেই খুদ্দার অস্তিত্বের প্রমাণ হয়-_যদি খুদা 
ন1 থাঁকিত, তাহা হইলে আমারও কোন অস্তিত্ব থাকিত না । 
আকবর-কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হাস্তরসের স্থষ্টি ও এই হাম্তকৌতুকের 
মাধ্যমে বেশ তত্বপূর্ণ ভাবের সমীবেশ। বাহিকভাবে অনেক সময় মনে 
হয় তিনি বুঝি হাঁলক। কবিতাই লিখিতেছেন, কিন্তু বিশেষ করিয়৷ লক্ষ্য 
করিলে দ্বেখিতে পাঁওয়। যাঁইবে যে তাহার কি সমাজ, কি রাজনীতি, বা 
ধর্ম সম্বন্ধীয় সকল প্রকার কাব্যধাঁরাঁ়ই হাস্যরসের মধ্যপিয়। তিনি গভীর 
চিন্তাধারার পরিবেষণ করিয়াছেন । তাছাড়া তাহার কাব্যে বিদ্রপাত্মক 


২৪৬ উদুলাহিত্যের ইতিহাস 


গ্লেবস্থচক অনেক কবিতাই দৃষ্ট হইলেও, ইহাদের মধ্যে কোন ক্র র কটাক্ষ 
নাই। তিনি সহামগভৃতিপূর্ণ দৃষ্টিতে সামাজিক দকল প্রকার ক্রটিবিচ্যুতি 
ও গ্লানিকে দূর করিবার উদ্দেস্তেই বিশেষ করিয়া এই সকল হান্তাকৌতুকপূর্ণ 
বিদ্রপাত্মক কাব্যধারার সমাবেশ করিয়াছেন । আকবর মনে প্রাণে খাঁটি 
দেশপ্রেমিক ছিলেন--তাই তাহার কাবো বিদেশী হালফ্যাঁসান ও কৃত্রিম 
ভাবধারার প্রতি কটাক্ষপাঁত বিশেষ করিয়া দৃষ্ট হয়। এই প্রসঙ্গে আমাদের 
ত্বত:ই বন্ধিমচন্দ্রের কমলাকাস্তের দপ্তর?”-এর কথা মনে হয়। তবে কমলা- 
কান্তের দপ্তর বা বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য হা শ্তকৌতু কপূর্ণ গ্রন্থ গদ্যে লিখিত, কিন্ত 
আকবরের রসভাপগ্ডার কাব্যাকারে গ্রথিত। 
ধর্ম, শিক্ষা, রাজনীতি বা সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক আকবরের কয়েকটি 
বিদ্রপাত্মক কাব্যধারাঁর নিদর্শন নিষ্গে প্রদত্ত হইল। ধর্ম বা সংস্কৃতি সম্বন্ধে 
কি কঠোর বিদ্রপ ! 
মত্বীবৎ মে' তী অব. ইয়াঁদে-খুদ1! আতী নহী' উন্কো। 
ছু'আ মুই সে ন নিকৃলী পাঁকটে1 সে আজিয়াঁন্‌ নিকৃলী ॥ 
অর্থাৎ দুঃখের সময়েও আর তাঁহাঁর খুদা-নাম মনে আসে না। মুখ হইতে 
( খুদার নিকট ) প্রার্থনা বাহির হয় না--পকেট হইতে (বিদেশী শাসকের 
নিকট ) আবেদন বাহির হয়। 
স্বাভাবিক শিক্ষার কোন মূল্য না দিয়! পাশ্চাত্য শিক্ষার অন্থকরণ 
প্রিয়তাকে বিদ্রপ করিয়া কবি বলিয়াছেন, ্‌ 
ন তীর্-অফ গানী হৈ ন অব. হুকুম্রাঁশী ; 
ন উঅ উজজায়ে-মিলৎ ন কুরান্খানী। 
ন বাহম্‌ আদব. হৈ ন উঅ মিহর্বানী ; 
যহী কহতী ফিতী হৈ লড়কে কী নানী । 
হর্‌ অকু শাখ, মে পাঁস য়হ অয় বুআ! হৈ; 
মের! লাল্‌ কালজ্‌ ক! কাকাতুআ হৈ। 
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আধুনিক কাব্যের প্রথম পর্যায়. ২৪৭ 


অর্থাৎ এখন আঁর তীর ছোড়া, পরিচালন-স্পৃহা, দেশপ্রেম ব। কোরান- 
পাঠের চর্চা নাই । সৌজন্য বা অনুরাগ (চর্চ1)-ও নাই : ইহাই বলিতেছিলেন 
বালকদের দিদিমা । ও পিশিমা, (এখন) প্রত্যেক বিভাগে ( পরীক্ষা ) 
পাশ-ই একমাত্র সাধনা আমার ছেলে কলেজের কাকাতুয়1 | 


পরাঁধীনতাঁর নাঁগপাশ কেমনভাবে আমাদের অমানুষ করিয়। তুলিয়াছে, 
তাহার বর্ণন1 প্রসঙ্গে কবি বিদ্রপ করিয়া রসের জোগান দিয়াছেন, 


বাবু কহনে লগে বজিটু পহ লড়ে ; 

মুক্ত, কো দেখো অপনে “হক. পহ আড়ো। 

কহ দিয়! স্বাফ, হম্নে অয় মহরাঁজ ; 

হে! মুবারক্‌ তুম্হে ইয় কাম্‌ ইয় কাজ। 

মা মকীমানে-কোয়ে দিল্দারীম্‌। 

ইয়। ডিপুটেশন্‌ অস্ত, ইয়। ঘমে-মেম্‌। 

খেঁচো ন কমানো কো ন তল্বার্‌ নিকাঁলে। ; 
জব তোপ মুক্ষাবিল্‌ হৈ তো! অখ বার্‌ নিকালো। 


অর্থাৎ, বাবু কহিতে লাগিলেন, বাঁজেট নিয়! লড়াই কর, নিজের দেশের প্রতি 
খেয়াল কর, আর নিজ দাবীর পক্ষ সমর্থন কর । (কিন্তু) আমরা পরিক্ষার 
বলিয়। দিলাম, হে মহারাজ এই কাজ ও কর্তব্য তোমারই সাজে-_ আমরা 
শান্তির নির্জন কোনে বেশ স্থখেই আছি। ডিপুটেশান (অর্থাৎ নিজ 
দুঃখের আজি পেশ করা )-ই হউক বা! স্ত্রীজাতির ছুঃখব্যথাই হউক, তীর 
ছোঁড়া বা তলোয়ার উঠানোর দরকার নাই । যখন কামানের গুলি আসিয়! 
সন্মুথে পড়িবে, তখন “পত্রিকা” বাহির কর। 


শব্দের বিচিত্র ব্যবহার দ্বারা অন্যের কাব্যকে কি স্থন্বরভাবে আকবর 

নিজের কাব্য করিয়া নিয়াছেন এবং এই সঙ্গে হাম্যরল ভাগ্ীরের 
সমৃদ্ধিও লক্ষণীয় । 

করীম] ব-বখ-শাঁয়ে বর্‌ হালে-কৌম্‌ 

স্বলউঅৎ অন্ত রায়েজ, দূরীশান্‌ না ক্বৌম্‌। 

করীম] ব-বখশায়ে বর্‌ হালে-বন্দা ; 

কি হস্তম আঁপীরে-কমীটি ও চন্দ1। 

রিশ তয়ি দর্‌ গার্নম্‌ আফ গন্দা পেট; 

মী বুরদ্‌ হরু জা কি কেক্‌ অন্ত ও প্লেট। 
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অর্থা্, হে দয়ালু আমাঁদের জাতির প্রতি কৃপাদৃ্টি কর; তাহাদের প্রার্থন। 
এখন অবশ্ঠই দরকার, কিন্ত উপবাস নহে । হে দয়ালু, বান্দার প্রতি কৃপা দৃষ্টি 
কর, কারণ আমরা “কমিটি” ও চান্দা'-র বন্দী । (আমরা ) পেটের বশ্ঠতা- 
বন্ধনে আবদ্ধব__ইহ। যেখানেই “কক? ও 'প্রেট আছে, (আমাদের ) 
তথায় চালিত করে। | 
আকবর একান্তভাবে হাস্তরসের কবি হইলেও তিনি চিন্তাশীল 
দার্শানক কবিও বটে। তাহার মতে বিদেশী শিক্ষা ও অধীনতার মধ্যে 
থাকিতে বাধ্য হইলেও আমাদের নিজেদের আদর্শ ও ভারতীয় কৃষ্টি 
কখনই ভুলিয়া যাঁওয়! উচিত নয়। বস্তঃ তাঁহার রাজনৈতিক চিন্তা- 
ধারার মধ্যে কোন স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় না ; তিনি যেমন বিদেশী 
শাসকবর্গের নিন্দা করিয়াছেন, তেমনি তাহাদের শিক্ষা প্রসারের সুখ্যাতিও 
করিয় গিয়াছেন । তাছাড়া তিনি শেষজীবনে এই বিদেশী শাসকবর্গ হইতেই 
'খানবহাছর" উপাধিদ্বার1 সম্মানিত হইয়াছিলেন। 
শিক্ষা) সংস্কৃতি বা ধর্ম সম্পর্কে আকবর কিছুট। গৌড় পন্থী ছিলেন। 
তাহ হইলেও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও আদর্শের প্রতি তিনি একেবারে ক্ষিপ্রহস্ত 
ছিলেন না। তাহার মনে সততই ভয় ছিল যে ইহার খাঁটি রূপটি গ্রহণ না 
করিয়া বাহিকরূপে ভূলিয়াই হয়তঃ ভারতবাসী নিজেদের যাহ? ভাল আছে 
তাহাঁও হাঁরাইবে। তাহার অন্তরের কথা ছিল খাটি মানুষ হওয়া । তাই 
তাহাকে স্ত্রীশিক্ষা সম্ধদ্ধে গাঁহতে শুনি, 
দে! উসে শৌহিব্‌ ও আতফাল্‌ কী খাতির তাঁলীম্‌3 
কৌম্‌ কে ওআন্তে না দে! নালীম আঁওরৎ কে'। 
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অর্থাৎ, স্বামী ও টি জন্য তাহাকে শিক্ষা দাও; ( কেবল ) দেশের জন্য 
মেয়েদের শিক্ষা দিও-ন1। 


আধুনিক কাব্যের গ্রথম পর্ধায় ২৪৯. 


ধর্ম ব্যাপারেও ইসলাম ধর্মের সম্পূর্ণ সমর্থন করিলেও তিনি কোন 
সঙ্কীর্ণমনা ছিলেন না। ধর্মের বাহিক আড়ম্বরকে তিনি কখনই পছন্দ 
করিতেন না। 

নজর লখ নোয়ী নামে প্রসিদ্ধ নৌবৎ বাঁয় নজর কায়স্থ বংশীয় সকসেন। 
পরিবার অন্ততভূক্ত। এই সকসেনা পরিবার নবাবী আমলে লক্ষৌতে বেশ 
সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। নজর ১৮৬৬ খুষ্টান্ধে লখনোৌতে 
জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই তাহার প্রতিভার বিকাশ লক্ষিত হয় এবং 
উরু, ফাঁরসী ও ইংরেজী ভাষার আবশ্তকীয় শিক্ষ! সমাণ্ধ করিয়া শীপ্রই 
সাহিত্যসাধনায় মনোনিবেশ করেন । ১৮৯৭ খুষ্টাব্দে তিনি খদঙ্গে-নজর্‌ নামক 
একটি পত্রিকার সম্পাদনাঁভার গ্রহণ করেন। ইহাতে প্রথম প্রথম কেবল 
ঘজল কবিতাই প্রকাঁশ হইত, পরে অন্যান্ত কবিতার সঙ্গে সঙ্গে গগ্- 
সাহিত্যেরও উদ্তেখ দৃষ্ট হয়। কিন্তু শীদ্রই € ১৯০০ খুষ্টাব্বে) ইহার প্রকাশ 
বন্ধ হইয়া যাঁয় । 

১৯০৪ খুষ্টাব্দে নজর “জমান? (-জমাঁনহ) নামক পত্রিকার সহকারী 
সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন । ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাঁদের প্রসিদ্ধ প্রথম শ্রেণীর 
পত্রিকা “আদীব”এর সম্পাদনাঁভার প্রাপ্ত হইলেন। বৎসর ছুই তথায় কার্ধ 
করার পরে তিনি কানপুরে ফিরিয়া আসেন এবং তথায় “জমান পত্রিকার 
সহিত আবার পশশ্লিষ্ট হইলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে সাপ্তাহিক “আজাদ 
পত্রিকারও একজন পরিচালক নিযুক্ত হন। ১৯১৪ খুষ্টান্দে তিনি গ্রসিদ্ধ 
উদ্ঘ পণ্ডিত ও ব্যারিষ্টার হামিদ আলী খাঁনের পরিচিতিতে লক্ষৌর বিখ্যাত 
নবলকিশোর প্রেম ও উধ-আখ বাঁরের মালিক রাঁয়বহাছুর মুন্সী প্রাগনবায়ন 
তার্গব কর্তৃক তাহার পত্রিকার সহ-সম্পাদক হিসাবে রঙমহল সম্পাদনার 
কার্ধভার গ্রহণ করেন। শীঘ্রই তিনি এই প্রসিদ্ধ ও স্থপ্রাচীন পত্রিকার 
সম্পাদক পদ্দে উন্নীত হইলেন। এই গুরুদায়িত্বপূর্ণ পদে অত্যধিক পরিশ্রম 
করার ফলে তাহার দেহ ও মন ক্রমশঃ ছুর্বল হইতে থাকে। তছুপরি এই 
সময়ে তাহার একমাত্র কন্যা ও দৌহিত্ৰীর মৃত্যুতে তিনি অতিমাত্রায় মর্মাহত 
ও সংসারের প্রতি একেবারে নিরাশ হইয়! পড়েন। তাহারই ফলে তিনি 
সম্পাদন! কাঁজে ইস্তফা দিতে বাধ্য হন এবং তাহার শেষ বয়সে রোগশোক 
ও দারিদ্র্যের মধ্যে কালাতিপাঁত করিয়া তিনি তাহার ৫৬ বৎসর বৃয়সে 
১৯২৩ খৃষ্টাব্দে লক্ষষৌ শহরে প্রাণত্যাগ করেন। 

নজর একজন স্বভাঁব-কবি। যর্দিও শেষবয়সে তিনি নব্য-চিস্তাধারায় 


২৫ | উদছ্‌ণসাহিত্যের ইতিহাস 


কবিতা লিখিতে ঘত্ববান হুইয়াছিলেন, কিন্তু আসলে তিনি প্রাচীনপন্থী। 
তিনি ঘজল লিখিয়াই বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তাহার অন্তান্ত 
কবিতার মধ্যে “মুসদ্দল” কবিতারও অনেক উল্লেখ পাওয়। যাঁয়। কাব্য ছাড়া 
সাহিত্য-সমালোচক হিসাঁবেও তীহার যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিষ্ঠা ছিল। বস্ততঃ 
তিনি তাহার যুগের অনেক সাহিত্য-গ্রন্থেরই “রিভিউ” লিখিয়! ০ 
সাধনার বিশেষ উৎসাহ বর্ধন করিয়াছেন । 
নজরের কবি-শিশ্তদের মধ্যে বিশ্বেশ্বরগ্রসাঁদ মনওয়ার লক্কষৌ শহরে 
বিশেষ প্রপিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। নজরের কাব্যের নিদর্শনস্বব্ূপ তাহার 
একটি মুসদ্দন নিয়ে উদ্ধত হইল। ইহা! তীহার একান্ত প্রিয় দৌহিত্রীর মৃত্যু 
উপলক্ষে শোকগাথারূপে কথিত হইয়াছিল । 
হুয়া তমাঁম্‌ উমিছুন্‌ ক! খাঁতিম। তুম্‌ পরু; 
কিসী সে অব. না তরাঁক, না হৈ কিপী পহ নজর্‌। 
জহাঁন্‌ মে' অপন1 হো! অন্জাম্‌ কিয়! নহী' হৈ খবর্‌) 
মেরে পহ দেখিয়ে মিলত হৈ অব. কুফন্‌ কিয়ো' কর। 
কই] গিয়ে মেরী বিগ্ড়ী সনবার্নে ওয়ালে; 
পুকার লে৷ মুঝে লালা পুকারুনে ওয়ালে । 
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অর্থাৎ, তোম! হইতে আমার সকল আশার সমান্তি হইয়াছে-_আর কিছুতেই 
আমার আর আশা আকাজ্ষ। ব1 দৃষ্টিপাত নাই । যাহা কিছু আপন ছিল-_ 
সমূলে বিনষ্ট করিয়া দিয়াছ_-_€ততোমার কি লক্ষা নাই? আমার রোগের প্রতি 
লক্ষ্য কর-_কেমন করিয়া মৃত্যু-শয্যা সজ্জিত হইতেছে । আমার সকল 
ছুঃখযন্ত্রণার মোঁচনকারী কোথায় গেল?- হে আমার বৎস, গিনি 
আমাকে ইহা জিজ্ঞাসা করিয়। নিতে পাঁর। 


০০০০ 


(খ) আধুনিক কাব্যের দ্বিতীয় পর্ধায় 


পাশ্চাত্য কৃষ্টি ও ভাষাসমূহের প্রভাব ও ইংবেজী শিক্ষার ফলে পাশ্চাত্য 
ধারাুযায়ী অন্যান্ত আধুনিক আর্ধ ভাষাঁসমূহের ন্তায় আধুনিক উদ্ঘসাহিত্য ও 
কাব্যধাঁরাঁয়ও বিজ্ঞান, দর্শন, সমাঁজ-প্রক্কৃতি ও মাঁনব সমস্তাঁর নান বিশ্লেষণই 
আলোচিত হইয়াছে । কাব্যের প্রকৃতি ও গড়নও সেই অন্থযায়ী নৃতন ছাদে 
গঠিত হইয়াছে । ছন্দের কাঠিণ্য, অলম্কারের বাহুল্য ও ভাবপ্রকাঁশের 
বাধাধর! নিয়ম সমূহ “দূরীভূত হইয়া সহজ, সরল প্রাণের উচ্ছল প্রকাঁশই 
আধুনিক যুগের কাব্যধারার প্রধাঁন বৈশিষ্ট্য । 

অন্নবাদ-সাহিত্যের প্রসার এই যুগেই বিশেষ করিয়া পরিলক্ষিত হয়। 
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাঁষাঁসমৃহের সাহিত্যভাগাঁর হইতে মাতৃভাষায় অন্বাঁদের 
মাধ্যমে দেশবাপীকে মেই সকল ভাবসমৃদ্ধ রত্বের উপহার দেওয়া আধুনিক 
যুগের প্রত্যেক ভাষাঁরই একটি বিশেষ প্রকৃতি হইয়া দাড়াইয়াছে। উদ 
সাহিত্যও এই বিষয়ে তাহার শক্তি অনুযায়ী পশ্চাতে থাকে নাই। যেমন 
উদ্দুসাহিত্যের অস্ততঃ ২৪টি গ্রন্থ ( ষথ! ঘাঁলিব, মীরু ব1 ইকবালের ) অন্যান্ত 
ভাষাঁয় অনূদিত হইয়াঁছে, তেমনি অন্থান্ত ভাঁষার অনেক সাহিত্যই উদুভাঁষায় 
রূপান্তর লাভ করিতেছে । ইংরেজ কবি টমাস গ্রে-র উদ অন্থবাদ কাব্য 
“গোরে-ঘরীবান” উপহার দিয়| কবিবর ত্ববাত্ববায়ি ধন্য হুইয়াছেন। সলীম 
পাঁনীপতী-কৃত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের “সাগর সঙ্গীতে'র কাব্যান্বাদ 
বিহরে-তরন্নম* আর একটি উজ্জল দৃষ্টাস্ত। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা৷ বিশেষ 
করিয়া গীতাঞ্জলি” উদ্ুভীষাঁয় অন্ুবাদিত হইয়ীছে। ইংরেজী ও সংস্কৃত 
সাহিত্যের অনেক উদ রূপান্তর দৃষ্ট হয়। উদাহরণ স্বরূপ গীতার অনুবাদ ও 
কালিদাসের “ধতৃ-সংহার ও মেঘদুতের কাব্যান্গবাদ “অরসে-হুখুন, ও 
“পকে-অবর্ঃ উল্লেখ কর! যাইতে পারে । এই সকল ছাঁড় আরে! অনেক 
উদ্দু কাব্যাঙ্ছবাদই হইয়াছে । কিন্ত আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে 
কাব্যান্থবাদে সফলকাম হইতে হইলে যেমন নিজভাষাঁয় এক জন বিশিষ্ট 
সাহিত্যিক হইতে হুইবে, তেমনি মূলভাষ! ও সাহিত্যেরও যথেষ্ট দখল 
থাকা চাই। 

আধুনিক যুগে সংস্কৃতি ও সাহিত্যমূলক অনুষ্ঠানের ছড়াছড়ি । ইহ] 


২৫২  উদ্বসাহিত্যের ইতিহান 
যেমন সাঁহিত্য-উন্নতির উজ্জল ভবিস্যতের অপেক্ষা. করিতে পারে, তেমনি 
বাহাড়ম্বরের পেছনে যদি মূল ভিত্তি দৃঢ় না হয়, তাহা হইলে অচিরেই ইহার 
ভূমিতে ধূলিলাৎ হইয়া! ধাওয়ার সম্ভাবনাও বহিয়াছে। তবে আশার কথা 
এই যে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে জাতীয় দেশনেতাগণও এইদিকে বিশেষ 
লক্ষা করিতেছেন । | 

ডক্টর স্যার শেখ. মহম্মদ ইক্‌্বাল উদ সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কৰি না 
হইলেও সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কৰি। তীহার প্রসিদ্ধি কেবল পাঁক-ভারতেই 
সীমাবদ্ধ নয়। সকল ইসলামীয় দেশসমৃহ এবং সদূব ইংলগ্ড ও আমেরিকায়ও 
তাহার সুনাম প্রসার লাভ করিয়াছে । ইহার প্রধান কারণ তাহার 
সাহিত্যের গণ্ভী কেবল উদ্ৃতেই সীমাবদ্ধ ছিল না__-তিনি পারস্ত সাহিত্যেও 
প্রসিদ্ধ কাঁব্য-গ্রন্থ এবং ইংরেজী ভাষায়ও গভীর তত্বপূর্ণ গ্রন্থাদি লিখিয়া 
গিয়াছেন। তাছাড়া মূদলিম জগতের এহিক ও পাঁরত্রিক সংঘবদ্ধতাঁর জন্য 
সর্বপ্রকার প্রষত্বই তিনি কিরিয়াছেন। আর পাকিস্তান স্থষ্টির মূল উদ্বোধক 
যদি কেহ হইয়া থাকেন-_তাহ। সেই কবি-দার্শনিক ইকবাঁলি। 

১৮৭৬ থৃষ্টাব্ধে পঞ্জাবের অন্তর্গত শিয়াঁলকোট নামক স্থানে মহম্মদ 
ইকবালের জন্ম হয়। পঞ্জাব তাহার জন্মভূমি হইলেও তাহার পূর্বপুরুষদের 
আর্দি বাসস্থান ছিল কাশ্বীর | কবি নিজেই গাহিয়া গিয়াছেন, 

হিন্দুস্তান মে আয়ে হায় কাশ্ীর ছোড়কর্‌ 3 
বুল্বুল্‌ নে আশিয়ান। বনাঁয়! চমন্‌ সে দূর 
705 008৯৮3৮০৬৯1 ৩৮০ ৬০৯৬ 
) 19 4 লি (১1১ 43051 4. ১ 
অর্থাৎ, ( ভীহাঁর1) কাশ্মীর ছাড়িয়া হিন্দৃস্তানে আলিয়াছেন, (আর ) ৰূলবুল 
তাহার বাঁসা বাগাঁন হইতে অনেক দূরে নির্মাণ করিয়াছে। 

ইকৃবাঁল বাল্যকাল হইতেই মেধাবী ছাত্র বলিয়! গ্রসিদ্ধি লাত করেন। 
শিয়ালকোট ক্ষটিশ মিশন হইতে এফ. এ. পাশ করিয়া দর্শনে অনার্স 
(8০০৩) সহ ইংরেজী ও আরবী ভাষ! নিয়া লাহোর গভনমেণ্ট কলেজের 
বি. এ. ক্লাসে ততি হন। তাহা হইতে কৃতিত্বের সহিত বি. এ. পাশ 
করিয়া! বিশ্ববিষ্ঠালয়ের এম. এ. পরীক্ষায় তিনি শীর্ষস্থান জধিকার করেন । 
পাঠ-দমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তিনি লাহোর অরিয়েশ্টেল কলেজের অধ্যাপক 
নিযুক্ত হইলেন। এবং শীপ্রই তিনি লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজের অধ্যাপক 
হইবার স্থযোগ লাভ করেছ। 


আধুনিক কাব্যের ঘ্বিতীয় পর্যায় ৯৫৩ 


১৯০৫ খৃষ্টাব্দে আরে! উচ্চশিক্ষা লাভার্থে ইকবাল ইতলগড গমন করেন। 
তথাকার কেন্িজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 70১০3 ব। নীতিশাস্ত্রে ডিগ্রী লাভ 
করিয়া তিনি জার্মান গমন করেন এবং তথাঁকার বিশ্ববিদ্ভালয় হইতে পাঁবস্থ্য 
দেশের দর্শন-ইতিহাঁস নামক গবেষণামূলক গ্রন্থের মাধ্যমে পি. এইচ. ভি. 
উপাধি লাভ করেন। এই গ্রস্থই পরে লণ্ডন হইতে টমাস আননল্ডের নামে 
উৎ্সগাঁরত হইয়া! 11505775০3 ০? 6759 নাঁমে প্রকাশিত হয়। লগ্নে 
প্রত্তাঁবর্তন করিয়। ইক্বাঁল তথা হইতে ব্যারিষ্টীরী পাশ করেন। এই সময়ে 
লগুন বিশ্ববিদ্ভালম্ের আরবী সাহিত্যের অধ্যাপক উল্লিখিত টমাস আনন্ড 
কিছুকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করিলে, ডক্টর ইকবাল সেই সময়ে তথায় 
আরবীভাঁষা ও সাহিত্যে অধ্যাপনা করেন । 

ইউরোপ হইতে ফিরিয়! ইকবাল লাহোরেই তাহার আইনব্যবস। আরস্ত 
করেন। ১৯২২ থুষ্টান্দে তিনি নাইট” (17:581ম) উপাধি লাভ করেন। 
জন্মগত কাব্যসাধনায় স্থগভীর পাঁগডত্যের সংমিশ্রণ হওয়ায় তীহাঁর কাব্যসমূহ 
সহজেই স্থ্ধী ভাবুক চিত্তকে বিশেষভাবে উদ্ধদ্ধ করিয়াছে। তাছাড়। 
তীহ।র জীবনের শেষ বয়সে একটা বড় গুজব উঠিয়াছিল ঘে তিনি সাঁহিত্যে 
'নবলপ্রাইজ'-ও পাইতে পারেন। কিন্ত পাঁক-ভারতের বিশেষ দুভাগ্য যে 
শেষ পর্যন্ত তাহা তিনি ইহা লাভ করিতে পারেন নাই। 

ইকৃবালের নিমলিখিত সাহিত্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য £_- 

(১) ইল্মুল্‌-ইকৃতিসাঁদ্‌ :-_মিতব্যয়িতা বিষয়ে উদ্সাহিত্যে ইহাই 
বোধহয় সর্বপ্রথম গ্রস্থ। ১৮৯৬ খুষ্টান্বে ইহ] রচিত হয়। (২) ঈরাঁনের 
দর্শন :__ ইহা! পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । 

(৩) আস্রারে-খুদী £ একটি স্থচিস্তিত ফাঁরপী মস্নবী-কাব্য । ইহারই 
ইংরেজী তর্জম৷ করিয়াছেন প্রসিদ্ধ স্থফী-পর্ম গবেষক ডক্টর নিকলসন । 

(৪) রমুজে-বেখুধী £ ইহাও ফারসী মস্নবী-কাব্য । ইহাতেই সমগ্র 
মুসলিম জাতির মূলগত এক্য যে “কাবা, হইতে উদ্ভূত তাহা প্রকাশিত 
হইয়াছে এবং সেই কাঁরণে পাকিস্তানের ভাব-জন্মদাঁতা ধলিয়। ইকৃবাল অনেক 
সময়ে উল্লিখিত হইয়া থাকেন। | 

(৫) ফারপাতে তাহার আর একটি প্রসিদ্ধ কাব্যের নীম পইয়ামে- 
মশবিকৃ। (৬) বঙ্গে-দরা কবির উর্ভুকাব্যের সম্কলন। ইহ ১৯২৪ খুষ্টাব্ডে 
প্রকাশিত হয়। 

(৭) কুল্পিয়াতে-ইক্বাল্‌ £ দীর্ঘ পাত্ডিত্যপূর্ণ উপক্রমণিক। নহকারে 


২৫৪ উদ্ুসাহিত্যের ইতিহাস 


এই উর্ঘ কবিতানমূহের সন্কলন করিয়াছেন মহুম্ম্দ আবদুর বজাক। 
তাহার ফারলী কাব্যের সমালোচন। মত্-লিখিত “পারন্ত সাহিত্যের ইতিহাস 
গ্রন্থে ভ্র্টব্য। এখানে আমরা তাহার উদ্ু-কাব্য সমালোচনায়েই 
সীমাবদ্ধ রহিলাম । 

ইক্বালের কবিত্বশক্তির উত্তব ও বিকাশ তাহার বাঁল্যকাঁলেই 
পরিলক্ষিত হয়। শিয়ালকোটের স্কুলে পাঠকাঁলীন ন্বলিখিত কবিতার 
আবৃত্তি করিয়া বাঁলক ইক্বাল তাহার শ্রোতৃবর্গকে পরিতৃপ্ত করিতেন। 
তাহাদের মধ্য হইতেই বিখ্যাত সাহিত্যিক মীর্জা আশ্রাদ গুর্গানী তাহার 
কবিত্বশক্তিতে মুগ্ধ হইয়া! ইকৃবালের প্রতি আকুষ্ট হন এবং বালক ইকৃবালও 
এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাহার নিকট হইতেই সর্বপ্রথম কাঁব্যে দীক্ষালাত 
করেন। কিন্তু শীঘ্রই প্রসিদ্ধ উর্দু কবি দাঁঘের সহিত তাহার পরিচয় হয় 
এবং তাহাকেই আমাদের কবিবর কাব্য-গুরুরূপে গ্রহণ করেন। ইকবালের 
কাব্যেও তাহার এই স্বীকৃতির উল্লেখ পাওয়। যায়। কবি বলিয়াছেন, 

_.. মুঝে ভী কখর্‌ হৈ শাগ.রিদীয়ে-দাঘে-সথখুন্দার্‌ পর্। 
অথাৎ, কাঁববর দঘের শিষ্যত্বে আমিও নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। 

ইকৃবালের কাব্যধারাকে তিন পর্যায়ে বিভক্ত করা যাইতে পারে। 
প্রথম পযায়ে বাল্যকাল হইতে তাহার ইউরোপ ভ্রমণের পূর্ব পযন্ত । ইহা 
বগ্ততঃ তাহার কাব্যধারার প্রস্তুতিযুগ। এই সময়ে বিশেষ করিয়া তাহার 
উদ্ছ” ঘজল ও অন্যান্ত কবিতায় দেশপ্রেম ও দেশহিতৈষণার উদ্দামতাই 
প্রকাশ পায়। তাহার খ্যাত কবিত। হিমালহ ( ব৷ হিমালয় ), তরানাহ- 
ই-হিন্দী, হিন্দুস্তানী বচ্চে৷ ক। কৌমী-গীৎ্ ও নয়।শিরালহ (বা নব-শিবালয় ) 
এই সময়কাঁরই লিখিত কবিত]। 

তাহাঁর ইউরোপবাস কালীন সময়কে ইক্বাঁল্‌-কাঁব্যের দ্বিতীয় পায় 
হিসাবে গ্রহণ কর! যাইতে পারে। এই সময়ে ইকবাল তাহার কাব্যচর্চা 
অনেকটা পরিত্যাগই করিয়াছিলেন, কিন্তু বন্ধুবান্ধবদের সান্ুরোধে তিনি 
আবার লেখনী ধারণ করেন। এবারের কাব্যপ্রবাহের ভাষাক্রোত সঙ্কীর্ণ 
উদ্বকে গ্রহণ না করিয়া! ঈরানী ভাষাকে গ্রহণ করে। বস্ততঃ তাহার প্রায় 
সকল ফারসী কাব্যই এই সময়কার লেখা। তাহার নিজ ম.নর স্থগভীর 
চিন্তাধার।, দার্শনিক তত্বসমূহ ও তৎসঙ্গে ইসলামীয় রাষ্ট্রসমৃহের একাত্মবোধ 
এই যুগের কাব্যসমূহে বিশেষ লক্ষণীয়। এই যুগের উল্লেখযোগ্য উদ্কাব্য 
তরানায়ে-মিলী | 
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ইক্বাঁল-কাব্যধারাঁর তৃতীয় পর্যায় ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্তনকাল 
হইতে স্থচিত হুইয়। তাঁহার জীবনের অস্ভিমকাঁল পর্যন্ত চলিতে থাকে । এবং 
ফারসী ও উদ কবিতার মাধ্যমে মুপলিম জগতের কবিগুরুব্ূপে ইসলামীয় 
একাত্মবোধের মহিমাই তিনি গাহিয়। গিয়াছেন। কাব্যের স্থচাক উন্মেষ 
হইলেও আমাদের একাস্ত দুর্ভাগ্য ঘে ইক্বাল এই যুগে ভারতীয় কবি ন1 
হইয়৷ নিজকে ইস্লাম-জগতের কবি বলিয়া পরিচিত করিতেই শ্রেয়; মনে 
করিতেন । এই অময়কাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতা শিকওহ ও জবাঁবে-শিকওহ। 
ইক্বাঁল-কাব্যের প্রথম যুগের কবিতাঁর মধ্যে ভারতীয় চিন্তাধারাই 

তাঁহাকে বিশেষ প্রভাবান্বিত করিয়াছে । তরানায়ে-হিন্দ, কবিতায় কবিবর 
যে দেশাত্মবোধ দেখাইয়াছেন, তাঁহা অনেক সময় বক্কিমচন্দ্রের “বন্দেমাতরম্‌” 
বা রবীন্দ্রনাথের জাতীয়সঙ্গীতের সহিত তুলনা কর৷ হইয়া! থাকে । তাহার 
নয়া-শিয়ালা যেন ভারতীয় ধর্ম প্রবর্তকদের হিন্দু-মুসলিম এঁক্য বিধায়ক 
এশ্বরিক বাঁণী বলিয়! অনুমিত হয়। ভারতের প্রত্যেকটি বাঁলিকণার প্রতি 
তাঁহার স্থগভীর অনুপ্রেরণা এই কবিতাটিকে বস্তত:ই সুমহান করিয়া 
তুলিয়ছে। সম্পূর্ণ ক।বতাঁটিই এখানে প্রমাঁণরূপে উদ্ধৃত হইল। 

সচ. কহর্দো। অয় বর্হমন্‌ গর. তো] বুরা নে মানে) 

তেরে সনম্কর্দো কে বুৎ হো গয়ে পুরানে। 

অপ.নে" সে বৈর্‌ রখন। বুতৌ৷ সে সীথ] 

জঙ্গ ও জদল্‌ পিখায়। ওয়াইজ. কে] ভী খুদা নে। 

তঙ্গ আঁকে মৈনে আখির্‌ দয়র ও হরম্‌ কো ছোড়া; 

ওয়াইজ. ক] ওয়জ ছোঁড়৷ ছোড়ে তেরে ফপানে। 

পত্থর্‌ কী মূরতৌ। মে' লম্ঝা হৈ তু খুদ্বা হৈ, 

খাক্‌ ওঅতন্‌ কা মুঝ.কে। হর্জরণ দেওত। হৈ। 

আ ঘয়রিয়ৎ কে পর্দে ফির অকৃবারু উঠা দে 

বছড়ে? কে ফির্‌ মিল! দেঁ নক্শে-ছুয়ি মিটা দেঁ। 

স্থনী পড়ী হোঁয়ি হৈ মুদ্দৎ সে দিল্কী বন্তী; 

অ। অক্‌ নয়া-শিওয়াল। ইস্‌ দেস্‌ মে বনা দেঁ। 

দুনিয়া কে তীর্থে”। সে উটা হে। অপা তীর্থ; 

দামীনে-আস্মাঁন্‌ সে ইস্‌ কা কলস্‌ মিলা দে। 

হর্‌ স্থবহ উঠকে গায়ে মন্তর উঅ মীঠে মীঠে 

সারে পৃজারিয়ে। কো ময়ে-পীৎ কী পিল দেঁ। 


২৫৬ ...... উচ্সাহিত্যের ইতিহাস 
শক্তী ভী শীস্তী ভী ভগতৌ কে গীৎ মে হৈ 
ধর্তা কে বাসীয়ে? কী মুক্তী প্রীৎ মে' হৈ। 
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অর্থাৎ যি তুমি কোন অন্যায় মনে না কর, তাঁহ। হইলে আমি বলি যে, হে 
ব্রা্মণ, তোমার মন্দিরের প্রতিমী পুরাতন হইয়া গিয়াছে । নিজেদের মধ্যে 
বৈরীভাব রাখ! প্রতিম! হইতেই শিখিয়াছ-( এই ) খুদাই ধর্ম প্রচারককে 
ঝগড়। বিবাদ শিখাইয়াছে । বিরক্ত হইয়া শেষ পর্যন্ত আমি মন্দির ও মসজিরীকে 
পরিত্যাগ করিয়াছি ॥ ধর্মপ্রবর্তকদের উপদেশ (ও সঙ্গে সঙ্গে) তোমাদের এই 
(বিবাদ-বিসংবাদপূর্ণ ধর্ম) কাহিনী হইতে বিরত রহিয়াহি। প্রস্তরের 
মৃন্তিকেই তোমর! খু! বলিয়া! মনে করিয়। নিয়াছ_ (কিন্তু) আমার নিকট 
নিজ জন্মভূমির প্রত্যেকটি বাঁলিকণ। দেবতা বলিয়৷ অনুভূত হয়। এস, 
শক্রতার পর্দা আবার উঠাইয়। ফেলি (এবং) শিশুদের মধ্যে মিলনবোঁধ 


আধুনিক কাব্যের দ্বিতীয় পধীয় ২৫৭ 


জাগাইয়া দ্ৈততভাঁব মুছিয়া ফেলি। অস্তর-মন্দির অনেকদিন শৃন্য পড়িয়া 
রহিয়াছে ; এস, এই ( অস্তর-) দেশে নব-শিবালয়ের প্রতিষ্ঠ। করি। পৃথিবীর 
সকল তীর্থ হইতে এই তীর্থ উট! হউক- এস, আকাশের সহিত ইহার চু'ড়া 
মিলাইয়। দেই । প্রতি প্রাত:কালে আমরা স্থমধুর মন্ত্র গাহিব ও সকল 
পুজারীকে প্রেমের মদ পান করাইব। ভর্ভদের গানে শক্তি ও শান্তির 
বাণীই উিত হইতেছে_-( বন্ততঃ) পৃথিবীবাসীদের মুক্তি প্রেমের মধ্যেই 
নিহিত রহিয়াছে । 
ইকবালের ইসলামীয় ভ্রীতৃ-বোঁধের মূল সুত্র, সকল মুসলিম রাষ্ট্র ও 

সমাজকে এক ভ্রাতৃ-সজ্ঘবন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইবে। এবং সেই ইসলাম- 
সজ্ববদ্ধতার খাতিরে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের দলীয় ও সমাজগত প্রথা এবং ধর্ম ও 
রাজনীতিকে বিসর্জন দিতে হইবে । তাঁহ। হইলে কবিবরের মতে সার! বিশ্বের 
উপর ইসলামের প্রতিষ্ট। সুনিশ্চিত । ইকবাল গাহিয়াছেন, 

য়হী মক্স্থদে-ফিত্রৎ হৈ যুহী রম্জে-মুসল্মানী ; 

আখুওৎ কী জহান্গীরী মহব্বৎ কী ফরাওনী। 

বুতানে-রঙ্গ ও খুন্‌ কে। তোঁড়, কর্‌ মিল মেঁ গম্‌ হোঁজ; 

ন। তৃরানী রহে বাঁকী না ঈরানী না অফ ঘানী। 


৬ 
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অর্থাৎ, ইসলাঁমবোধের ইহাই আসল উদ্দেশ্য ও রহস্য যে ইহার মাধ্যমে 
ভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা ও গ্রেষের প্রতুত্ব (স্থাপিত হইবে )। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ও 
রক্তের মৃতির বিভেদ ভূলিয়া এক জাতির মধ্যে মিলিত হইয়। যাঁও_-( তাহ! 
হইলে ) তুরানী, ইরানী বা আফগানীর (প্রভেদ ) আর থাকিবে না। 
ইক্‌বাল-দর্শনের মূল রহস্ত অস্থধাবন করিলে ছুইটা তত্বের খোঁজ পাওয়া 
যায়। নিজকে জবান ও নিজ-অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা কর । এই নিজ-অস্তিত্বকে 
প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে জাতি ও ধর্মের উন্নতি চাই। এবং তাহার জন্ত প্রত্যেক 
মুসলমানকে একতা বদ্ধ হুইয়া উন্নতির পথে অগ্রনর হইতে হইবে। 
ইক্বাল ১৯৩৮ খুষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রাণত্যাঁগ করেন । 


উদ্সাঁহিত্যে আধুনিক রুচির প্রপিদ্ধ উত্তোক্তা পণ্ডিত ব্রজ নরায়ন 
১৭ 


-- ১৬১৬০ 1) 72 40155 ১১-০০০ 


২৫৮ _ উদ্সাহিত্যের ইতিহাস 


চিক্বস্ত ১৮৮২ খুষ্টাবে ফয়জাবাঁদে জন্মগ্রহণ করেন । বাল্যকাঁলেই তিনি তাহার 
নিজ পিতৃভূমি লখনোৌতে চলিয়া! আসেন এবং তথায়ই তাঁহার শিক্ষা সমাপ্ত 
হয়। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বি. এ. পাঁশ করিয়। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে আইনে ডিগ্রি লাভ 
করেন। লক্ষৌতেই তাঁহার আইন ব্যবস! আস্ত করিয়। শীভ্রই তিনি একজন 
প্রসিদ্ধ উকিলবূপে সম্মান লাভ করেন । এবং সঙ্গে সঙ্গে তীহণর কবি-উচিত 
উদার মম এ পদব্যবহাঁর দ্বারা সকলকে মুগ্ধ করেন। কিন্তু আমাদের বড়ই 
ছুভাগ্য যে অকালে প্রাণত্যাগ করিয়া তিনি দেশবাসীকে ছুঃখসাগরে নিমজ্জিত 
করেন । ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে কোন মোকদম। পরিচাঁলনার্থে তিনি বেরিলী যাঁন 
এবং তথ] হইতে ফিরিবাঁর পথে হঠাৎ পক্ষাঘাতে আক্রীস্ত হইয়! রেল ষ্টেশনেই 
প্রাণত্যাগ করেন। 

বাল্যকাল হইতেই চিক্বস্তের কাব্যসাধনার গ্রতি বিশেষ অনুরাগ 
ছিল; এবং কথিত আছে ৯ বংসর বমসে তিনি পর্বগ্রথম একটি ঘজল- 
কবিত! রচন| করেন। পাঠ্যকালেই তিনি যেমন কাব্যালোচন। করিয়। 
আনন্দলাঁভ করিয়াছেন, তেমনি সময় সময় পুরস্কার ও পাদকপ্রাপ্তির 
সম্মমমও অর্জন করিয়াছেন । 

চিক্বস্ত, কোন কবি-উপ।ধি ( তখলুস্‌) গ্রহণ করেন নাই ও তাহার 
কোন কবি-গুকুও ছিলেন না। তিনি সাধারণভাবে উদর শ্রেষ্ঠ কবি তথা 
শীব্‌, ঘাঁলিব, আঁনীন্‌ ও আহিশের কাব্যধার। অনুশীলন ক্রি তাহার কাব্য 
রচন1 করিয়াছেন। আর গণ্চে তিনি প্রসিদ্ধ উদ গগ্যকাঁর মৌলানা মহম্মদ 
হুসেন অখজাদের অন্কাঁরী ছিলেন । | 

প্রথম প্রথম কেবল মামুলী ঘঙজ্জল-কবিতা লিখিলেও পরবর্তী কাব্য- 
সাধনায় চিকৃবন্ত পুরাতন কীব্যধারা মুসব্দস্‌ ছাড়া আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিযুক্ত 
সকল প্রকাঁর_-সামাঙ্গিক, রাঁজনৈতিকঃ আধ্যাত্মিক ও প্রক্লৃতি-পরিবেশের 
কবিতাই লিখিয়াছেন। তাছাড়া যেমন ভাবের সমাবেশ, তেমানি ভাবের 
উপযুক্ত জোঁরাঁলে। শবদ্বারা তাহার কাব্যধারাঁর মাধুর্য সম্পাদন করিয়াছেন । 
মরলত ও দরসতাঁর মাধ,ঘে নৃতন নৃতন ভাবধারা ও রসহ্ছট্টির যোগানই 
তাহার কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য । এবং চিকবন্ত নিজেও গাহি: হেন, 

নয়৷ মস্লক্‌ নর] রঙ্গ, স্থখুন্‌ ঈজাঁদ্‌ করতে হৈ; 
আরূসে-শঅর্‌ কো হম্‌ কয়েদ্‌ সে আজাদ্‌ করতে হৈ। 
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অর্থাৎ, নব নব ভাবের উন্মেষ ও স্থজনী-শক্তি দ্বার কাঁব্যরসের 
স্থই হয়_-(এইরূপেই ) আমর! কাব্য-বধৃকে বন্দী অবস্থ। হইতে মুক্ত 
করিতে পারি। 
শেষ জীবনের অধিকাংশ সময় তীহার নিজ ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকায়, 
এবং তদুপরি তাঁহার অকাল মৃত্যুতে আমাদের কবিবরের কাব্য-সাঁধনাঁর কাল 
বিশেষ প্রমীরলাঁভ করে নাই । তাহ। হইলেও পণ্ডিতপ্রবর স্যার তেজবহাছুর 
সপ্জী কর্তৃক লিখিত ভূমিকা সম্বলিত চিকবান্তের কাব্যসমষ্টি ইণ্ডিঘ়াঁন প্রেস, 
এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । তাছাড়া ১৯১৮ হইতে শ্যারতেন্ট 
অব ইগ্ডিয়া সোসাইটি (5০7৮206 9617018 9০০1০ ) কর্তৃক পরিচালিত 
“ক্লবহ্থে-উন্মিদ-এর সম্পাঁদনাও তিনি করিয়! গিয়াছেন। ইহাতে তাহার 
রাজনৈতিক প্রবন্ধ ও কবিতাির উল্লেখই বিশেষ দৃ্ট হয়। 
প্রাচীন ধাঁবানুযায়ী ঘজল কবিতা লিখিলেও চিকৃবস্ত আধুনিক রুচি 
অন্ুধায়ী ঘজলের ভাবধাঁর। একেবারে পরিবর্তন করিয়। দিয়াছেন । তীহাঁর 
অধিকাংশ ঘজলই আধাাত্মিক তত্রপূর্ণ উপদেশাঁদির সমষ্ট। নিদর্শনস্বরূপ 
তাহার নিম্নলিখিত ঘজলটি উদ্ধত হইল । 
জিন্দগী কিয়। হৈ অনালির্‌ মে' জহ্রে-তরতীব, 
মৌৎ কিয়া হৈ উন্হী” অজজ কা পরীশান্‌ হোনা। 
ফন! কা হশ. আন। জিন্দগী ক! দদ্‌-মরু জানা; 
আজল্‌ কিয় হৈ খুমারে-বাঁদায়ে হান্তী উতব্‌ জানা। 
আব্র কিয় হৈ তমনায়ে-ওফা মে মব্না; 
দীন্‌ কিয়! হৈ কিসী কাঁমিল্‌ কী পরস্তিশ কর্ন।। 
কমালে-বুজদিলী হৈ পন্ত হোন! অপনী আখো। মে”) 
অগর্‌ থোঁড়ী সে হিম্মৎ হো তো! ফিব্‌ কিয়া হে নহী" নকৃতা। 
উভরনে হী নহী" দেতী হমে' বে মীয়েগী দিল কী) 
নহী” তো কৌন কত্রা হৈ জো! দরিয়। হে! নহী” সকতা? 
অগর্‌ দর্দে-মহববৎ সে ন ইন্সান্‌ আশা হোতা; 
ন মরুনে-কা আলম্‌ হোতা ন জিনে কা মজা হোতা । 
দিলে-অহবাব মে ঘর হৈ শিগুফ তা রহতী €হ খাঁতির্‌; 
যহী জিন্নৎ হৈ মেরী আওর্‌ হী বাঁঘে-আরম্‌ মের]। 
_ উজ সৌদ জিন্দগী কা হৈ ঘম্‌ ইন্পান্‌ সহতা হৈ: 
নহী' তো! হৈ বহুৎ আঁসান্‌ ইস্‌ জিনে সে মরু জান]। 
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জই1 মে রহ কে ইয়োন্‌ কাযিম্‌ হে। অপ.ী বে-সবাতী পর্‌; 
কি জৈসে অক্সে-গুল্‌ রহতা হৈ আবে-জুকে গুল্শন্‌ মে । 
দিল্‌ মে ইস্‌ তরহ সে অব্মান্‌ হৈ আজাদী কে3 
জৈসে গঞ্জা মে ঝলকতী হৈ চমক তারে" কী। 
হমারে আওর্‌ উআয়িজে'! কে মজহব মে ফরক্‌ অগরু 
হৈ তো ইস্‌ কদর হৈ; 
কহেঙ্গে হম্‌ জিন্‌ কো পাসে-ইন্সান্‌ উঅ উস্‌ কো 
খোৌফে-খুদা কহেঙ্গে। 
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অর্থাৎ, জীবন কি? উপাদান সমূহের স্থদামঞ্জ প্রকাঁশ। মৃত্যু কি? উহাঁদেরই 
অংশ বিশেষের বিনাশ । 

জীবনের অশান্তি দূর হওয়াই “ফন1'-র উপলব্ধি। অস্তিম-কাঁল কি? 
অস্তিত্বের নেশার মাঁদকত। হইতে উত্তীর্ণ হওয়া। 

সম্মান কি? নিজস্ব স্থির-বিশ্বামের অনুকরণ করিয়া প্রাঁণত্যাগ । ধর্ম 
কি? কোন মহান পুরুষ বা আদর্শকে শ্রদ্ধা করা। 

নিজের চক্ষে হেয় বিবেচিত হওয়াই চরম কাপুরুষতা ; যদি কিছুমীত্রও 
মনুষ্যত্ব থাকে, তাঁহ। হইলে কি না হইতে পারে? 

আমাদের নীরপ প্রাণে কোন উত্তেজনাই নাই-_না হইলে এমন কোন 
জলবিন্দু আছে, যাঁহ! সমুদ্র না হইতে পারে? 

যদি প্রেম-যন্ত্রনার লহিত মান্গষের পরিচয় না হইত-_মরিতেও কোন 
কষ্ট থাকিত না, ব! বাচিতেও কোন আনন্দাঁছুতব হইত না । 

বন্ধুদের হৃদরই আমার ঘর, (এবং তথাঁয়ই ) আমি শাস্তিলাভ করি 
_ইহাঁই আমার রম্যস্থান, এবং ইহাই আমার হ্বর্গোষ্ঠান । 

জীবনের এই মাদকাঁতেই মানুষ দুঃখ সহা করে-_-ন! হইলে মানুষের 
পক্ষে বীচার চেয়ে মরাই সহজ হইত । 

যেখানেই যাঁও, আপন ক্ষণস্থায়িত্ব নিয়াই স্থির থাকিতে হইবে 
যেমন ভাবে ফুলের প্রতিবিষ্ব বাগানের জলধা রায় (স্থির থাকে )। 

গঙ্গায় যেমন তাঁরকাঁসপকল শোভা পাঁয়, তেমনি স্বাধীনতার উচ্ছাস 
আমার মনে বিরাঁজ করিতেছে । 

ধর্মোপদেষ্টা ও আমাদের মধ্যে ধরন বিষয়ে ঘি কোন পার্থক্য থাঁকে 
তবে তাহ এই-_মাঁয়রা যাঁহাকে মানুষের অবলম্বন বলিয়। থাকি, তাহাকে 
তাহার! খুদ্রার ভয় বলিয়া থাঁকেন। 

ঘজল ছাঁড়া আধুনিক ভাব ও রুচি অনুযায়ী ষে সকল নৃতন ভাবধারা 
বিকাশ চিকবস্ত করিয়াছেন, তাহাদিগকে নিম্নলিখিত কয়েকটি অংশে বিভক্ত 
কর। যাইতে পারে ২- 

(১) ভারতীয় প্রপিদ্ধ দেশনায়কদের উদ্দেশ্যে বিয়োগব্যথাঁপূর্ণ মরাঁপী- 
কাব্য। (২) জাতীয় কবিতা--এখানে আমরা কবিবরের রাজনৈতিক 


২৬২ উর্ছলাছিত্যের ইতিহাস 


চিন্তাধারার হ্বরূপটি লক্ষ্য করিতে পারি। (৩) সামাজিক কবিতা । 
(৪) ধর্মনন্বদ্ধীয় কবিতা । এবং (৫) প্রকৃতির কবিতা । 
মরাঁপী-কাব্যের নিদর্শনরূপে গোপালকৃষ্ণ গোখলের উদ্দেশ্ঠে লিখিত 

“মরপিয়া'-টি বেশ উল্লেখযোগা । 

আজল্‌ কে দাঁম্‌ মে আনা হৈ যুন্‌ তে। আলম্‌ কো; 

মগরু ইয় দিল নহীঁ ঠয়ার্‌ তেরে মাতম্‌ কে । 

পহাঁড় কহতে হৈ ছুনিয়! মে অইসে হী ঘম্‌ কো; 

মিট! কে তৃঝ. কো! আঁজল্নে মিটা দিয়া হম্‌ কো । 

জনাঁজা হিন্দে-কাঁদর্‌ সে তেরে নিকল্তা হৈ? 

স্থহাঁগ, কৌম্‌ কা তেরী চিভ। মে জল্তা হৈ। 
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অর্থাৎ, মৃত্যুর জালে তো সকলকেই আবদ্ধ হইতে হইবে, কিন্তু তোমার 
মৃত্যুর জন্য এই মন (মোটেই ) প্রজ্মত ছিল না। এইরূপ ছুঃখকে পাহাড় 
( সদৃশ ছঃখ ) বল! যাইতে পারে-_ তোমার ধ্বংস দ্বারা মৃত্যু আমাদেরও 
বিনাশ লাধন করিয়াছে । ভীরু ভারত হইতে তোমার মুতদেহ বাহির 
হইয়। যাইতেছে, (কিন্ত) ভোঁমার চিতার মপ্যে জাতির সৌভাগা 
জলজল করিতেছে । 
মরাঁপীর ন্যায় মুসদাস্-ছন্দে লিখিত তাঁহার অন্যান্ত অনক কবিতার 
মধ্য হইতে চিকৃবস্তের একটি জাতীয়-কবিতাঁও এখানে উদ্ধত হইল। 
ইয় জৌশে-পাঁক জমান। বা নহী' সক তা; 
রগেঁ। মে খুন্‌ কী হরারছ্ মিট! নহী" সকৃতা। 
ইয় আগ উঅ ৫্হ জে পানী বুঝ! নহী' সক ত') 
দিলে! মে আকে ইয় আর্মান্‌ জা নহী' সকৃতা। 
ত্বলব ফজল হৈ্কাটে কীফলকে বদলে; 
ন। লে বহিশৎ ভী হম্‌ হোম্-রোল কে বদলে । 
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অর্থাৎ, এই খাটি উদ্দীপনাকে কাঁল ঠেকাইয়া রাখতে পারিবে না; শিরাঁষ 
শিরাঁয় রক্তের শিহরণ কখনই দাঁবাইয়। রাখ! ধাইবে না। এই আগুন এরূপ 
যে ইহাকে জলও নিবাইতে পারে না; যে আগ্রহ ও উৎসাহ মানুষের মনে 
দেখা দিয়াছে তাহ! (সহজেই ) মুছিয়। যাইবে না। কাঁটাফুলের বদলে অন্য 
কোন দাঁবীই গ্রহ্ণীয নহে ; হোম-রোল বো স্বকীয় শাসন) ছাড়া স্বর্গ (সুখ) ও 
আমর] গ্রহণ করিব না। 
চিকবস্তের ধর্মসন্বম্বীয় কবিতাঁগুলিই মনের উদারতা, উচ্চ ভাবধার। 
এবং তৎসঙ্গে শব্দ ও অর্থের ব্যাপকতাঁয় বিশেষ প্রসিদ্ধিলাঁভ করিয়াছে । 
রামায়ণের ঘটনাসমূহকে গ্রহণ করিয়। খণ্ড খণ্ড চিত্র ও চরিত্র চিত্রণে আনীসের 
ন্যায় যে পারদশিতা তিনি দেখাইয়াঁছেন তাহা সত্যই অতুলমীয়। এইজন্য 
তাহার সপ্ধান্ধে বল হইয়াছে, উঅ আনীস্‌ কে কলাঁম্‌ কে শয়দ1 থে। 
প্রীতি বর্ণনার কবিতা একাস্ত আধুনিক যুগের স্ব । আধুনিকতার 
একজন শ্রেষ্ঠ পরিপোষক চিকবন্তও এই ধারায় অনেক কবিত। লিখিয়। 
গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে তীহার নিম্নলিখিত কবি তা! উল্লেখযোগ্য £_ফ.ল, 
কশ মীর, জলুঅয়ে-স্ববহ ও সয়রে-দেরাদূন্। | 
চিকবস্ত কয়েকটি বূবায়ী কবিত'ও লিখিয়াছেন | উদ্দাহরণ রূপ 
তাহার একটি রুবায়ী এখনে উদ্ধৃত হইল £__ 
বেকার্‌ তাঅল্প। মে হৈ নফরং মুঝ, কে।) 
লোন্‌ দাঁদে-স্থধুন্‌ নহী ইয় আঁদত মুঝ, কে।। 
কিস্‌ ওয়ান্তে জুন্তজু করে! শহরৎ কী; 
অক দিন্‌ খুদ্‌ ঢন্ঢ লে গী শহরৎ মুঝ, কে] । 
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অর্থাৎ, বেকার সর্বশক্তিমান (ভগবানের কল্পনায়) আমার (নিজেরই ) দুঃখ 
লাগে; তাহার নিকট হইতে বিচারের প্রার্থনা করিব এরূপ স্বভাব আমার 
নয়। কিজন্য স্থখাঁতির অন্ুদন্ধান করিব? (সময় হইলে) স্ুখ্যাতিই 
আমার অন্ুদরণ করিবে । 
প্রবন্ধ ও সমালোচন। সাহিত্যে চিকবস্তের যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি 
আছে। ম্ববহে-উদ্মিদ নামক পত্রিকাঁর সম্পাঁদন! ছাড়া তখনকার অন্যান্ত 
অনেক পত্রিকাঁয়ই তাঁহার নাঁনা প্রবন্ধ ও সমালে।চন। প্রকাশিত হইয়াছে। 
আরবী, ফারপী ও হিন্দী ছাঁড়। ইংরেজী সাহিতোও তাহার বিশেষ পাণ্ডিত্য 
ছিল বলিয়া সমালোচন। সাহিত্যকে তিনি রলপর্যায়ে উন্নীত করিবার স্থষোগ 
লাভ করিয়াছিলেন। কোন ব্যক্তি বা সাহিত্যের সমীলোচনায় তিনি যেমন 
ছিলেন নিরপেক্ষ, তেমনি তাহার চরিত্রের উদারতা ও মাধুর্য বার সমালোচনা- 
বিষয়ের গুণাবলীর পর্যালোচনা করিয়া তিনি উহাকে রসসিক্ত করিয়৷ তুলিতেই 
সচেষ্ট হইতেন। কবি-সমালোৌচক নিজেই গাহিয়াছেন, 
উলঝ. পড়ে কিপী দীমন্‌ সে মৈ' উঅখার্‌ হী; 
উঅ ফুল্‌ হো জো কিনী কে গলে ক হার্‌ নহী'। 


-- 01 0৩ 9) ৫ ৩০০ (৩ ১2 885১] 
০৮0 ৮ ভা হা ভন 9৯ ০১১ ৮9 ৯ 
অর্থাৎ কোন বিষয় নিয়া বাদবিতণ্ডা করিব, আমি এমন কাটা নহি; আমি 
এরূপ ফুল যাহা কোন ব্যক্তি বিশেষের গলার মাল! নহে । 
রওআশন্‌ নামে প্রসিদ্ধ চৌধুরী জগৎ মোহনলাল ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ 
করেন। : তাঁহার সাত বৎসর বয়সের সময় তীহাঁর পিত। চৌধুরী গা প্রসাদের 
মৃত্যু হয়। তাঁহার পর তিনি তাঁহার বড় ভাই বাবু কন্হিয়৷ লাল কর্তৃক 
লালিত পালিত হন। রওয়ান বালাকাঁল হইতেই বেশ মেধাবী ও বুদ্ধিমান 
ছিলেন । ১৯১৩ থৃষ্টাবে এম" এ এবং ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ওকাঁলতী পাশ করিয়া 
আইন ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করেন এবং শীঘ্রই লক্ষৌ সহরে একজন প্রসিছ 
উকিলরূপে স্থনাম অর্জন করেন। বাল্যকালেই তাঁহার কবিত্বের উন্মেষ হয় 
এবং আজীবন কাব্যপাঁধন। করিয়া ১৯৩৪ খুষ্টাব্দে তিনি প্রাণ ভাগ করেন। 
আজীজ্‌ লখনোয়ী হইতে রওষাঁন্‌ কাঁব্যে দীক্ষালাভ করেন এবং তাহার 


আধুনিক কাবোর দ্বিতীয় পর্যায় ২৬৫ 


কবি-গুরুর প্রভাঁবই তাঁহার, কাব্যে বিশেষ লক্ষিত হয়। তাহার কাব্যগ্রন্থ 
রূহে-রওয়ান্‌ ঘর্জল, কিত্ব হ, রুবায়ী ও অন্যান্য কবিতার সমগ্রিমাত্র। ঘজল- 
কাব্যেই তিনি বিশেষ নিপুণতা লাঁভ করেন । ইহাতে যেমন আছে শব্ার্ধের 
সরলত। ও সরমতা, তেমনি ভাঁবের রসগ্রাহিতা তাহার কাব্যকে স্থমধুর 
করিয়া তুলিয়াছে। উচ্চ ভাবধারারও কোন অভাব তাহার কাব্য দৃষ্ট 
হয় ন1_-তবে ফারলী ভাঁষার অপটুতা সময় সময় তাহার কাব্যের 
বসবিদ্ব ঘটাইয়াছে। রুবাক়্ী কবিতীয়ও তিনি বেশ দিদ্ধহস্ত ছিলেন ও 
গভীর ভাবের সমাবেশ দ্বারা চৌপদীকে বন্ততঃই তিনি বিশেষভাবে 
অলঙ্কৃত করিয়াছেন । 
হসরৎ মোহানী একজন উচুদরের কবি হইয়াঁও রাঁজনীতিজ্ঞ হিসাবেই 

বিশেষ প্রণিদ্ধিলাঁভ করিয়াছেন। তাঁহার আসল নাম ফজ.লুল-হসন্‌। 
তাহ। হইলেও তিনি তাহার কবি-নামেই বিশেষ পরিচিত ছিলেন। এই 
সম্পর্কে হসরৎ নিজেই গাহিয়াছেন, 

জব সে কহা ইশক নে হমরৎ মুঝে ) 

ক্ষোয়ী ভী কহতা নহী" ফজলুল্-হুসন | 
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অর্থাৎ, যখন হইতে প্রেম আমাকে হসরৎ বলিয়া সম্বোধন করিল, কেহই 
আমাকে আর ফজলুল্-হসন রূপে অভিহিত করে না। 

হসবৎ ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে অনাঁও জিলাঁর অন্তর্গত মোহান্‌ নাঁমক স্থানে 
ঈন্সগ্রহণ করেন। নিজগ্রামেই তাহার বাল্যশিক্ষা! সমাপ্ত করিয়া আলিগড় 
হইতে বি. এ' পাশ করেন। আলিগড়েই তাহার কীব্যচর্চার বিকাশলাভ 
হয়, কিন্তু পরবর্তী জীবনে কাব্যপাধন! পরিত্যাগ করিয়া রাজনৈতিক 
আন্দোলনে যোগদান করেন । 

মৌহনী আধুনিক যুগের ঘজল-কবিতার একজন স্থপ্রসিদ্ধ কাব্যকার। 
নসীম্‌ দিহলবী তাহার কবি-গুরু হইলেও কাব্য সাধনায় অনেকাংশে 
তিনি ঘালিবকেই অন্ুনরণ করিয়াছেন তাহার ঘঙ্জলে গতানুগতিক প্রেম 
ও বিরহের কথ ব্যক্ত হয় নাই__সামাঁজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক 
সকলপ্রকাঁর চিস্তাধারাই তাহাতে স্থানলাভ করিয়াছে । তাহার কবি- 
প্রকৃতির আব একটি বিশেষত্ব এই যে রাজনীতির চর্চা করিলেও তিনি 
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কোঁন রাজনৈতিক দলভুক্ত ছিলেন না, ব! বাঁজনৈতিক চাপের গুরু পেষণে 
তাহার বিদগ্ধ মনকে সঙ্কীর্ণ হইতে দেন নাঁই। 

মোহানী ১৯৫১ খুষ্টাবে প্রাণত্যাগ করেন । 

নামিরী লখনোয়ী ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল ৪ 
তিনি অসাধারণ ধীসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন । তাহার ১৪ বৎসর বয়ঃক্রম কালেই 
নাসিরী আরবী, ফারসী ও উদ্ুভাষায় প্রভৃত জ্ঞান অর্জন করেন। তৎ্পর 
ইংরেজী ভাঁষাঁও বাড়ীতেই শিক্ষালাভ করিয়া ১৯০১ খুষ্টাব্দে তিনি পঞ্জাব 
বিশ্বধিগ্ালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাহার আরবী ও 
ফারসী সাহিত্যের অসাধারণ পাগ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া! লক্ষষৌ কলেজের কর্তৃপক্ষ 
তাহাকে উক্ত কলেজের ফাঁরদী সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। এই 
কলেজেই অধ্য।পনাকালীন তিনি প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিনাঁবে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে 
এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সেই বৎসরই তিনি মুল্। উপাঁধিও লাভ করেন। 
পরবর্তা বরই তিনি ফাঁজিল্‌ (বা ফাঁদ্বিল্‌ অর্থাৎ অসাধারণ পণ্ডিত ) উপাধি 
লাঁভ করেন। ১৯১৩ খুষ্টান্দে এলাহাঁবাদ বিশ্ববিদ্তালয় হইতে তিনি বি. এ. 
পাশ করেন এবং পরব্তাঁ বৎসর এলাহাবাদ মেয়ার সেপ্টেল কলেজের 
এপিস্টেন্ট, প্রফেসীর-পদ্দ লাভ করেন। এখানে অধ্যাঁপনাঁকাঁলীন তিনি 
এম. এ. উপাঁধিও লাভ করেন। ছয় বংসর এলাহাঁবাদে অবস্থানকালীন 
তিনি কেবল আরবী-ফারপীরই চর্চা করেন নাই, উদ্ঘ সাহিত্যেরও চর্চা করিয়] 
ইহার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে তিনি বিজ্নুরের 
গভনমেণ্ট হাইস্কুলের হেডমাষ্টার পদে নিযুক্ত হন। কয়েক বৎসর বিজনূর 
ও অন্যান্য হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক হিলাঁবে কাঁজ করিয়া ১৯৩০ খুষ্টাব্দে আবার 
তিনি এলাহাঁবাদ কলেজে বদলী হন। স্কুল ও কলেজের শিক্ষকতা ও 
অধ্যাপনাকালীন তিনি ছাত্রদের সহিত ঘনিষ্টভাবেই মিশিয়ীছেন ও ছাত্র- 
মগ্ডলীও তাহার নিকট হইতে কাব্যপাধনাঁয় দীক্ষ!লাঁভ করিয়] বিশেষভাবে 
উপকৃত হইয়াছেন। 

পণ্ডিত হইয়াও তাহার সরল, উদার স্বভাবের জন্য নাঁসিরী সকলের 
নিকট হইতেই শ্রদ্ধালাভ করিয়াছেন । তাছাড়া তাহার সরস আলাঁপ- 
আলোচনার জনা বিদগ্চজনমাত্রেই মুগ্ধ চিত্তে তাঁহার মুখ:পেক্ষী হইয় 
থাকিতেন। আর ধর্মের কোন মক্ীর্ণতা ছিল ন। বলিয়! হিন্দু মূনলমান 
সকলেই জাতিনিবিশেষে তাহার সাহচর্ধলীতে নিজেদের ধন্য মনে করিতেন। 
এইসকল কাঁরণে এলহাবাদ, লখ নো ও আলিগড়ের সংস্কৃতিমূলক প্রায় সকল 
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সভামমিতিতেই তিনি একজন অন্যতয় সভ্যরূপে গণ্য হইতেন। আর ভাঁষা- 
জ্ঞান কেবল ইসলামীয় ভাঁষাঁসমূহেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ইংরেজীতে পাণ্ডিত্য 
ছাঁড়] জর্মন, ফরাঁপী এবং হিব্র ভাষাঁয়ও তাহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। 

নাপিরী প্রাচীন কাব্যধারাঁর সহিত আধুনিক ভাঁবধারাঁর সংমিশ্রণে 
এক নূতন কাঁব্য-দাঁহিতোর স্চন| করেন। শিক্ষকত। কাঁজে নিযুক্ত থাঁকিয়াও 
কাব্য সাধনায় প্রকুষ্ট প্রমাণ তাহার নিয়লিখিত গ্রন্থাদি হইতেই বিশেষভাঁবে 
উপলব্ধ হুইবে £- (১) সর্রে-আদ্িয়া;) (২)  মখজনুল্-কুয়াইদ ; 
(৩) হরাঁরৎ; (৪) (জীবজজ্ত বিষয়ক ) জীনতে-ওঅহশ ও অয়ের্‌) 
(৫) (ফারমী সাহিত্যের ইতিহাঁল সম্বন্ধীয়) ত্বনাদিদে-আজম্‌ : (৬) মন্স্বর্‌ 
কী সব্-গুজশৎ; (৭) দেওয়ান্‌ (১ম ভাগ)) (৮) দেওয়ান (২য় ভাগ); 
এবং (৯) মজমুয়য়ে-কপাঁয়িদ্‌। 

নাসিরী পণ্ডিত হইয়াঁও যেমন ছিলেন নিরহঙ্কার তেমনি তাহার 
পাঁটিত্য প্রকাশের জন্তও বিশেষ কোন আকধ্ধণ ছিল না। এমন কি তাহার 
কাব্যসমৃহ প্রকাঁশের জন্যও তিনি কখনও উৎ্পাহী ছিলেন না। তাহার 
গুণমুগ্ধ বন্ধুবান্ধব ও উৎসাহী ছাত্রবৃন্দই তাহার সাহিত্যাদি সযত্বে রক্ষা করিয় 
প্রকাশ করিয়াছেন । 

নাসিবী-কাব্যের প্রধান বিশেষত্ব, সাধারণ শব্দের ব্যবহারদার। তিনি 
গতীরভাব ও কাব্য-ব্যগ্রনার সমীবেশ করিয়াছেন। আরবী-ফাঁরশীতে 
অসাধারণ পাপ্ডিত্য সত্বেও তিনি কখনও গুরুভাঁর আরবী শব্দ ব৷ ছন্দাঁলঙ্কারাঁদির 
ব্যবহার করেন নাই। তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে জাফর্‌ আলী খান আলরু সত্যই 
বলিয়াছেন, দর্দভরে আল্কফাজ মে মাঁজরারে-ইশকৃ বয়ান করনা উন্‌ কী 
শীয়িরী ক নদ্বুল্‌-আঈন্‌ থ। আওরু বেশতর হিম্বায়ে-কলাম্‌ তাঁপীর ক! 
তিলিসম্‌ হৈ। 
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অর্থাৎ, তাহার কাব্যের প্রধান বিশেষত্ব সহৃদয় শব্দের ব্যবহারদ্বার] প্রেমের 
কাধাবলী বর্ণন। করা; আর তাঁহার বেশীর ভাগ শব্দই যাঁতুর পরশমাখ|। 
নাসিরী তাহার অকালমৃত্যুর বহু পূর্বেই পাধিব সম্পদের অসারতা এবং 
মৃত্যুর গভীরত। ও অনীমত। সম্বন্ধে তাহাঁর ঘজল ও বিশেষ করিয়। রুবায়ী 
কবিতা গাহিয়! গিয়াছেন। মাত্র তাহার ৪৬ বৎসর বয়€ক্রমকলে পক্ষাঘাতে 


২৬৮ উচ্”সাহিত্যের ইতিহাস 


আক্রান্ত হইয়া তিনি এলহাঁবাদে প্রাণত্যাগ করেন। ডক্টর ইজাজ হুসেন 
তাহার সম্বন্ধে তারীখ লিখিয়াছেন, নাঁসিরী খুল্দে বরীন্‌ কে! পহুন্চে-_ 

_ একটি ১6 ০৮ 4৪৯০০) | 
অর্থাৎ নাঁসিরী সর্বশ্রেষ্ঠ নন্দনকাননে পৌছিয়াছেন। ইহা! হইতে তাহার 
স্ৃত্যু তারীখ হিজরী ১৩৪০ ব1 ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ পাঁই। 

জৌশ মলীহাবাদী আধুনিক যুগের একজন শ্রেষ্ঠ দাহিত্যিক। তিনি 
লক্ষৌর এক প্রমিদ্ধ মন্্াস্ত বংশের একটি উজ্জ্বল রত্ব। তাহার প্রপিতামহ 
ফকীর মহম্মদ খান গোয়া! সৈন্য বিভাগের একজন উচ্চ কর্মচারী হইয়াঁও 
তাহার একটি দেওয়ান এবং বুস্তানে-হিকমত নামক একটি প্রপিদ্ধ গ্রন্থের 
উল্লেখ আছে। জোঁশের পিতামহ মহম্মদ খীন আহমদ একজন কবি 
ছিলেন এবং তার একটি দেওয়ানের উল্লেখ আছে। 

১৮৯৪ খুষ্টাব্দে বশীর্‌ হলন খান্‌ জোশ মলীহাবাদ নীমক স্থানে জন্ম গ্রহণ 
করেন। বালাকালেই জোশের প্রতিভা ও ধীশক্তির বিকাশ লক্ষিত হয়। 
এবং ক্রমে ইহা কবিত্বশক্তিতে রূপাস্তরলাঁভ করে। ১৯২৪ হইতে ১৯৩৪ 
খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি হয়দরাবাদ উপ্যানীঘ় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্থুবাদ-বিভাগের 
একজন উপযুক্ত সাহিত্য সম্পাদক ছিলেন। তথা হইতে দিল্লী প্রত্যাবর্তন 
করিয়া "তথায় “কলীম্‌ নামক একটি পত্রিকার সম্পাদনাঁভার গ্রহণ করেন। 
উক্ত পত্রিকা বেশীদিন চালু না থাঁকিলেও এই স্বল্লকালীন সম্পার্নার মধ্য 
দিয়াই তাহার কবি-প্রতিতা ও সাহিত্য-রসজ্ঞানের স্থষ্ঠ প্রমাণ সাধারণের 
হস্তগত হয়। 

জোঁশের কাব্যকে ছুইভাঁগে বিভক্ত করা যাইতে পাঁরে_ঘজল ও 
আধুনিক কবিতা । ঘজলে মাঁমুলী প্রেম-কবিতাঁর বর্ণন। ও আধুনিক কবিতায় 
সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মস্দ্বীয় ও প্রাকৃতিক কবিতার সমাবেশ রহিয়াছে । 
ভাবের গভীরতা ও দেশের এবং সমাজের প্রত্যে কটি মানুষের প্রতি দরদ ও 
সহানুভূতি তাহার কাঁবাকে মহজেই সকলের আকর্ষণীয় করিয়! তুলিয়াছে। 
শবদার্থের সৃষ্ট ব্যবহার এবং শব্দাঁলঙ্কারের ভাঁরসাম্যই তাহার কবিতার আর 
একটি প্রধান বিশেষত্ব । অর্থের সথসামঞ্জল গতান্গতিক রোঁজমরহ ব। মামুলী 
কথাবার্তা ও প্রবাদ বাক্যের ব্যবহারদার] তাহার কাব).ক সকলসময়েই 
স্থসমৃদ্ধ ও রপাল করিতে তিনি বিশেষ সচেষ্ট । বস্ততঃ অর্থের সঙ্গতিযুক্ত 
জোরাঁলে। বাক্যের ব্যবহারে আধুনিক যুগে তিনি অদ্বিতীয়। তাহার কাব্যের 
প্রধান বাণী হইয়াছে কর্মপ্রচেষ্ট। । ইহারই মধ্য দিয়! তিনি দেশবাসীকে 
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উদ্দীপ্ক করিয়া পরাধীনতার বন্ধন হইতে উন্মুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। 
এবিষয়ে তাহাকে অনেকটা স্প্রসিদ্ধ কবি ইকবালের সহিত তুলন৷ করা 
যাইতে পারে। | 
মলীহাবাদী আশাবাদী কবি। তীহাঁর কবিতায় নৈরাশ্টের ছাপ 
মোটেই লক্ষিত হয় না। প্রতিটি দুঃখের পেছনে স্থখ অবশ্যন্তাবী অপেক্ষমান 
-ইহাই তাহার বড় কথা। তাছাড়া তিনি স্পষ্টবাঁদী। সামাজিক ও 
ধর্মীয় ঘে কে*ন ক্রটিই তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা সুস্পষ্ট আলোচনায় 
তিনি কাহাকেও ভয় করেন না । 
জোশ মানবের কবি হইলেও তাঁহার ঘজলপমূহে এশ্বরিক প্রেমের 
গানই ব্যক্ত হইয়াছে। তাহা হইলেও এইসকল কবিতার মধ্য দয়াও যেন 
তাহার মনের আকুতিই রসপিক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে । তাহার নিম্ন 
লিখিত কাব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য £-_ দুহে-আদব, নকশ ও নিগার, শুলা ও 
শবনম, হরফ ও হিকায়ে জনূন ও হিকষ্। ফিকর্‌ ও নিশাঁৎ এবং 
সম্বল ও সলাঘিল্‌। 
জোশ তাঁহার কাব্যে অনেক সময় নিজকে মরহুম (বা মৃত ও ভগবৎ 
দয়ায় আশ্রিত) বলিয়া উল্লেখ করিলেও তিনি এখনো। সশরীরে সরকারী 
পাঁত্রক1 “আঁজ-কল্‌*-এর প্রধাঁন সম্পাঁদক হিসাঁবে কাঁজ করিতেছেন। 
স্বফ্ী কবিনামধারী আলী নক্কী হজরৎ আলীর বংশোদ্ভূত ইমাম 
জয়ন্ুল্‌্-আবিদীনের বংশধর বলিয়৷ কথিত হইয়া থাকেন । তাহার পূর্বপুরুষগণ 
হুলতান শম্সুদ্দীন্‌ ইল্তমিশ -এর রাজত্বকালে তাহাদের আদি বাসস্থান 
ঘজনী পরিত্যাগ করিয়া দিলীতে আসিয়া! বসতি স্থাপন করেন। আবার, 
জাটদের অত্যাচারে স্বফীর প্রপিতামহ সৈয়দ আহসন্‌ আলী দিল্লী পরিত্যাগ 
করিয়া ফয়জাবাদে আসিয়া বসবাস করিতে থাঁকেন। ম্বফীর পিত] সৈয়দ 
ফজল হুমেন্‌ আমজাদ আলী শা-র একজন প্রধান বয়স্ত ছিলেন। এই লক্ষ 
শহরেই ১৮৬২ খুষ্টাব্বে আমাদের কবিবর জন্মগ্রহণ করেন । 
বাল্যকালেই স্বফী উপযুক্ত শিক্ষকমণ্ডলীর অধীনে আরবী ও ফাঁরনী 
,শিক্ষালাভ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজীও পড়াশুনা! করেন । এই বিষয়ে 
তাহার শ্বশুর মৌলবী আহমদ আলী এবং কাক। সৈয়দ মহম্মদ হুসেন তাঁহাকে 
যথেষ্ট সাহাধ্য করেন। পরে তাহাদেরই স্থপারিশে তিনি মহকুমা দেওয়ানী 
বিভাগে একটি চাকরী লাভ করেন । এবং এই সরকারী কাজে প্রায় ৪০ বৎসর 
চাকরী করার পর ১৯২৩ থুষ্টাব্দে পেন্শন্‌ ব। কর্মীবসর-ভাঁত৷ লাভ করেন । 


২৭৪ _ উদ্দসাহিত্যের ইতিহাস 


স্বফীর প্রধান কীতি বাজাবরী বা সাধারণ কথাবধর্তীয় চালু উদ্কে 
সাহিত্যে গ্রহণ করিয়! কবিতা রচনা কর1। সেই জন্য তাঁহার কবিত। ত্বভাঁবতঃই 
সরল হইলেও কাব্যের সরূদত। ও ভাবের স্বচ্ছতাঁর জন্য সর্বজন আকর্ষণীয় 
হইয়াছে । তিনি মসনবী, কাসীদ। ও রুবায়ী প্রভৃতি কবিতা লিখিলেও বিশেষ 
করিয়া তাহার স্বখ্যাতির অন্যতম কারণ ঘজল ও নজম্‌ ব! আধুনিক কবিতা । 
তাহার ঘজল ব1 প্রেমগীতি স্বভাঁব-প্রেমের যে মাধুর্য প্রকাশ করিয়াছে, তাহ! 
উহ্সাহিত্যে খুব কমই দৃষ্ট হয়। তাহার আধুনিক কবিতায় সকল প্রকার 
ভাবধারাই বণিত হইয়াছে-_বিশেষ করিয়া তাহার বর্ণনামূলক এলহাঁবাদ, 
বোম্বাই বা জোন্পূর সন্বদ্ধীয় কবিত! কয়েকটি উদ” সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য 
প্রকৃতি-কবিতা। স্বকীর অনেক কবিতাই শীয়া সম্মিলনের বাৎসরিক 
অধিবেশনে গীত হইস্সাছে। ইহাদের একত্রে নামকরণ হইয়ীছে--লখ তে- 
জিগর্। শীয় সম্মিলনে পঠিত হইলেও এইগুলি 'কোন সাম্প্রদাগিক ভাব- 
ধরার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। দেশ»সমীজ, ধর্ম ও সাহিতোর উপকৰ বিধায়ক 
অ.নক কবিতাই ইহাতে আছে। তাছাড়। তীহাঁর অনেক কবিতা বিভিন্ন 
পতিকায় ছড়াইয়। রহিয়াছে । 

স্ব্দী ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে জুম মানে প্রাণত্যাঁগ করেন। 

জরীফ নামে প্রপিদ্ধ পৈয়দ মকৃবুল্‌ হুসেন আমাদের উন্বিিত কবিবর 
খফীরই ছে!ট ভাই । ১৮৭০ খুষ্টাব্বে তিনি লখনো৷ শহরেই জন্মগ্রহণ করেন । 
স্ব্দীর সাহচধেই তাহার কাব্যের প্রতি উত্সাহ ও আকর্ষণ হয়। তিনিও 
তীহার ভাইয়ের স্তায় বাঁজারী উদর উত্কর্ষের জন্য যথেষ্ট উদ্যম 
প্রকাশ কনিয়াছেন। 

জরীফ বপ্তত: স্ববিখ্যাত কবি আকবরের ভাবশিষ্ত । তাহার কাব্যে 
হাঁপি ও ঠহ-উল্লাসের মধ্যে গভীর চিস্তাঁধারার বীজও নিহিত বহিঘ়াছে। 
সাধারণভাবে অনেক নখয় মনে হয় যেতিনি বুঝি কেবল হাঁসাইবাঁর জন্যই 
কবিত। লিখিয়াঁছেন, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে । এই হাশ্তরাশির মধ্য 
দিরাই সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রত্যেকটি ত্রুটির জন্যই তিনি আমাঁদের 
সতর্ক করিয়। দিয়াছেন। তাহার কাবোর বিশেষত্ব-_শবের ঘ্যথ ব্যবহারদ্বারা 
সাধারণ অর্থকে হাস্তরসে পূর্ণ করা। 

জরীফ আধুনিক যুগের একজন শ্রেষ্ঠ হাস্তরমিক কবি। তাহার সম্বন্ধে 
ডক্টর ই্জাঁজ হুসেন বলিয়াছেন, জবান্‌ উন্কী কাফির্‌ থী, দ্িল্‌ মৌমিন্‌ থ 
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অর্থাৎ, দ্ধর্থ শব্দের স্বরূপটি যখন প্রকাশিত হইয়া যায়, তাঁহার গুঢ় কথাটি 
আমাদের মনের হাঁপির খোরাক দিয়া আমাদের প্রকৃতই প্রতারিত করে। 

তাহার ছোট ছোট কথাগুলি যে কত গভীর হান্তপূর্ণ অর্থ প্রকাশ 
করিতে পারে, তাহ। কেবল জরীফের সমঝদাঁর ব্যক্তিই সঠিক উপলব্ধি 
করিতে পারে । 

জ্বরীক ১৯৩৭ খুষ্টান্দের ৩০শে ডিসেম্বর লখনে। শহরেই শ্রাণত্যাগ 
করেন। তাহার লিখত কবিভাসমূহ তীহার মৃত্যুর অনেক পরে ১৯৪৯ 
খুষ্টাবে “দেওয়ানে-জী" নামে সম্পার্দিত হইয়াছে। 

রঘুপতি সহায় ফিরা, ১৮৯২ থুষ্টান্দে গোরখপূরে জন্মগ্রহণ করেন। 
তাহার পিতা মুন্সী গোরখ পরশাঁদ্‌ ইবর একজন নামজাদা উকিল এবং 
প্রপিদ্ধ কবি ছিলেন । 

ফিরাকের বাল্যশিক্ষা উদর মাধ্যমেই সুচিত হয়। পরে ইংরেজী 
শিক্ষার জন্ত স্কুলে ভতি হন এবং বেশ কৃতিত্বের সহিত.সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়। অবশেষে মেয়ার সেণ্টে,ল কলেজ হইতে নসন্মানে ব. এ. পাশ করেন। 
দেই নন্মানীয় পদে নিযুক্ত হইবার পূর্বেই কংগ্রেসের সাঁহত নংযুক্ত হুইয়। 
কোথায় অন্যকে তিনি জেলে পাঠাইবেন, না [নিজেই স্বেচ্ছায় কারাবান 
বরণ করিয়া লইলেন। 

কারাবাঁ-কালে ফিরাঁক কাব্য-সাধনাঁয় বিশেষ স্থুযোগ লাভ করেন। 
কলেজে পাঠকালীনই তীহার সবপ্রথম কাব্যপাবনায় উৎসাহ হয়। অধ্যাপক 
স্থনাহিত্যিক নাসিরীর সাহচর্ষেই তিনি সর্বপ্রথম ঘজল-কবিতী প্রণয়ন কবেন। 
জেলখানায় পঠন-পাঠনের স্থযোগে অনেক বাঁজনৈতিক নেতাই তাহাদের 
অভিজ্ঞতাঁপৃর্ণ জীবনের ইতিহান দ্বার! সাহিত্যের রলভাগার সমদ্ধ করিয়াছেন। 
ফিরাঁকও তীহাদের একজন। আর কতগ্রন-রাজনৈতিক আন্দোলনের 
যোগে কাব।বাপই অনেকের পক্ষে পাহিত্য সাঁধন।র কেন্দুস্থল হিল। তাই 
আমাদের কবিবর কারাবান-মাহাম্ম্য সম্বন্ধে সত্যই বাঁলিয়াছেন, | 

আহলে-জিন্নীন্‌ কী ইয় মজলিশ, হৈ স্থবৃৎ ইস্‌ কা কফিরাক; 
কি বিখর্‌ কর্‌ ভী ইয় শীরাজ! পরীশান ন হোআ। 
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২৭২ উদ্ণসাঁহিত্যের ইতিহাল 
অর্থাৎ, হে ফিরাক্‌, কারাঁবাঁপীদের এই সম্মিলনের মহান সুধোগ এই ঘষে 
(কোরাবাঁস হইতে) বাহির হইয়াও তাহাদের আত্মীয়তাঁবদ্ধন ছিন্ন হয় নাই। 

কারাবাকালীন আমাদের কবিবর যে সকল মহান ব্যক্তির সাহচধ 
লাভের স্থযোঁগ পাঁইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অন্যতম হইলেন-_মদাঁহ, আরিফ, 
হকীম্‌ আশফ তহ, মৌলনা মহম্মদ আলী, হসরৎ মোহানী ও মৌলাঁন। 
আবুল্-কলাম্‌ আজাদ্‌। | 

১৯২৭ থুষ্টাব্বে জেল হইতে বাহির হইয়! প্রথমে ফিরাক্‌ লখনোঁর এক 
কলেজেই চাকরী লাভ করেন। পরে কানপুর সনাতন ধর্ম কলেজের উদ 
অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। এই স্থযোগে তিনি এম. এ. পাশ করেন। 
তৎপর এলহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এইসক্ষে 
এলহা বাদেই তিনি তীহাঁর বসবাষ নিপিষ্ট করির1 লইয়াছেন। 

ফিরাক উর্দু সাহিত্যে একজন প্রতিষ্ঠীবান ঘজল কাঁধ্যকাঁর। অন্যান্ 
অনেক আধুনিক কবিত। লিখিলেও গীতিকবিতাঁর জন্যই তীহার আঁশন উদ 
সাহিত্যে চিরস্থায়ী হইয়া] থাকিবে । প্রথম জীবনের ঘজল-কবিতাঁয় তিনি 
আমীর মীনাধীকে অন্থুঘরণ করিয়াছেন । পরে তীহার সমমাময়িক স্বকীকেই 
অন্ভুনরণ করিয়াছেন বলিয়। মনে হয়। অনেক দিন হয় তিনি প্রসিদ্ধ উদ 
কবি মীরের অনুকরণে কবিতা লিখিতে সচেষ্ট হন। তাঁহার শেষ 
জীবনের কবিতাঁর মধ্যে কিন্তু কোঁন অনুকরণপ্রিয়তার প্রচেষ্টা নাই। 
স্বাধীনভাবে নিজ অনুভূতির মাধ্যমে জীবন-রহস্তের যে সকল কাবা তিনি 
গাহিয়াছেন, তাহার দান উদ সাহিত্যে অবিস্মরণীয় হইয়। থাকিবে । কবিবর 
একজন ইংরেজীর অধ্যাঁপক-_-তাই তাহার কাব্য পাশ্চাত্যপ্রভাব সহজেই 
আদিয় পড়িয়াছে। 

হফীজ জালন্ধরী ১৯০০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বেশ অল্প সময়ের 
মধ্যেই কবি হিসাবে তাহার নাম ছড়াইয়া পড়ে। শাহনামায়ে-ইন্লাঁম্‌, 
কাব্য তাহার প্রপিদ্ধির অন্যতম কাঁরণ। ফির্দোসী ফারসী ভাষায় তাহার 
অমর কাব্য লিখিয়৷ প্রপিদ্ধিঙ্গাভ করিয়াছিলেন । সেই অন্ুপ্রেরণ৷ নিয়াই 
জালন্ধরী সাহেব তাহার কাব্য লিখিয়াছেন। তবে ফির্দোা দেশপ্রেমে, 
উদ্ধদ্ধ হইয় লিখিয়|ছিলেন, আর আমাদের কবিবর ইসলাম ধর্মের প্রতি পরম 
নিষ্ঠা ও আকর্ধণে এই কাবা রচনা করিতে উদ্বুদ্ধ হুইয়াছিলেন। এই 
এতিহাশিক কাব্যও ভাবব্যগ্ন ও প্রকাঁশতঙ্গীর সরসতাঁর জন্ত একটি উচ্চ 
শ্রেণীর কাব্যরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। 
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শাহনাময়ে-ইসলাঁম ছাঁড়া কবিবর হুফীজ অনেক আধুনিক কবিতাও 
লিখিয়াছেন, যেমন, নঘময়ে-জার্‌ এবং স্থজ ও সাঁজ। ভাবের সামগস্তাম্যায়ী 
শব্ধ ও ছন্দের ব্যবহারে তিনি এখানেও সার্থকতা অর্জন করিয়াছেন। তাহার 
ঘজল-কাব্যের অনেক উল্লেখ আছে। তথায় তিনি বেশ লালিতাযসহকারে 
প্রেমকথা ব্যক্ত করিয়াছেন । এছাড়া হফীজ অনেক গীতও গাহিয়াছেন, যেমন, 
কিশ তী ক1 মাল্লাহ অথবা শাহসওআরে-কর্বল1। এখানে প্রকৃতির বর্ণন। 
ও ভাবের প্রকাশ এত স্ুমামগ্রম হইয়াছে যে আমর। সহজেই কবিবরকে 
একজন খাঁটি কবি বলিয়। বরণ করিয়। লইতে পাঁরি। 

মজীজ. আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছান্রপমাঁজের সংস্কৃতিযূলক আঁলাপ- 
আলোচনার ( ১৯৩৪-৩৬ )- একজন উৎসাহী যুবক ছিলেন এবং অবশেষে তথা 
হইতে বি. এ. পাঁশ করিয়। কিছুদিন দিলী অল ইত্ডিয়া রেডিওতে ও তারপরে 
বোষ্বাই সরকারের সংবাঁদ পরিবাহক বিভাগে কিছুকাল চাঁকরী করেন। 
সেই সময়ে লখনো৷ শহরে নৃতন উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে “নয়া-আদব 
পত্রিক1 চালু হইলে, তিনি উক্ত পত্রিকাঁর সম্পাদনা বিভাগে কাজ পাইলেন। 
তৎপর হাভিং লাইব্রেরীতে চাঁকরীলাভ করিয়া তিনি আবার দিল্লী 
প্রত্যাবর্তন করেন । 

নৌকরী-পেশা কবিবর মজাঁজ মধ্যবিত্ত জীবনের জয়গাঁনই গাহিয়াছেন। 
তাহার কাব্যে ভাবের কোন বিলাম নাই-_সহজ চক্ষে যাহ] দেখিয়াছেন, 
তাহারই প্রকাঁশ সরস ও সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন । তাহার প্রথম কাব্য 
১৯৩৮ খুষ্টাবে আহঙ নামে প্রকাশিত হয়। প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইহা 
বেশ সমাঁদর লাভ করে । ইহার কয়েকটি কবিতা-_রাঁৎ অওরু রেল, অওয়ারহ, 
আদ্ধেরী বাঁ কা মুসাফির্‌_যুবকদের বিশেষভাবে উদ্ধদ্ধ করিয়াছে। 
১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে এই “আহঙ কাঁব্ই আরো কয়েকটি কবিতার সংযোগে 
বদ্ধিতাঁকারে “শবে-তাঁব' নামে প্রকাঁশিত হয়। তাহার আর একটি কাব্য- 
গ্রন্থের নাম 'নাজে-নৌ? | 

আহসন্‌ দাঁনিশ নামে প্রসিদ্ধ আহসমুল্-হক -এর আদি বাসম্থাঁন মীরাট 
হইলেও তাহার পিতা কাঁজী দানিশ আলী তথা হইতে মুজফরনগর জিলায় 
আ্সিয়! বসবাঁস করিতে থাকেন। তথায়ই ১৯১৪ থুষ্ঠান্বে আঁহুসনের জন্ম 
হয়। তিনি তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় লাহোরেই অতিবাহিত করেন। 
তিনি দারিদ্র্যের কোলেই লালিতপালিত হুইয়। বড় হন এবং জীবনের 
পেশীও ছিল তাহার জন-মুজুরীর কাঁজ। তাহা! হইলেও তীহার মনোবল, 
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২৭৬ | উত্ছঘ সাহিত্যের ইতিহাস 
অর্থাৎ উয়ামিকের কবিত্ব ক্রম-উন্নতির পথে ধাবমান ) জীবন সমস্যার 
অনুভূতি ও তাহার প্রকাঁশন। এবং ভাবের প্রশারতা ও গভীরতা যেন 
কবিমনে ক্রমবর্ধমান । | | 

আহমদ নদীম ক্কাসিমী ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাবের শাহপুর জিলার অন্তর্গত 
কোন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আহমদের বংশ কোন সময় বেশ সমুদ্ধশালীই 
ছিল, কিন্তু তাহার জন্মসময়ে তাহার পরিবারের অবস্থ। খুব ছুঃখকষ্টরের মধ্যে 
অতিবাহিত হয়। বাল্যকালেই তাহার পিতা মারা ষান, এবং তাহার চাচার 
তত্বাবধানে আহসন লেখাপড়। শিক্ষা করেন । তাহার চাচার সাহিত্যের প্রতি 
বেশ অন্ুরাঁগ ছিল বলিয়! বাল্যকাল হইতে নদীমও সেইদিকে আকৃষ্ট হন। 

নদীম বাল্যকাল হইতেই সাহিতা সাধনায় মনোনিবেশ করেন । কথিত 
আছে, তাহার ১২ বৎসর বয়সের সময়েই তিনি প্রায় ৮* পৃষ্ঠার একথানি 
উপন্যাস পচন] করেন ; এবং ইতিমধ্যে অনেক কবিতাও লিখিয়া ফেলেন। 
কাব্যসাধনায় তাহার একাগ্রতা ক্রমশঃ বাড়িতেই থাকে এবং এইব্ধপে 
১৯৩৫ খুষ্টাব্ধে তিনি বি. এ. পাশ করেন। পাশ করার পরেই চাকরীর 
অন্বেষণে ছুটাছুটি করিতে খাঁকেন এবং যে কোন চাঁকরীতে যোগদান করিতে 
ইতত্ততং করেন নাই । অবশেষে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে মুলতানে আবগারী বিভাগে 
এক চাকরী লাভ করেন। বৎসর তিনেক কাঁজ করার পরে এই চাঁকরী 
হইতেও ইন্তাঁফ। হয়। তখন ১৯৪২ খুষ্টান্বে ফুল্‌ নামক একটি পত্রিকার 
সম্পাদক নিযুক্ত হন। সেই সময় হইতেই তাঁহার সাহিত.সাধনার দৃঢ় ভিত্তি 
স্থাপিত হয়।. পরবতী বৎসরই আদবে-লত্বীক পত্রিকার প্রধান কর্মকর্ত। 
নিযুক্ত হইলেন। ১৯৪৬ থুষ্টা্বে এই পত্রিকার লহিতও সংযোগ ত্যাগ 
করেন এবং সেই সময় হইতে পণ্ডিত ও সাহিত্যিক হিসাবে তাহার সুনাম 
চারিদিকে ছড়াইয়। পড়ে । ক্রমশ:ই পঞ্জাবের সর্বপ্রকার সাহিত্য ও কৃষ্টিসম্পন্ন 
কার্ধাবলীর সহিত জড়িত হুইতে থাকেন। এবং এই সময়ে কিছুকাল সর্ব- 
পাকিস্তান সাহিত্য-সভার সম্পাদক হিমাবেও কাঁজ করেন । 

নদীম তাহার পাহিত্য-সাধনাদ্বারা উর্দু ভাষার যথেষ্ট শ্রীবদ্ধন 
করিয়াছেন । ইতিমধ্যেই তাহাঁর কাব্য ও সাহিত্য র5নাঁবলী একসঙ্গে 
'জলাল্‌ ও জমাল্‌্। নামে প্রকাশিত হইয়াছে । তাহার পাত্ত্যপূর্ণ 
প্রবন্ধীবলী ও সহৃদয় শব্দার্থের দার] মানবসমস্তার যে বিধিনিধি তাঁহার কাব্য 
রূপাঁয়িত করিয়াছেন, তাহা। হইতে আমরা উদ্সাহিত্যের আরে উজ্জল 
ভবিষ্যৎ আশ! করিতে পারি। 
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ইহাদের ছাড়া আরো অনেক নবীন ও প্রবীন কবি তীহাদের 
কাব্য-সাধনাদ্বারা উচু সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। এইসকল আধুনিক 
কাব্যকারদের মধ্যে নিয়লিখিত কবিগণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য £ মীর্জা হাদী 
আজীজ (মৃত্যু ১৯৩৫), সাকিব লখনোয়ী (জন্ম ১৮৬৯), আর্জ, (১৮৭২), 
ফানী বদাইযুনী (১৮৭৯), জামিন (১৮৯৪), জলীল্‌, আন্গবু ( ১৮৪ ), 
জিগর্‌ (১৮৯০ ) সীয়িল্‌ দিহলবী (মৃত্যু ১৯৪৫), ইয়াস্‌ ও এগানহ 
(জন্ম ১৮৮৪ খুষ্টাব্ ), মহবম, আনন্দ নারায়ন মুল্ল! ( জন্ম ১৯০১), সীমার 
(জন্ম ১৮৮০ ও মৃত্যু ১৯৫২ খুষ্টা ), আখতর্‌ শীরাজী (১৯০৫), রোঁশ 
(১৯১১), ফয়ু্জ এবং আলী সর্দার জাফরী ( ১৯১৩ থুষ্টাব্ধ )। 


পঞ্স অধ্যায় 
আধুনিক যুগের গদয-সাহিতয 


(১) জীবনী ও সমালোচনা-সাহিত্য 


পৃথিবীর সকল সাহিত্য-ইভিহাঁসেই প্রাচীনকালে গগ্ হইতে পদ্যের 
প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যাঁয়। কিন্তু আধুনিক যুগে সেই ধার! পরিবতিত 
হইয়া কবিতা হইতে গগ্য প্রীধান্তলাভ করিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ 
আধুনিক যুগের বিশেষ প্রকাঁশভঙ্গি--সহজ ও স্বাভাবিকভাবে বক্তব্য বিষয়ের 
বর্ণনা । একজন সাহিত্য-সমালোচক সত্যই বলিয়াছেন, পদ্য জোষ্ঠাধিকারের 
স্থবিধ! লইয়া গছ্যের যে সমস্ত রাজ্য আত্মসাৎ করিয়াছিল, এবয়ঃপ্রাপ্ত 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাহ পুনরুদ্ধার করিয়া এখন জোষ্ঠের খাসতালুকে অভিযান 
চাঁলাইয়াছে। প্রকৃতির প্রতিশোধের মত সাঁহিত্যেরও একট। প্রতিশোধ 
আছে । 

তাছাড়া এই গগ্ভ-প্রাধান্যের আর একটি কারণ, পাশ্চাত্য-প্রভাব.। 
বিদেশীয় ভাব ও ভাষা গগ্যকে যেমন সহজভাবে আঁকর্ণ করিতে পারে, 
পদ্যকে তেমন করিয়। পাঁরে না । তাই দেখিতে পাই ইংরেজী ভাব ও ভা! 
যেমন বাঙলা তেমনি উদ্দৃকে তাহাদের গ্ভ-সাহিত্যে যেরূপ সহজভাবে 
আগাইয়া তুলিয়াছে, তেমন করিয়া কাব্যকে পারে নাই । আর পাশ্চাত্য 
প্রভাবের ফলেই আধুনিক যুগে কতক গুলি নবধাঁর]_-ষথা, গছ্য-কবিতা, ছোঁট- 
গল্প, উপন্যাস, নাটক, সমীলোচনা ও সংবাঁদ-সাহিত্য প্রভৃতি স্যট্টি হইয়াছে 
এবং ইহার] ক্রমশঃ উন্নতির পথে ধাবিত হইতেছে । ৃ 

পাশ্চাত্য প্রভাবে প্রভাবান্বিত আধুনিক যুগের কর্ণধার হিসাবে আজাদ 
ও ভাঁলীকেই যদিও উদ্ছ কাব্য জগতে স্থান দেওয়] হইয়'-ছ, কিন্তু গদ্য- 
সাহিত্যে আধুনিক যুগ-গ্রভাব আরে! পূর্বেই অনুভূত হয়। গগ্যকাঁর ঘালিব 
ও স্তার সৈয়দকে আধুনিক যুগপ্রভাব. কেমনভাবে প্রভাবান্বিত করে তাহ! 
ষথাস্থানে আলোচিত হইয়াছে । মধ্যযুগের ফোট উইলিয়ম কলেজের 
আন্ুকৃল্যে যে সকল গগ্-সাহিত্য প্রকাশিত হুইয়াছে তাহাতেই পাশ্চাত্য 


জীবনী ও সমালোচন। সাহিত্য ২৭৯ 


আধুনিক প্রভাব কতকটা' স্থম্পষ্ট। তথাপি গতান্থগতিকভাবে আমরা কাব্যের 
ন্যায় গছ্যেও হাঁলী ও আজাদকেই সর্বপ্রথম স্থান নির্দেশ করিয়াছি । 

গগ্যকার হালী £__হালীর কাব্য-পরিচিতির সঙ্গেই তাহার জীবন- 
বৃতাস্ত আলোচিত হইয়াছে । গছ্যকার হালী নিম্নপিখিত গ্রস্থ লিখিয়াছেন £ - 

(১) তিরিয়াকে-মস্মূম্‌ (১৮৬৮ খুষ্টান্ে রচিত) (২) ইল্মুল্‌- 
ত্ববক্কাতুল-আরজ.) (৩) মজলিঙ্থন্-নিনা_ছুই খণ্ডে (১৮৭৫ খৃষ্টান) 
(৪) হয়াতে-সাদী ( ১৮৮৬ খুষ্টা্ঘ) ; (৫) মুকন্দময়ে-শঅর ও শাইরী; 
(৬) ইয়াদগারে-ঘাঁলিব (১৮৯৬ খুষ্টাব্ৰ ); (৭) হয়াতে-জাঁওয়িদ্‌ (১৯৭১ 
খৃষ্টাব ) এবং (৮) মুজামিনে-হাঁলী । 

হালীর সাহিত্য-জীবনের প্রথম যুগের গ্রন্থসমূহে সাহিত্য-সমাবেশের 
বিশেষ কোন নিদর্শন পাঁওয়। যায় ন। ভাষার মরলত। ও সরসত। এবং 
ভাবের গান্তীর্য ও সহ্ৃদয়তা ক্রমশঃ তাহার সাহিত্যে ফুটিয়া উঠিতে থাকে। 
তাহার তিরিয়াকে-মস্মৃম্‌ এক মুসলমান ধর্মাস্তরকাবীর ইসলাম-ধর্মের বিরুদ্ধ- 
সমালোচনার প্রত্যুত্তরমাত্র। ইহাতে হালীর রসজ্ঞানের বিশেষ কোন 
পরিচয় না থাকিলেও পাঁঙিতোর ছাঁপ যথেষ্টই আছে । ইল মুল.ত্ববকাঁতুল- 
আরজ একটি আরবী গ্রন্থের অন্ুবাঁদমাত্র । তাঁহাঁও আবার ফারসী তরজমার 
পুনরান্তবাঁদ এবং ইহ পঞ্জাব বিশ্ববিদ্ালয়ের আশ্ুকুল্যে অনূদিত হয়। 

মজলিস্ন্-নিসা একটি পুরস্বারপ্রাঞ্ধ গ্রন্থ । স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি 
বিধানার্৫থে তৎকালীন গভর্ণর-জেনারেল কর্তৃক ঘোষিত পুরস্কারের উত্তরে 
এই গ্রন্থ লিখিয়। তিনি ৪০০২ পুরস্কার পাইম্ীছিলেন। ইছ। শ্ত্রীসমাজে 
ও মেয়েদের স্কুল পাঠ্যগ্রন্থ হিসাবে তেশ সমাদরলাভ করিয়াছে । তাহার 
হয়াতে-সাঁদী বা প্রপিদ্ধ ফারসী কথি সাঁদীর জীবন- ইতিহাস লিখিয়াই হালী 
সর্বপ্রথম একজন উচুদরের গগ্যকার বলিয়! প্রপিদ্ধিলাভ করেন । 

মুকদ্দময়ে-শঅর্‌ ও শাইরী তাহার দেওয়নের উপক্রমণিক হিলাবে 
রচিত হইলেও ইহার সহিত হাঁলীর কাব্যের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই । উদ্ছু 
সাহিত্য বিচার সম্বন্ধে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়া তুলনামূলক বিচার ও স্থক্ 
পর্যালোচন। উদ্বু-সাহিত্য জগতে আর খিশেষ কেহ করেন নাই। তবে 
ইহাতে বিশেষভাবে আরবী, ফারসী ও উদ সাহিত্যেরই পর্যালোঁচন। করিয়া 
আধুনিক ভাবধারান্থযায়ী সাহিত্যকে কাঁজে লাগাইতে হালী উপদেশ 
দিয়াছেন। আধুনিক যুগের ইংরেজী সাহিত্য ব৷ প্রাচীন যুগের সংস্কৃত 
সাহিত্যে তাহার বিশেষ কোন জ্ঞান না থাঁকায়, এই উতয় ভাষার 


টি উচ্ছসাহিত্যের ইতিছান 


কাব্য-ভাগারের সুযোগ লইয়া কোন স্ব মত প্রকাশ করিতে তিনি সমর্থ 
হন নাই। 

ইয়াদ্‌গারে-ঘালিব উরু সাহিত্য জগতের শ্রেষ্ঠ গ্রস্থগুলির অন্যতম । 
ইহাই বোধ হয় হাঁলীর শ্রেষ্ঠ কীতি। উদ” সাহিত্যের শ্রেঠ কবি ও 
সাহিত্যিক তাহার কবি-গুরু ঘালিবের প্রতি অসীম শ্রদ্ধার নিদর্শনরূপে হালী 
তাহার গুরুর সাহিতা-প্রতিভাঁর যে স্ুক্ম পর্যালোচনা করিয়াছেন তাহার 
তুলন। উদছ্বসাহিত্যে বিরল। ্ক্ম-সাহিত্যান্গভূতি ও রসজ্ঞান ন। থাকিলে 
এরূপ সাহিত্য-সমালোচন৷ গ্রন্থ রচ্নী কর! কখনই সম্ভব হইতে পারে না। 

হয়াতে-জাওয়িদ্‌ রচন! করিয়া! হাঁলী বস্ততঃ তাহার পৃষ্ঠপোষক স্যার 
সৈয়দ আহমদের জীবনকে মুসলিম সুধী জগতে অবিস্মরণীয় করিয়া 
বাখিয়াছেন। জীবন-চরিত হিসাবে যে কোন সাহিত্যে এইরপ গ্রন্থ সন্মানীক়্ 
আসনলাভ করিতে পারে। ধর্য সহকাঁরে লেখক খাঁটি গবেষণামূলক 
আলোচনাদ্বারা স্যার সৈয়দের জীবনকে আমাদের নিকট 'জীওয়িদ” করিয়া 
তুলিয়াছেন। তাহা! হইলেও সকল সময় ইহাই কেবল মনে হয় যে ইহাতে 
তক্তের প্রশংমা ও স্বখাঁতিই যেন গীত হইয়াছে--সমীলোচকের বিপক্ষ 
মতবাদ যেন ইহাতে মোটেই স্থ'নলাঁভ করে নাই। 

মুজামিনে-হালী হাঁলীর বিভিন্ন সময়ে আলোচিত নাঁন৷ প্রবন্ধ ও 
সাহিত্য-সমালোচনাঁর একক্র সংগ্রহমাত্র | 

হালী উদ-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গগ্যকাঁরদের পুরোধা । তাহার দাত 
সরলতা, সরপত! ও ব্ব'তাবিক প্রকাঁশভঙ্গির সহিত সাহিত্যান্ভূতি যথেষ্ট 
পরিমাণে থাকিলেও পাণ্ডিত্যের গুরু গাভীর যেন সকলকে উপচাইয়া 
গিয়াছে । তাহার সাহিত্যে ভাষা ব। ভাঁব-বিলামের কোন স্থান নাই। 
সমসাময়িক আজাদ যেমন উজ্জল হান্তরসের অফুরন্ত ভাণ্ডার তাহার 
প্রবন্ধীবলীর মধ্যেও ছড়াইয়া রাঁখিয়াছেন, বা নজীর আহমদে যেমন সুক্ষ 
সাহিত্যিক অনুভূতি ও রপজ্ঞান পাইতে পারি, তাহ! হালীতে না পাইলেও 
তাহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ স্থপরিমিত ও সুশৃঙ্খল পর্যালোঁচন1 ও গগ্যকার-স্বভাঁব 
মর্ধাদ। তাঁহাকে উদ্ব”সাহিত্যে একটি সম্মানীয় আঁদন প্রদান করিয়াছে। 

বাঙ্গালী সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় আজাদের কবি-প্রতিভ। যথেষ্ট 
থাঁকিলেও তিনি নিজকে গগ্যকার মনে করিয়াই বেশী গৌরবান্িত বোধ 
করিয়াছেন। তীহার জীবন-ইতিহাস আজাদের কাব্য-প্রতিভা বর্ণন! 
প্রসঙ্গেই কতকটা আলোচিত হইয়াছে। তাহার গগ্ভ-গ্রন্থার্দির আলোচনা 


জীবনী ও মমালোচন! সাঁহিত্য ২৮১ 


প্রপঙ্গে তাহার জীবনের অন্তান্ত তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে । আজাদ 
নিম্নলিখিত গদ্য গ্রন্থাদি লিখিয়া ধন্য হইয়াছেন £__- 

(১) ফারপী রীডর (ছুই ভাগে); (২) কদ্দীম্‌ উদ রীডর (৩ খণ্ডে) ; 
(৩) উ্হকা ককাইদা এবং কওআয়িদে-উদ) (৪) কিন্বয়ে-উদ্ভু) (৫) নয়ী- 
উদ্দু রীডর (৩ খণ্ডে) 7; (৬) আবে-হয়ৎ) (৭) নৈবঙ্গে-খয়াল্‌) 
(৮) স্খুন্দানে-ফারস্‌; (৯) ক্কন্দে-ফাঁরমী) (১৭) নম্বীহৎ কা করনফ,ল্‌? 
(১১) দেওয়ানে জোক) (১২) দরবারে-আকৃবরী; (১৩) নিগারিস্তানে- 
ফাঁরস্‌; (১৪) পপাক ও নমাক; এবং (১৫) জানওয়ারিস্তান্‌। 

ফারলী, প্রাচীন ও নব্য উদ রীডর, ইহাদের কাইদ। বা ব্যাকরণ, উদ্দ 
কিন্ব। ব৷ গল্প প্রভৃতি স্কুল পাঠ্য পুস্তক ৷ এই সকল গ্রন্থ শীঘ্রই ছাঁত্রমহলে বিশেষ 
স্খ্যাতি পাইলে ইহাতে সাহিত্য-প্রকাশের স্যোগ কোথায়? তবে 
কিম্বায়ে-উদু'তে সহজ, সরস ও উপাদেয় ছোট ছোট গল্প বা কাহিনীর 
মাধ্যমে কিশোর মনকে যেভাবে উদ্দীপ্ত করা হইয়াছে, তাহাতে তাহার 
সাহিত্যিক দৃষ্টিতঙ্গির কতকটা আভাস পাওয়া যায়। আজাদ তাহার 
চাকরী জীবনের প্রথম ভাগে প্রথমে লখনো ও পরে পঞ্জাবে কিছুদিন স্কুল- 
শিক্ষক হিপাবে কাজ করিয়াছিলেন। তাহারই স্থযৌগে এই গ্রস্থমকল 
লিখিবার প্রয়াস পান। 

আবে-হয়াৎ আজাদের সাহিত্য-সাঁধনার শ্রেষ্ঠ কীতি। একটি ইতিহাঁপ- 
গ্রন্থ যে এইরূপ রসমীধুর্ষে ভরপৃর হইতে পারে, তাহা৷ আবে-হয়াঁৎ না পড়িলে 
কল্পনা কর! যাঁয় না। সরল, স্বাভাবিক ও চটুল প্রকাশতঙ্গিই ইহাঁর মূল 
কারণ। কিন্তু ইতিহাস-গ্রস্থ প্রণয়নে যে গাভীর থাকা দরকার, তাহ ন! 
থাকার জন্য ইতিহাসের মৃলীভূত কারণ তথ্য-নির্ণয়ে অনেক সময় তিনি খাঁটি 
হইতে পারেন নাই। তাছাড়া তাহার যথেষ্ট রসজ্ঞান থাক। সত্বেও তিনি 
যে কোঁন কোন কবির সাহিত্য সম্বদ্ধে সঠিক মূল্য নির্ণয় করিতে পারেন নাই, 
তাঁহ! বড়ই আশ্র্জনক। তাহার কবিগুরু জোকের প্রশংসায় তিনি ষেন 
একেবারে অজ্ঞান। আবার উদু্ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি ঘালিবের সাহিত্যিক 
মূল্য নির্ণয়ে অক্ষমতার স্বীকা রুক্তি বস্ততঃ আজাদের সুক্্-সাহিত্যিক অনুভূতির 
অক্ষমতাঁই প্রকাশ করে। তাহা হইলেও আঁবে-হয়াতের অনম্থুকরণীক়্ 
প্রকাশভঙ্গির জন্য ইহ চিরপ্রমিদ্ধ থাকিবে । 

নৈরঙ্গে-খয়াল ছুই খণ্ডে ১৮৮০ খুষ্টাব্বে রচিত হয়। ইহ! সুন্দর হুন্দর 
উপদেশপূর্ণ রূপকথার বর্ণনায় ভরপুর। আজাদের প্রকাশভঙ্গির চটুল 
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সরসতা৷ ইহাঁকেও রসমাধূর্ধে পূর্ণ করিয়াছে । ইহাঁও তাঁহার আর একটি 
উৎকৃষ্ট গ্রন্থ । | | 
১৮৬৫ খুষ্টাব্বে কোন সরকারী কাঁজে আজাদ কলিকাতাঁয় আঁসেন ও 
তথ| হইতে পরে কাবুল ও বুখার1 যান। সরকারী কাঁজেই তিনি ঈরানে 
ছইবার গিয়াছিলেন। প্রথমবার ১৮৬৫ খুষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয়বার ১৮৭৩ 
থৃষ্টাবকে। ফারসী ভাষার প্রতি অনুরাগ তীহার প্রথম হইতেই ছিল। 
তারপর ঈরান ঘুরিয়া আসিয়৷ আধুনিক ফারসী ভাষা! সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট 
ব্যুৎ্পত্তিলাভ করেন। ইহারই ফলে তিনি স্থখুন্দানে-ফারস্‌ ও কন্দে-ফারসী 
রচন। করেন । 
স্থখুন্দানে-ফারম পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধীয় রচন। হইলেও 
ইহাঁতে সংস্কৃত ও ফারসীর ভাষাতাত্বিক বিশ্লেষণও যথেষ্ট রহিয়াছে । কন্দে- 
ফারসীতে আধুনিক ফারসী সাহিত্যের আলোচনা কর! হইয়াছে। তাছাড়া 
ইহাতে গ্রস্থকারের পারস্য ভ্রমণ-বৃত্তাস্তের ইতিহাসও বহিয়াঁছে। নম্বীহতে- 
করণফ.ল. বা উপদেশের পুষ্পমাল্য ছেলেমেয়েদের জন্ত রচিত আঁর একটি 
উপদেশপূর্ণ গ্রস্থ। | 
দেওয়ানে-জোক্‌ বস্ততঃ আজাদের একটি পাঁতিত্যপূর্ণ গ্রস্থ। ইহাতে 
গ্রস্থকাঁর ভীহাঁর কবিগুরুর কাব্য-সম্পীদনাঁর মাধ্যমে যেমন তাহার কবি-, 
গুরুর প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধ। প্রদর্শন করিয়াছেন, তেমনি তাহার গবেষণামূলক, 
পাণ্ডিত্যপূর্ণ সাহিত্য-রসেরও বিশেষ পরিচয় দান করিয়াছেন । 
দরবারে-আঁকবরীতে আকবরের দরবারের পরিচয় প্রপঙ্গে বাদশার 
সাংস্কৃতিক চরিত্রের যে পরিচয় দান করিয়াছেন তাহা প্ররুতই স্থথপাঠ্য। 
আজাদ শেষজীবনে কতকট। মাথার বিরুতিতে ভূগিয়াছিলেন । তাহ 
হইলেও সাহিত্য-সাঁধনার অভ্যাস তিনি কখনই ত্যাগ করিতে পারেন নাই। 
এই সময়েই তীহার “সপাঁক ও নমাঁক” এবং “জানওয়ারিস্তান্, রচিত হয়। 
এই উভয় গ্রন্থেই কতকট। অসংলগ্রতা থাঁকিলেও তীহার সাহিত্যিক পরিচয় 
যথেষ্টই পাওয়া যাঁয়। প্রথমটিতে তাহার স্থৃফীতত্বপূর্ণ চিন্তাধারার প্রকাশ 
আর দ্বিতীয়টিতে পশুপাখীর জীবন বৃত্তান্ত ও ইহাদের চাতিত্রিক বিশ্লেষণ 
রহিয়াছে । নিগারিস্তানে-ফারস্‌ তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হইলেও 
ইহা রচিত হয় আজাদের মৃত্যুর অনেক পূর্বেই । ইহাতে ঈরানীয় ও 
ভারতীয় কবিদের কাব্যের উদ্ধাতি সহকারে তাহাদের কাব্য-জীবনের পরিচয় 
দেওয়া হইয়াছে। 
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আজাদ আধুনিক যুগ-সাহিত্যের একজন প্রধান পরিপোঁধক | সম- 
সামঘিক সকল সাহিত্যিকই তাহার যথেষ্ট স্থখ্যাতি করিয়। গিয়াছেন। 
তাহার মধ্যে পাণ্ডিত্যের প্রথরত। বা অনুভূতির গভীরতা যথেষ্ট পরিমাণে 
না থাকিলেও তিনি অতিশয় স্থরসিক ব্যক্তি ছিলেন ও সাহিত্যরস তাহার 
অস্তরের কাণায় কাণায় পূর্ণ ছিল। 

বিজনূর-বাপী শম্স্থল-উলিম। খান বহাছুর মৌলানা নজীর আহম্মদ 
১৮৩১ খুষ্টাব্ধে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যশিক্ষা সমাপ্ত করিয়! তিনি দিলী 
কলেজ হইতে আরবী, দর্শন ও গণিতশান্ত্রে শিক্ষালাভ করেন । তদানীন্তন 
অধ্যক্ষ টেলাঁরের উৎসাহে তিনি কতকর্দিন ইংরেজীও শিক্ষালাত করিয়া- 
ছিলেন, কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি তাহার পিতাঁর বিদ্বেষভাব বশতঃ 
তিনি ইংরেজী ভ।ষায় বিশেষ বুৎপত্তি লাত করার স্থাষোগ পান নাই। 
এখানে উল্লেখযোগ্য যে তাহার সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন হাঁলী, আজাদ, 
মুন্সী করীমুদ্দীম, মৌলবী জকাউল্ল। এবং পিয়ারীলাঁল আশৃব। আরে! 
উল্লেখযোগ্য যে তদানীন্তন অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের ন্যায় তিনিও তাহার 
চাকরী জাবন পঞ্জারের কোন স্কুলের সাধারণ শিক্ষক. হিসাবে স্থৃকু 
করিয়াছিলেন । 

কিছুকাল পরেই নজীব আহম্মদ শিক্ষকতা হইতে মাত্রা! বিভাগের 
ডিপুটি ইন্সপেক্টর পদে উন্নীত হইলেন । এই জ্ময়ে সিপাহী-বিদ্রোহের 
কালে কোন ইংরেজ মহিলার প্রাণ রক্ষা! করিয়াছিলেন বলিয়া তাহাঁর 
পুরস্বারন্বূপ কিছু নগদ টাকা লাভ করেন এবং মাদ্রাসা বিভাগেরই 
ইন্সপেক্টর পদে উন্নীত হইলেন। তৎপর পঞ্জাব হইতে এলাহাবাঁদে আসেন । 
তথায় নিজের ঠষ্টায়ই ইংরেজী শিক্ষালাভ করিয়! ইণ্ডিয়ান পেনেল কোঁডের 
উদু-তরজম মুজমুয়ায়ে-তাজীরাতে-হিন্দ প্রণয়ন করেন। এই অনুদিত 
গ্রন্থের জন্য তিনি বিশেষ প্রশংসাঁলাঁভ করেন এবং ইহাঁর ফলম্বরূপ তহলীলদার 
এবং ক্রমে সেটেলমেণ্ট অফিপার নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি জ্যোতিবিদ্ভা| 
বিষয়ক একটি ইংরেজী গ্রন্থের অন্কবাদ করেন এবং এই কাজের পুরস্কার 
ত্বূপ এক হাঁজার টাক! লাভ করেন। তাহার সুখ্যাতি শুনিয়৷ তদানীস্তন 
স্যারু সলারজঙ্গ তাহাকে হয়দরাবাঁদদে আহ্বান করেন এবং ৮*০২ টাঁক! 
মানিক বেতনে তথাকাঁর সেটেলমেন্ট অফিলার নিযুক্ত করেন। এই 
সময়েই তিনি কোরানপাঁঠে বিশেষ মনোনিবেশ করেন এবং কোরান 
শরীফের অন্থবাদ করেন। ইহার পর ইংরেজ সরকারী কাজ পরিত্যাগ 
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করিয়া হয়দরাঁবাদ দরবারে ১৭০০২ বেতনে অর্থ বিভাগের এক দায়িত্বশীল 
পদ্দে নিযুক্ত হন। এইরূপ সম্মান ও প্রতিপত্তির সহিত কাঁজ করিয়! শেষ 
জীবনে অবসর গ্রহণ করেন এবং অবশিষ্ট জীবন সাঁহিত্য-সাঁধনায় নিজকে 
নিয়োজিত করিয়! ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। | 

নজীর আহম্মদ বিভিন্ন প্রকারের বহুল গ্রন্থের প্রণেতা। ইহাদের মধ্যে 
নিম্নলিখিত গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য £__ 

১। গল্প ও উপন্যাস সংক্রান্ত (ক) রি (খ) বনাতুল- 
নাশ; (গ) তৌবতুন্নন্হ ; (ঘ) ইবন্রল-উঅক্ ; (উ) মহন্বিনাৎ3 
€চ) আইয়াঁমী ; (ছ) রইয়ায়ে-স্বাদিকহ এবং (জ) মুনতিখাবুল-হিকায়িৎ। 

২। উপদেশমূলক ও ধর্মসংক্রাস্ত £_-(ক) তরজময়ে-কুরানশরীফ ; 
(খ) আদিয়াতুল-কুরাঁন্‌; (গ) দহ রহ; (ঘ) অল-হকুক ও অল 
ফরায়িজ) (উ) মতলবুল-কুবান) (চ) অন্মহাতুল-উন্মতহ ; এবং 
(ছ) ইজতিহাদ্‌। | 

৩। বিভিন্ন বিষয়ক £_ব্ফে-স্বঘীর ; রস্মূল-খত ? মুআজে-হুস্নহ 3 
আফপানায়ে-ঘদর্‌; নব্বাবে-খস্রূ;ঃ চন্দ পন্দ; মবাদী অল হিকমত এবং 
'মাইন বিষয়ক অন্বাদ গ্রন্থ তথ! তাঁজীরাতে-হিন্দ ও কান্ুনে-শহাদৎ 
(7০1057706 4১০ এর অশ্ুবাদ ) প্রভৃতি । | 

বিভিন্ন গ্রন্থে নিবন্ধ উপদেশমূলক ও ভাঁষা, অক্ষর বা ব্যাকরণ বিষয়ক 
ক্ুত্র ক্ষুদ্র গ্রন্থাদি স্কুল পাঠ্যপুস্তক হিসাবে রচিত হয়। ইহাদের সাহিত্যিক 
মূল্য বিশেষ কিছু না থাঁকিলেও ছাত্রমহলে ইহাদের বেশ সখ্যাতি হয়। আর 
আইন সংক্রান্ত গ্রন্থাদি গভর্ণমেন্টের আদেশ ও অহ্থরোধে ইংরেজী হইতে 
উদ্ুতে অনুদিত হইয়াছিল। এই অনুবাদে নজীর আহম্মদ খুবই সাঁফল্যলাঁভ 
করেন এবং আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে স্থ-অন্থবাদের ফলেই তাহার 
কর্মজীবনের উন্নতি ও ্থখ্যাতি। 

ধর্মসংক্রাস্ত গ্রন্থসমূহের মধ্যে নজীর আহমদের কোরানের অনুবাদই 
স্থপ্রসিদ্ধ। ইহা! ঠিক অনুবাঁদ নয়, অনেকটা আলোঁচনামূলক কোরানের 
তফপীর বলা যাইতে পাঁরে। ইহা বেশ সরল ও সরস তাষায় লিখিত 
হইলেও আলোচনামূলক গ্রন্থমীত্রেরই সমালোচন। হওয়৷ যেমন শ্বাভাবিষ, 
তেমনি আমাদের আলোচ্য তফমীর খানিও ইহা হইতে অব্যাহতি লীভ করে 
নাই। কিন্তু তাহার অন্মহীতুল-উদ্মতহ-ই বোধ হয় সবচেয়ে বিরুদ্ধ সমা- 
লোচনার সম্মুখীন হইয়াছে । ইহা আহমদশাহ নামে ধর্মাস্তরিত খৃষ্টান কর্তৃক 
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লিখিত অন্মহাতুল-মৌমিনীন-এর প্রত্যুত্তর মাত্র। অল-হককক ও অল 
ফরায়িজ তাহার আর একটি প্রসিদ্ধ ও উৎকষ্ট গ্রন্থ। 

মৌলান! সাহেব সবচেয়ে সুখ্যাতি ও প্রনিদ্ধিলাত করিয়াছেন তাহার 
উপদেশাত্মক উপন্যাস রচনা করিয়া। কাহারো কাহারো মতে তিনিই 
উদ্দুসাহিত্যের আদি ও সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাসিক । আধুনিক যুগের উপন্যাসের 
স্চন। ও বিকাশ প্রসঙ্গেই ওপন্যামিক নজীরের বিস্তৃত আলোচনা কর 
হইয়াছে। 

শেষজীবনে নজীর আহমদ মুসলিম কৃষ্টি ও উদ” সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক 
সংস্কৃতিমূলক মমিতিতে বক্তৃতা ব। আলে।চন। করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে 
আঞ্জুমানে-হুমায়েতুল্ইস্লাহে-লাহোঁর, মদরসায়ে-ত্বিঝিক্বায়ে-দিহলী এবং 
মহন্মডেন্‌ এডুকেশান্‌ কন্ফরেন্স প্রভৃতির বাৎসরিক অনুষ্ঠানে তাহার 
সভাপতির ভাষণ উল্লেখযোগ্য । স্যার সৈয়দের ম্যায় তিনিও বিশেষ করিয়। 
তাহার শেষজীবনে এই সকল আলোচনায় বিশেষ উতপাহী ছিলেন। তাঁহার 
এইনব ধর্ম, সাহিত্য, কৃষ্টি ও শিক্ষামূলক আলোচনার একত্র সংগ্রহও 
প্রকাশিত হুইয়াছে। তিনি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন। তাছাঁড়। তাহার সাহিত্য সাধনার পুরস্কার স্বরূপ ১৮৯৭ খুষ্টান্দে 
গভর্নমেন্ট হইতে শম্সুল্উলিমা উপাধি, এবং ১৯১০ খৃষ্টাব্দে এডিনবর 
বিশ্ববিন্তালয় হইতে ডি. ও. এল্‌. প্রভৃতি বিশেষ সম্মানজনক ডিগ্রী 
লাভ করিয়াছিলেন | 

নজীর আহমদের উপন্যাসের ভাষ। সহজ, সরল ও সাহিত্যান্ভৃতিপূর্ণ। 
কিন্তু বিভিন্ন অনুদিত গ্রন্থের ও ধর্মসন্বদ্ধীয় সাহিত্যাঁদির ভাষায় আমাদের 
গ্রন্থকার তেমন সরসতা। ও স্বাভাবিকতা৷ প্রদশন করিতে পারেন নাই। 
আরবী-ফারসী শব্দের বাহুল্য ইহাঁতে অনেক সময় শব্দার্থের সামগ্রস্য করিতে 
পারে নাই। তবে ইহাঁও ঠিক যে ধর্মসম্বন্ধীয় পুত্তক বা অন্কবাদ-গ্রস্থ 
সাহিত্য-রসবাচ্য করিয়৷ তোলাও অনেকটা কষ্টসাধ্য । তাঁহার আলোচনা - 
সংগ্রহ আবার বেশ সাহিত্যরসে পরিপূর্ণ । ইহাতে যেমন আছে শব্দার্থের 
স্থসামঞ্জস ব্যবহার, তেমনি তাহার অনুভূতিপূর্ণ সময়োপযোগী হাম্যরসের 
উদ্ভাবন তাহার আলোচন। সাহিত্যকে সার্থক করিয়। তুলিয়াছে। 

বিলগিরাঁমের অধিবাী শম্ম্থল্‌-উলিমা ডক্টর পৈয়দ আলী বিলগিরামী 
অতি সন্ত্রস্ত বংশ-সম্ভৃত। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে তাহার জন্ম হয়। তাহার পিত। 
জয়নদ্দীন্‌ খানও অতি শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। ডিপুটি-কলেক্টরী চাকরী 


২৮৬ উ্সাহিত্যের ইতিহাস 
হইতে অবসর প্রাপ্তির পর তিনি হয়দরাবাদে তাহার অবসর-জীবনের স্থান 
নির্দেশ করেন এবং তথায়ই তীহার প্রিয় পুত্রকে সুশিক্ষা দিবাঁর ব্যবস্থা 
করেন । ১৫ বৎসর কাল ইসলামীয় ধারামতে আরবী ও ফাঁরসীতে শিক্ষালাভ 
করিয়। পরে তিনি ইংরেজী শিক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করেন। কয়েক 
বংসরের মধ্যেই ইংরেজীতে পারদ হইয়া তিনি বি. এ. পাশ করেন এবং 
এখানে উল্লেখষোগ্য যে তাহার বি. এ. পরীক্ষায় সংস্কৃত একটি প্রধানস্ভাঁষ। 
ছিল। তৎপর আরে] উচ্চশিক্ষা লাভার্থে ইলগ্ডে গমন করেন এবং বিশেষ 
কৃতিত্বের সহিত তথাকার উচ্চশিক্ষায় সফলতা লাঁভ করেন। এই সময়ে 
তিনি বিদেশীয় অনেক ভাষায়ই পাণ্তিত্য অর্জন করেন। বস্ততঃ বিভিন্ন 
ভাষা শিক্ষার প্রতি তাহার একট1। আন্তরিক আগ্রহ ছিল এবং কথিত আছে 
নিয্নলিখিত ভাষাসমূহে তীহাঁর দখল ছিল-_-ষথ1, আরবী, ফারসী, উদ? 
ইংরেজী, জর্মনী, ফরাসী, লেটিন, সংস্কৃত, হিন্দী, বাঙলা, মরাঁঠি, গুজরাটি 
ও তেলেগু । | 

বিল্গিরামীর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়৷ হয়দরাবাদের প্রসিদ্ধ মন্ত্রী মুখ তারুল্‌- 
মুহ্ধ, স্যার সলার জঙ্গ, বহাঁছুর তাঁহাকে শিক্ষাবিভাগের একজন বিশিষ্ট 
অধিকর্ত। নিযুক্ত করেন। কিন্তু ছুংখের বিষয় এত বড় পণ্ডিত হইয়াও তিনি 
মৌলিক গ্রন্থ বিশেষ লিখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাহার অধিকাংশ 
গ্রন্থই অন্যান্ত ভাষার উদছ্ছ-অন্ুবাদ মাত্র । তাহার যে ছুইটি গ্রন্থ তাহার 
স্থখ্যাতির অন্যতম কারণ তাহাঁও বস্ততঃ ফারসী গ্রস্থেরই অস্থবাদ। এই 
দুইটি গ্রস্থ যথাক্রমে তমদ্ব,নে-আরব, এবং তমদ্দনে-হিন্দ,। অনুবাদ হইলেও, 
এই দুইটি গ্রস্থের ভাষার যে সরলতা ও সরসতা আছে, তাঁহাঁতে তাহাকে 
উদুদাহিতোর একজন শে গছ্যক্যর হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। 
এখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে তীহার'অনুদিত গ্রন্থসমূহে কোন ইংরাজী শব্দের 
ব্যবহার নাই। তাহার জোষ্ঠ ভ্রাতা অনারেবল নবাব ইম্দাহুল্‌-মুল্ক্‌ সৈয়দ্‌ 
হুসেন বিল্গিরামী, সি. আই. ই.-ও একজন বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি এবং 
উদুসাহিত্যের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আমাদের সাহিত্যিক 
আলী বিল্গিরামী ১৯১১ খুষ্টাবে প্রাণত্যাগ করেন । 

মৌলবী আজীজ মীর্ভতী একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন এবং পরে 
রাজনৈতিক আন্দেিলনেই বিশেষভাবে লিপ্ত থাকিলেও তিনি উদ্সাহিত্যের 
সাধন। যথেষ্ট করিয়াছেন। ১৮৮৫ খুষ্টান্দে আলিগড় কলেজ হইতে বি. এ. 
পাশ করিয়া হয়দরাবাদ সরকারের কোন এক বিশেষ উচ্চপদ্দ গ্রহণ করেন 
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এবং কয়েক বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পরে অতি সম্মানীয় হোম সেক্রেটারীর 
পদ্দলাঁভ করেন। এইরূপ উচ্চপদে থাকিয়াও তিনি অবসর নময়ে সাহিত্য 
সাধনায় মনোনিবেশ করিয়াছেন । তীহাঁর নিম্নলিখিত গ্রন্থ উল্লেখষোঁগ্য £ 

(১) গুল্গশ তে-ফরন্গ.£ ইহা ইংরেজীতে লিখিত নবাব মহদী 
হুলনের ইউরোপ ভ্রমণ কাহিনীর উদ অন্থবাদ মাত্র । (২) সীরতুল্-মহমূদ্‌ £ 
বহমনী রাঁজ্যের প্রসিদ্ধ মন্ত্রী মহমূদ্‌ গাঁওয়ানের জীবন-চরিত। (৩) বিক্রম 
উর্বপী £ ইহা! মহাকবি কালিদ্রীসের সংস্কৃত নাটকের উদ্ভু অনুবাদ । ইহার 
উপক্রমণিকাঁতে ভারত-নাট্য-মাহিত্যের ইতিহাস বেশ পাত্িত্য সহকারে 
বধিত হইয়াছে । (৪) খিয়ালাতেি-আজীজ,.£ আঁজীজের নানা প্রবন্ধের 
সমষ্টি । ইহাতে সাঁধারণতাঁবে প্রত্ববিদ্ভার এতিহাসিক আলোচন। কর! 
হইয়াছে । প্রত্ববিদ্যায় বিশেষ করিয়া মুদ্রালিপি আলোচন'য় তাহার 
যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। 

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে আজীজ তাহার চাকরী পরিত্যাগ করিয়৷ অল. ইত্ডিয়! 
মুসলিম্‌ লীগের জেনারেল সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হন। এই দায়িত্বপূণ কাজ 
তিনি বেশ কৃতিত্বের সহিতই সম্পাদন করিতেছিলেন, কিন্ত শীঘ্রই ১৯১২ 
খৃষ্টাব্দে তাহার অকাল মৃত্যু হয়। সাহিত্য-সাঁধন! ছাড়া উদ্সাহিত্যের তিনি 
একজন পৃষঠপোধকও ছিলেন । 

শিবলী হুমানী আধুনিক যুগের একজন শ্রেষ্ট গদ্যকার। তিনি 
একাধারে মুসলিম জগতের একজন প্রপিদ্ধ এভিহাসিক, দার্শনিক, জীবন- 
চরিতকার, সাংবাদিক, সাহিত্য-সমালোচক, কবি, বক্তা, সংস্কারক ও 
ধর্মবেতা । এক কথায় তিনি মুসলিম কৃষ্ট ও সাহিত্য-জগতের একজন প্রধান 
পৃষ্ঠপোষক, বিশেষ করিয়। উদ“ গগ্ভ-নাহিত্যের একজন প্রধানতম" শ্রষ্টা ও 
সাঁহিত্য-সাধক পুরুষ । 

হুমানী ১৮৫৭ খুষ্টাব্ধে জন্মগ্রহর করেন। তিনি আজমগড়ের অধিবাসী 

এবং তাহার পিত। শেখ হবীবুল্লাহ তথাঁকারই একজন উকিল ছিলেন। 
বাল্যকাল হইতেই হ্ুমানীর সাহিত্য-সাঁধনায় একাস্ত মনোনিবেশ ছিল এবং 
সমসামগ়িক সকল প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, পণ্ডিত ও ধর্মবেত্ত' হইতেই তিনি 
তাহার সাধনায় সাহাষ্য গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি যথাক্রমে আজমগ্ড়, 
রামপুর, লাহোর এবং সহারণপুর প্রভৃতি সাহিত্য-সাধন-তীর্থ পরিক্রমা 
করিয়া! মাঁআ ১৯ বৎসর বয়সে হজ ভ্রমণে বহির্গত হন। মক হইতে কিরিয়। 
আবার তিনি সাহিত্য-সাধনায় মনোনিবেশ করেন । 


২৮৮ উদ্লাহিত্যর ইতিহাস 


কথিত আছে, হ্থমানী ওকালতী পাশ করিয়া আইন ব্যবসায়েও 
যোগদান করিয়াছিলেন £ কিন্ত ইহ1 তাহার মনঃপৃত না হওয়ায় শীত্রই 
পরিত্যাগ করিয়া মরকারী আমীনের চাঁকরী প্রহণ করেন। এই চাকরীও 
তাহার ভাল না লাগায়, ইহা পরিত্যাগ করিয়! তিনি আবার তাহার নিজ 
সাহিত্য-সাঁধনায়ই ফত্বপরবশ হইলেন । এই সময়েই ১৮৮২ খুষ্টাকে আলিগড় 
কলেজে পাঠরত তাহার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করিবার উদ্দেশ্যে তথায় 
গমন করেন। সেখানে খান বহাছুর মহম্মদ করীম্‌ এবং তথাঁকার ডেপুটা 
কলেক্টর সমীউল্লা খানের মধ্যস্থতায় স্টার সৈয়দের সহিত ত্তাহাঁর সাক্ষাতের 
হ্বযোগ হয়। এবং এই ম্থযৌগের ফলে শীঘ্রই সাহিত্যিক সমঝ.দার 
স্যার সৈয়দেরই স্থপারিশে সুমাঁনীর আলীগড় কলেজে ফারসী দাহিত্যের 
অধ্যাপক-পদ লাভ হয়। 

বস্ততঃ আঁলীগড়, কলেজের অধ্যাপন। চাকরী হ্ুমানীর নিকট একটি 
নুবর্ণ-হুযোগরূপে পরিগণিত হয়। এখানেই তাহার পূর্ব-স্থববী হালীর সহিত 
তাহার পরিচয় হয়। ইস্লাম ধর্ম ও সহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ গবেষক 
চ:62017108 ০ 191%7-এর প্রণেতা প্রফেসার আনন্ডের সহিতও তাহার 
এইখানেই ঘনিষ্ট পরিচয় হয়। কথিত আছে, তিনি প্রফেসর আনন্ডের 
নিকট হইতে ফারসী ভাষায় পাগ্ডিত্য লাঁভ করিয়াছিলেন। আর আন্ন্ড 
তাহার নিকট হইতে আরবী শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন । আরে! কথিত 
আছে প্রিচিং অব. ইস্লামের অনেক মালমসল্লাই তিনি আমাদের হুমানী 
হইতেই লাভ করিয়াছিলেন। এবং ইহার পরিবর্তে তিনি আন্ন্ড 
হইতে শিক্ষালাভ করেন আধুনিক চিন্তাবারাহ্থষায়ী ইংরেজী সাহিত্য 
সমালোচনার বিশিষ্ট পদ্ধতি । 

ইসলাম এতিহা ও গৌরবের যে সাধনা তিনি এতদিন করিয়াছেন, 
স্থশৃঙ্খলরূপে আধুনিক গবেষকদের ন্যায় পড়াশুনা! করিয়। তাহ। প্রকাশের 
কযোগ আলীগড়েই প্রথম হুমানী লাভ করিলেন। স্যার ৫সয়দের 
উৎসাহ ও উদ্দীপনায় এবং বহু যত্বে সংরক্ষিত দেঁশবিদেশের প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য গ্রস্থাদি-পুর্ণ তাহার নিজন্ব গ্রন্থাগারের সহায়তায় সাহিত্য 
প্রকাশনায় হুমানী এখন ঘত্বশীল হইলেন । . ১৮৮৪ খুষ্টাঝে তাঁহার প্রথম 
কাব্য মন্নবীয়ে-স্বহে-উন্মিদ্‌ রচিত হয়। ইহাতে ইস্লাঁমের এতিহা এবং 
গৌরব যেমন ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তেমনি তাহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক স্ার 
সৈয়দের গুণগরিমীও বিশেষভ।বে বধিত হইয়াছে। তাহার দ্বিতীয় গ্রন্থ 


জীবনী ও সমালোচন। সাহিত্য ২৮৯ 


“মুসল্মানূন্‌ কী গুজশতহ তালীম্‌্” ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহা! 
১৮৮৬ খুষ্টাবের মুসলিম এডুকেশনেল কন্ফাঁরেন্সের ভাষণ হিসাঁবে 
প্রথমে রচিত হুইয়াছিল। এই এঁতিহাসিক তথ্যমূলক নিবন্ধটিতে তিনি 
যে গবেষণ। মূলক পাণ্ডিত্য ও সুম্ৃষ্টিসম্পন্ন ধীশক্তি ও সাহিত্য চর্চার 
পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতেই তাহার প্রপিদ্ধি সাহিত্য জগতে বিশেষভাবে 
ছড়াইয়! পড়ে । : 

এই সময়েই নুমানী ইংরেজী ধারান্যায়ী [761:0965 15127) (বা 
ইসলামের বীর দেত। )-_সিরিজ লিখিবার প্রয়াস পাঁন। এবং সঙ্গে সঙ্গেই 
অজ-মামুন্‌ এবং সীরতুন্-হুমান্‌ প্রণয়ন করেন। তারপরে অল-ফারূক লিখিতে 
ধত্ববান ছন। এবং এই বীর চরিতের সকল তথ্য সংগ্রহের জন্য ১৮৯২ খুষ্টাব্দে 
মুসলিমপ্রাচ্য দেশসমূহে ভ্রমণের সুযোগ লাঁভ করেন । আনল্ড সাহেব তাহার 
এই ভ্রমণের প্রধানতম সঙ্গী ছিলেন। তাহারা উভয়ে মিশর, তুরপ্ষ, শ্যাম, 
কন্্র্টিনপল ও এশিয়ামাইনর প্রভৃতি মধ্যযুগের ইসলাম গোৌরবোজ্জল 
দেশসমূহ ভ্রমণ করেন। এই দেশপরিদর্শনের উপহারন্বরূপ হুমানী আমাদিগকে 
“পফর্নামায়ে-রূম্‌ ও শাম্‌ প্রদান করেন । 

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে স্যার সৈয়দের মৃত্যু হয়। হ্ুমাঁনীর এই প্রধান পৃষ্ঠপোষক 
ও উত্সাহদাঁতার মৃত্যুর ফলে তিনি যেন নিজকে আলিগড়ে খুবই অসহায় ও 
নিঃসম্বল মনে করিতে লাগিলেন। তাছাড়! তাহার দেহ ও মনেও যেন 
কতকট। অবসাদ আসে । তাই আলিগড়ের চাঁকরী পরিত্যাগ করিয়া নিজ 
জন্মভূমিতে ফিরিয়া আসেন । কিন্তু এখানে তিনি নিরুগ্যম ও নিরুৎ্সাঁহ 
হইয়) ব্িয়। থাকেন নাঁই। কিছুকাঁল পূর্বে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তাহাঁরই চেষ্টা 
ও আগ্রহে তথায় প্রতিষ্ঠিত জাতীয় ইংরেজী স্কুলের তন্বাবধাঁন ও উন্নতির 
প্রচেষ্টায় ব্যাঁপৃত হইলেন । শীদ্রই ১৮৯৯ খৃষ্টার্ষে তীহাঁর কাশ্মীর ভ্রমণের 
ক্ষোগ লাভ হয়--কিস্ত তথায় গিয়া তিনি অস্থস্থ হুইয়। পড়েন । এই রুগ্ন 
অবস্থায়ই তিনি পূর্বে-উল্লিখিত অল-ফাঁক্বক্‌ সমাপ্ত করেন। 

কাশ্ীর হইতে প্রত/বর্তনের পর সৈয়দ আলী বিলগিরমীর যত্ব ও 
উদ্যমে জমানী হয়দরাবাদে আমন্ত্রিত হন এবং থাকার শিক্ষাবিভাগের 
চতত্বাবধায়ক (নাঁজিমে-মহকুমে-তালীম্‌ ) নিযুক্ত হইলেন। তিনি চারি বংসর 
তথায় ছিলেন এবং এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি থাকার শিক্ষাবিভাগের 
যথেষ্ট উন্নতি নাঁধন করেন। তাছাড়। তাহার নিজ সাহিত্য-সাঁধন। হইতেও 
তিনি বিরত থাঁকেন নাই। এই সময়েই তাহার বিখ্যাত অল-ঘজালী, 


১৯ 


২৯০ উদ্দসাহিত্যের ইতিহাস 


সওআনিহে-মৌলানারূমী, অল-কলাম্‌, ইলমুল-কলান্‌ এবং মুওআজিনতে- 
আনীস্‌ ও দবীর প্রভৃতি গ্রন্থ রচিত হয়। 

হয়দরাঁবাদ হইতে হুমানী লক্ষৌ আসেন এবং তথাকাঁর নদুঅতুল- 
উলম! (বা পণ্ডিত সম্মেলন )-র তব্ববধায়ক নিযুক্ত হইলেন। এই পণ্ডতিত- 
সম্মেলন মূলত: ইমলামধর্ম ও সাহিত্য-সাধনার প্রধান কেন্দ্রস্থল । ভারতের 
ইসলাম কৃষ্টির সকল প্রসিদ্ধ পষ্ঠপৌষকের সহায়তায় এই জাতীগ্ন প্রতিষ্ঠানটি 
১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে গবর্ণমেণ্টের কুনজরে 
পড়িয়৷ ইহার স্থপরিচালন। ব্যাহত হয়। তৎপর সুমানী আপিয়া ইহাকে 
নৃতন করিয়। স্থপ্রতিষ্িত করেন এবং গভর্নমেন্টও ইহাকে সাহাষ্য কৰিতে 
যত্ববাঁন হইলেন। ন্ুমাঁনীর চেষ্টায়ই এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটি মুনলিম জগতের 
একটি শ্রেষ্ঠ সাঁহিত্য-গবেষণাগাররূপে পরিচায়িত হয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত ইহার 
অধিনায়কর্দের সহিত তাহার মতের মিল না হওয়ায় ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ইহার 
কর্মভার পরিত্যাগ করেন। লখনো থাকাকালীন ছুমানী এই সম্মিলনেরই 
পরিচায়ক নছুঅহ” নামক পত্রিকার সম্পাদনীভার গ্রহণপূর্বক মুসলিম কৃষ্টি ও 
সভ্যতার গবেষণামূলক আলোচনাদ্বার৷ তাহার পাও্ত্যকে আমাদের নিকট 
সমুজ্বল করিয়াছেন । 

লক্ষৌ হইতে স্থুমানী আজম্গড় প্রত্যাবর্তন করেন। এবং তথায় 
দীকুল-মুসন্নকীন্-এর প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়েই আকম্মিক দুর্ঘটনায় তাহার 
পাঁয়ে গুলির আঘাত লাগে এবং শেষপর্যন্ত তাঁহার প1-টিকে কাটিয়া ফেলিতে 
হয়। এই দারুল-মুপন্নফীন্‌ নুমাঁণীর বড় আদরের বস্ত ছিল। ইহার উন্নতি 
সাধনে তিনি আপ্রীণ চেষ্টা করিয়! গিয়াছেন। এবং তাহার নিজ ব্যবহৃত 
সকল দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ এই গ্রস্থাগারেই দান করিয়! গিয়াছেন। আর এইখানেই 
তাহার সাহিত্য-সাধনার শ্রেষ্ঠ পরিচয় সীরতুন্-নবী (যছিও অসম্পূর্ণ ) 
এবং শঅকরুল-আজম্‌ (বা পারস্ত সাহিত্যের এতিহাসিক সামাঁলোচন! ) 
রচিত হয়। 

চমানী একজন খাটি সাহিত্য-সাঁধক পুরুষ সাহিত্য-সাধনায়ই তাহার 
জীবনকে তিনি উৎসর্গ করিয়! গিয়াছেন। নিজ অর্থাগ.মর দিকে হছমীনীর 
মোটেই খেয়াল ছিল না। তিনি নিরহস্কার হইলেও ছিলেন স্বাধীনচেতা 
ব্যক্তি। তাহার ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ। আর ধর্মবেতা। হইয়াও ধর্মের 
গৌঁড়ামিকে তিনি মোটেই পছন্দ করিতেন ন।। হিন্দু-মুললিম মিলনের 
তিনি ছিলেন একজন অগ্রদূত । 


জীবনী ও সমালোচন। সাহিত্য ২৯১ 


আজাদের সাহিত্যের তুলনায় হুমানীর সাহিত্যকে অনেক সময় নীরম 
মনে হইলেও বস্তত্ঃ তিনি একজন উচুদরের সাহিত্যিক। এবং গগ্চকাঁর 
হিসাবে তাহার নাম উদ্ুসাহিত্যে চিরস্থায়ী হইয়। থাকিবে । তাহার ভাঁষার 
সরলতা ও প্রকাঁশভঙ্গির ম্পষ্টতাই এই চিরস্থায়িত্বের অন্যতম কারণ। 
জীবনচরিতকাঁর ও এতিহাপিক- হিসাবেই তাহার বিশেষ প্রপিদ্ধি। পাশ্চাত্য 
আধুনিক গবেষকদের দৃষ্টিভঙ্গিতেই তিনি তাহার ইতিহাস, জীধনচরিত ও 
দর্শনবিষয়ক গ্রস্থাদি লিখিয়াছেন। সাহিত্য-সমালোচনা মূলক গ্রস্থাদিতে কিন্ত 
আবার তিনি ভাষার সরলতা ও অনুভূতির প্রখরতার দিকে অনেকটা খেয়াল 
করিয়াছেন। এই বিষয়ে তাহার ফাঁরসী-সাহিত্যের সমালোচনামূলক 
এতিহাপিক গ্রন্থ এবং আঁনীন ও দবীর-সাহিত্যের তুলনামূলক বিচার ও 
সমাঁলোচন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

এইসকল ছাড়া তিনি আরে] অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছেন এবং তাহার 
অনেক প্রবন্ধও নান] পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে আলম্গীর, 
অল -জিজিয়হ, তারীখে-ইস্লাম্ ফিলসফায়ে-ইস্লাঁম্‌, হয়াতে-খসরূ, তন্কীদে- 
জজিজয়দাঁন্‌, মক্কালাতে-শিবলী, মকাঁতিবে-শিবলী এবং রিসীয়িলে-শিবলী 
উল্লেখযোগ্য । তীহার কয়েকটি কাঁবা-গ্রস্থেরও উল্লেখ আছে £- দেওয়ানে- 
শিবলী, দস্তয়ে-গুল এবং মজমূঅয়ে-নজমে-উদ্ছ। 

শিবলী ১৯১৪ খুষ্টাবে প্রাণত্যাগ করেন । . 

স্থলেমান্‌ নদ্বীকে মৌলনা শিবলীর ভাবশিষ্ বলা যাইতে পারে। 
শিবলীর মৃত্যুর পর নদ্বীই তাহার অসম্পন্ন কাজ সমাধা করিবার জন্য 
কৃতসক্কল্প হন এবং তীহাঁরই উপর দীরুল-মুসন্নিফের কাভার ন্যস্ত হয়। 
শিবলীও তাহাকে বিশেষ মহ ও আদর করিতেন। দাঁরুল-মুমন্িফের 
কার্ধভার ছাড়। অল-মআরিফেপ সম্পাদনাভারও তিনি গ্রহণ করেন । ইহাদের 
মাধ্যমে ত্বাধীনভাবৰে আরবী ফারশী গ্রন্থের উদ তরজমা করিয়া তিনি 
মুনলিম ক্টি-জগতের যে অনাধ্য সাধন করিয়াছেন তাহার তুলন1 হয় 
না। এইসকল গ্রন্থের মধ্যে নিয়লিখিত গ্রন্থ বিশেষ প্রসিদ্ধ ঃ₹-_শিবলীর 
অসম্পূর্ণ সীরতুন্ননবীর সমাপ্তিকরণ, সীরতুল-আয়েশা, অরজুল-ক.রান্‌ ও 
*লুঘাঁতে-জদীদ্‌। 

শিবলীর স্তাঁয় নদবীও এঁতিহাসিক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাহার 
পাতিত্যপূর্ণ গ্রন্থসমূহ কেবল শ্র্কতা ও কাঠিণ্যে ভরপৃর নহে_তাহার 
মধ্যে সরদতা ও আতস্তরিকতাঁর প্রভাব হেতু তিনি এইগুলিকে সাহিত্যে 


২৯২ উদ্দুসাহিত্যের ইতিহাঁন 


রূপান্তরিত করিয়া তুঙ্গিয়াছিলেন। আরবী ফারসী শবের বাহুল্য বার তিনি 
তাহার সাহিত্যকে কখনই ভারাক্রান্ত করেন নাই । আবার, ষে সকল আরবী 
ফাঁরনী শব ভারতের মাটিতে স্থায়ী প্রতিষ্ঠালীভ করিয়াছে, তাহাদের তিনি 
তাঁহার সাহিত্যে গ্রহণ করিতে মোটেই অবহেল] করেন নাই। তাহার 
শেষজীবনে রচিত তদ্নীফে-খইয়াঁম একটি উচ্চদরের সাহিত্য-সমাঁলোচন। 
্রস্থ। উদ সাহিত্যে বন্ততঃ এইবূপ সমালোচনা গ্রন্থ খুবই বিরল। তাঁহার 
সাধনার পুরস্কারত্বরূপ আলিগড় বিশ্ববিচ্যালয় তাহাকে যে “ডক্টর' উপাধিদ্ধান 
করিয়াছেন তাহীদ্ার ষথার্থ পান্রকেই সম্মান কর! হইয়াছে। 

স্থুলেমন্‌ নদ্বী ছাড়! আর যে সকল পণ্ডিত ব্যক্তি দাঁরুল-মুসনিফের 
সহিত সংশ্লিষ্ট তীহাঁদের মধ্যে অন্যতম হইলেন-__মৌলানা হমীছুদ্দীন্‌, মৌলানা 
আব্দল বারী, আঁব্ধ ল মাঁজিদ্‌ দরিয়াঁবাদী ও আব্দ,স্‌ সলাম্‌ নদ্বী। 

লাল? শ্রীরাম প্রসিদ্ধিলাঁত করিয়াছেন তাহার স্থবিখ্যাত ঘম্খানায়ে- 
জাঁওরিদ রচন। করিয়া । তিনি উচ্চ-বংশসম্ভৃত এবং প্রসিদ্ধ টোভরমলের 
বংশধর হিসাবে দিল্লীতে এই বংশের এখনে! বিশেষ খ্যাতি । তাহার পিত। 
রায় বহাঁছুর ব্যারিষ্টার মদনগোপাঁল আজাদ, হালী ও পিয়ারীলাল আশুবের 
একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন । 

লাল! শ্রীরাম ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতেই জন্মগ্রহণ করেন । ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে 
এম. এ. ও মুন্সেফী পরীক্ষা পাঁশ করিয়া লাহোর, অমৃতসর ও দিল্লী প্রভৃতি 
নান! স্থানে কয়েক বৎসর মুন্সেফী চাঁকরী করেন। তাঁহার হাঁপানী 
রোগের জন্য ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে এই সরকারী চাঁকরী পরিত্যাগ করিয়! তিনি 
সাহিত্য-সাঁধনাঁয়ই নিজকে নিয়োজিত করেন । তীহাঁর পরিবারটিই পণ্তিত- 
পরিবার এবং মেইজন্য ইতিপূর্বেই অনেক প্রাঁচীন-পু'থির বিশেষ সংগ্রহ 
তাহাদের গৃহে ছিল । ইহাদের স্থষোগ গ্রহণ পূর্বক তাঁহার গবেষ্ণ? দৃষ্টিসম্পন্ন 
বহুল বৃহৎ খণ্ডে বিভক্ত সমালোচনামূলক উুসাহিত্যের এতিহাসিক গ্রস্থ 
খম্খানায়ে-জীওয়িদ্‌ প্রণয়ন করেন। অনেক নূতন তথ্যের আবিষ্ষারের 
জন্য ইহ! একদিকে যেমন বিশেষ প্রশংদিত হইয়াছে, তেমনি আবার 
প্রমাদপূর্ন তথ্যসমূহের জোরাঁলে৷ আলোঁচনাঁদারা তিনি অনে.কর নিন্দীভাজনও 
হইয়াছেন। তা লত্বেও এই গ্রন্থের সরল, সরস ও সাহিত্যিক-দৃষ্টিসম্পন্ন 
আলোচন] সাহিত্যিক মাত্রেই চমক লাগাইবাঁর ক্ষমত। রাখে । 

উচ্ছুসাহিত্যে হসন্‌ নিজামীই বোধ হয় সর্বপ্রথম সাহিত্যিক, ধিনি 
নিজ-আত্মচরিত লিখিয়! প্রপিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এই আত্মচরিতের মাম 


জীবনী ও সমালোচন। সাহিত্য ২৯৩ 


“আপতবয়তী'। ইহা হইতেই তাহার জীবনের অনেক মাল-মসল্লা গ্রহণ 
করা যাইতে পারে। আলী হসন্‌ নিজামী ১২৯৬ হিজরী ( বা ১৮৭৭ খুষ্টাবে ) 
-তে পুরান] দিল্লীর নিকটেই অবস্থিত হজরৎ খাজ। নিজামুদ্দীন্‌ আউলিয়ার 
দরগাঁর পার্খবত্া বস্তীতে জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি বিশেষ 
ধর্মভাবাপন্ন ছিলেন_ তাই মামুলী লেখাপড়া তাহার বিশেষ হয় নাই। তাহা 
হইলেও আরবী-ফাঁরসীতে তিনি একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি লিখিয়াছেন, 
১৯০৮ হইতে ১৯১৯ খুষ্টাব্ধ পর্যন্ত জীবনকাল তাহার সাহিত্য-সাধনা ও 
শিয্য-সেবায় নিয়োজিত হইয়াছে এবং এই সময়ের মধ্যে তাহার শিষ্ুবর্গের 
সংখ্যা ৬০ হাজারের অধিক এবং গ্রস্থার্দি ৪০ এর অধিক লিখিত হয়। 
“আপত্বয়তী” ১৯১৯ খুষ্টান্ে রচিত। তাই উপরি-্উক্ত সংখ্যার পরিমাণ 
নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে অনেক বাড়িয়। গিয়াছে । বস্তত: হসনের ন্যায় বহুল 
গ্রন্থ প্রণেতা উদ” সাহিত্যে খুব কমই দৃষ্ঠ হয়। 

হমন একজন খাঁটি সাহিত্যিক প্রবন্ধ হউক বা ছোটগন্পই হউক 
_ইহার প্রত্যেকটি বিষয় বা চিন্তাধারা নিজ অনুভূতির দার] পরিপূর্ণভাবে 
হৃদয়ঙ্গম করিয়! ইহাক্ষ প্রকাশের চেষ্ট। করিয়াছেন। তাঁছাঁড়৷ সহজ, 
সরল ও অলঙ্কত শব্দদির ব্যবহারদারা তিনি তীহাঁর সাহিত্যেকে 
সর্বজনবোধ্য করিয়া তুলিয়াছেন। তাহার সাহিত্যে দিল্লী টাকশালী ভাষা 
দুষ্ট হয়। ইহাতে যেমন ঠেট্‌ হিন্দীর ব্যবহার আছে, তেখনি সব সময় ব্যবহৃত 
অনেক আরবী-ফাঁরসী শব্দের প্রয়োগও রহিয়াছে । কিন্ত তাহা কানে খটক। 
ন| লাগিয়া তাহার লেখনীর গুণে মীধূর্ষে পরিপূর্ণ হইয়া উণিয়াছে। তাহার 
ছোটগল্প সম্বন্ধে পরে বিশদতাবে আলোচিত হইয়াছে । তাহার প্রবন্ধাদি 
বেশ গভীর ও চিন্তাপূর্ন হইয়াও তাহাতে কোন পাত্তিত্য বাঁ দর্শনের নী রস 
আলোচনার কোন অবকাশ নাঁই। তাহার কিরৃশন্-বয়তী বা সী পারায়ে- 
দিল, লক্ষ্য করিলেই তাহ সহজে উপলব্ধি হইবে। তাহার সাহিত্য হুফৌ 
চিন্তাধার! সম্পন্ পাঠকমাত্রেই বিশেষভাবে অভিভূত করে। তাহার নিশ্ন- 
লিখিত গ্রস্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য £_ মিলাদ-নামা, মহরম্-নীমী, ইয়জীদ-নামা, 
বীবী কী তালিম্‌ এবং আউলাঁদ্‌ কী শীদী। 

মৌলবী আব্দুল হক.আধুনিক উদ্্ণ সাহিত্যের একজন প্রভাবশালী 
গ্রন্থকার । তীহাঁর প্রভাবের অন্যতম কারণ, শক্তিশালী উদ পত্রিকার 
সম্পাদন। এবং প্রনিদ্ধ সংস্কৃতি-সম্মেলন আগ্জুযানে-তরকীয়ে-উছু'-র সেক্রেটারী 
পদাধিকার। এই পদ্াধিকারের স্থযোগে উর্ছু সাহিত্যের অতি প্রাচীন 


২৯৪ উদ্ঘলাহিত্যের ইতিহাস 


্স্থাদ্ির গবেষণামূলক সম্পাদনাদ্বারা তিনি যে গুরুদাদিত্বপূর্ণ কাজ সমাধা 
করিয়াছেন, তাহার জন্য উদ সাহিত্য সমাজ চিরদিন তাহার নিকট কৃতজ্ঞ 
থাকিবে । এই ছুরহ গ্রস্থের অনুবাদ বা কঠিন কঠিন শব্ের টিগ্নীদহ তিনি 
ষে পাগ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিক1 ইহাদের সহিত সংযোগ করিয়াছেন, তাহার জন্য 
বিদ্জ্জন তাঁহার নিকট বিশেষভাবে খণী। বত্ততঃ তাহার সাহিত্য-সাধনার 
প্রতিফলনেই আমাদের উদ প্রাচীন সাহিত্যের ইতিহাঁপ নববূপ ধারণ 
করিয়াছে । তাছাড়া সাহিত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে নান! প্রবন্ধ লিখিয়!. এবং 
বিভিন্ন সংস্কৃতিসভায় মান1 ভাষণ দিয়! তিনি আমদের ধন্যবাঁদাহ হইয়াছেন । 
এইগুলির গ্রন্থে প্রকাশিত রূপের যথাক্রমে নামকরণ হইয়াছে “তন্কিদাতে- 
আবল-হক এবং “খুতবাতে-আব্বল-হক,। আর তাহার সাহিত্য সাধনার 
পুরস্কার স্ব্ূপ ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে লক্ষৌ বিশ্ববিদ্ালয় তাহাকে “ডক্টর অব 
লিটারেচার উপাদি দান করিয়! উপযুক্ত পাত্রেরই সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। 
আজাদের সাহিত্যিক রলতঙ্গি ধাহাঁর1 পছন্দ করেন, তাহারা তাহার 
সাহিত্যালোচনাঁয় কতকটা নিরাশ হইলেও তাহার বাগাড়ম্বরহীন পাঁপ্ডিত্য- 
পূর্ণ প্রবন্ধা্দির জন্য ব|! গবেষণা পূর্ণ সাহিত্য-সাধনার নিমিত্ত চিরদিন তিনি 
উ্ঘঘ সাহিত্যিক সমাজে সমাদত থাকিবেন। তাহাকে অনেকটা প্রসিদ্ধ 
হাঁলীর উত্তরসাধক বলা যাইতে পারে । তিনি সকল সময়েই সহজ, সরলতাঁবে 
বক্তব্য বিষয়ের বর্ণন। করিয়াছেন। তীহার আর একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখষোগ্য 
ষেতাহাঁর আরবী-ফারপী শব্দের প্রতি কোন অতি-আঁকর্ষণ ছিল না; এবং 
অতি-ব্যবহৃত হিন্দী শব্দের সমাদর দ্বার উদ সাহিত্যকে যেমন সমৃদ্ধ 
করিয়াছেন, তেমনি আধুনিকতার প্রধান বৈশিষ্ট স্বাভাঁবিকতাঁকে মোটেই 
অগ্রাহ করেন নাই। 

নিয়াজ মহম্মদ খান ফতেপুরী (বা ফতঃহপুরী) আধুনিক উদ্লাহিত্যের 
একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্য সমালোচক, সাংবাদিক এবং ছোটগল্প লেখক। 
১৮৮৭ খষ্টান্দে তিনি ইউ. পি-র অন্তর্গত ফতেহপুরে জন্মগ্রহণ করেন। আরবী- 
ফাঁরপীতে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত এবং ইংরেজী শিক্ষা তিনি এফ. এ. 
পর্যন্ত লাভ করিয়/ছিলেন। সম্পাদকতাই তাহার পেশ। এবং প্রথম জীবনে 
বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদন! বিভাগে কাঁজ করেন। বর্তমানে তিনি প্রসিদ্ধ 
সাহিত্য পত্রিক “নিগার'-এর কর্মকর্তারূপে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ইহ প্রথমে 
ভূপালে অবস্থিত ছিল, বর্তমানে লক্ষৌতে অবস্থিত । 

নিক্াজ-সাঁহিত্যের ভাষা যেমন সহজ ও সরল, তেমনি আবার বেশ 


জীবনী ও সমালোচন! সাহিত্য ২৪৫ 


বেগবতী ও মাধুর্ধপূর্ণ। একটি কাব্যিক ছন্দ যেন ইহার প্রতিটি ছত্রকে দোলাইয়া 
দেয়। তিনি একজন গভীর চিন্তাশীল ব্যক্তি; এবং যেমন তাহার সাহিত্য 
সমালোচন]1, তেমনি তাহার ছোটগলের মধ্যে একটা মনন্তাত্বিক বিশ্লেষণ ও 
গভীর অনুভূতির প্রকাশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিম্বাছে। তুকণা ভাঁষ! ছাঁড়া, 
গ্রীক ও লেটন ভাষায়ও তাঁহার বেশ পাশ্ডিত্য আছে এবং এই মকল ভাষ! 
জ্ঞানের হযোগে তাহার সাহিত্যিক রসবোৌধকে তিনি আরো! গভীর করিবার 
স্থযোৌগ পাইয়াছেন। তাহার 'জুজবাঁতে-ভাষা এবং “তঘাবাতে-জিন্স' 
ইহারই সাক্ষ্য দিতেছে । “গহওআ'রয়ে-তমন্দ,ন্‌'-এ তাহার তুকাঁ সতাত। ও 
কৃষ্টির গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার “কিউপিড অওরু সাইকী' 
এবং 'মির্বীথ পিয়াঁহ কা ভাঁইবী”-কে ছোটগল্প ন। বলিয়া তাহার মনস্তাত্বিক 
চিন্তাশীলতার অপূর্ব প্রকাশ বলিয়াই গ্রহণ করিতে পারি। ক্বহবিয়াৎ, 
শিহাব. কী সরগুজাশ্ৎ, মস্লতুল্-শর্কীয়হ, আর্জে-নঘমা, তারীখুল-দৌলতীন্‌ 
বা ফরাঁলতুল-ইয়দ্‌ তাহার গভীর চিন্তাশীলতার তথ্যপূর্ণ তত্মূলক গ্রন্থাদির 
নিদর্শন । ববীন্দ্রনাথের গীতাঁঞ্জলির উত্ অঙ্থুবাদ করিয়াও তিনি বেশ গুসিদ্ধি 
লাভ করিয়াছেন । তাছাঁড়৷ তাঁহার ছোটগল্পের সঙ্কলনরূপে নিগারিস্তান ও 
জমালিস্তান প্রসিদ্ধিলাঁভ করিয়াছে । নংক্ষেপে তিনি আধুনিক যুগের একজন 
প্রতিষ্ঠাবান সাঁহিত্য-রসিক ব্যক্তি । 
আধুনিক ভারতের কংগ্রেস পন্থী রাজনীতিজ্ঞ হিসাবেই আবুল কান্সাম 
আজাদের বিশেষ প্রসিদ্ধি থাকিলেও তিনি উর্সাহিতোর একজন প্রতিষ্ঠা- 
বান ব্যক্তি। এবং বস্ততঃ তাহার এই সাহিতোর প্রতিভার পুরস্কার স্বরূপই 
তিনি বতমাঁন ভারতের কংগ্রেমী মন্ত্রিসভার শিক্ষা-মন্ত্রী পদ অলম্কত করিয়। 
আছেন ।১ ১৮৮৬ খষ্টাবে তীহাঁর জন্ম হয় এবং কায়রোর গ্রসিদ্ধ অল-অজ্হর 
বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি তাহার শিক্ষা! সমাপ্ত করেন। তাহার কর্মজীবনের 
প্রথমভাগে অনেককাল তিনি কলিকাতাঁয় বপবাম করিয়াছেন এবং তথা 
হইতেই তাঁহার প্রসিদ্ধ উদ অল-হিলাল পত্রিকার সম্পাদন করেন । এখানে 
ইহাও বিশেষ উল্লেখযোগা যে পশ্চিম বাঁওলায় প্রতিনিধিৰপেই তিনি 
প্রথমবারে পার্লামেন্টের সভ্যপদে গ্রতিষিত হইয়াছিলেন। 
,  তীহার উল্লেখষোগ্য কোন সাহিত্য-গ্রন্থ না থাঁকিলেও আজাদ তাহার 
অল-হিলালের সম্পাদনার মাধ্যমেই সাহিত্যিক প্রতিভার যে নিদর্শন রাখিয়। 


---- শিশ্ন 


১। সম্প্রতি তাহার পরলোক গসনে এই শুন্যপদ (আংশিকভাবে ) দল করিয়াছেন 
অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর । 


২২৬ _ উহ্লাহিত্যের ইতিহাস 


গিয়াছেন, তাহাতেই তাহাকে একজন উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যিকরূপে গ্রহণ 
করিতে পারি। তাহার সাহিতোর প্রধান বৈশিষ্ট্য শবের সুপরিমিত ও 
হুলামগডস ব্যবহার-_গছ্ হইয়াও শব্দের এইরূপ স্থশৃঙ্খল! যে মনে হয় একটি 
শবের এদিক-ওদিক হইলে যেন কানে বেতালা লাগিবে । তাই শ্বভাবতই 
ভাষা যেমন জোরালো, তেমনি ভাবের প্রকাশে একটি শক্তিমত্তীর পরিচয় 
পাঁওয়। যাঁয়। | 

সাহিত্যের শবভাগ্ডারে মৌলানা আজাদ যে পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন, 
তাহাতে আধুনিক যুগের ছুইটি বিশিষ্ট ধারার একটির পুরোধা! হিসাবে 
তাঁহাকে গ্রহণ করা যাইতে পারে। তিনি সাধারণতঃ তাহার সাহিত্যে 
আরবী-ফারসী শব্দেরই বহুল ব্যবহার করিয়াছেন, এমনকি অলঙ্কারাদি ব 
অনেক বাক্যাংশ পর্যস্ত ফারসী শব্দভাগ্ডার হইতে গৃহীত হইয়াছে । তাহা 
হইলেও তাহার সাহিত্য কোন নীরস পাগ্ডিত্যে পূর্ণ নহে-_ভাবান্থযাঁয়ী শব্দের 
ব্যবহ'র তাহার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য । তাঁছাঁড়। বেশ গভীর ভাঁবকেও তিনি 
এত সহজ সরলভাবে আমাদের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন ঘে তাহা 
সহজেই আমাদের মুগ্ধ করে। 

সাহিত্য হুইতে রাজনীতির আলোচনাই আজাদ বিশেষভাবে 
করিয়াছেন। সাহিত্যই হউক, আর রাঁজনীতিই হউক, তিনি একজন 
চিন্তাশীল ব্যক্তি। এবং তাঁহার ভাবতনম্ময়তার মধ্যে আশাবাদ বা মঙ্গলব+দের 
প্রাধান্তই বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। আজাদ যেমন আশাবাদী ভাঁবুক, 
তেমনি উদ্দীপ্ত বক্তা এবং স্থুরসিক গল্পপটু। আর যেমন তাহার সাহিত্য, 
তেমনি তীহার বক্তৃতা ও গল্পের মধ্যে আরবী-ফাঁরসী শব্দবহুল সাধু উর 
শন্দেরই ব্যবহার বিশেষ দৃষ্ট হয়। 

আজাদের উদ্ু সাহিত্য আলোচনার একটি প্রধান কীন্তি তাহার 
কোরানের অন্থবাদ। কোরাঁনের গভীর ভাবকেও অতি সহজ, সরল উদুতে 
অনুবাদ করিয়। তিনি ইহা সকলের সহজ-বোধ্য করিয়াছেন। তাছাড়া 
অল্-হিলাঁলে লিখিত তাহার বিভিন্ন প্রবন্ধের সমষ্টি ২ খণ্ডে “মক্কালাতে-আজাদ্‌” 
নামে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৪২ খুষ্টান্ধে বন্ধুবর হুবীবর বহমান্‌ খান 
শির্ওআনীর নামে জেলখানা! হইতে লিখিত পত্রালাপের সমষ্টিও “ঘব বারে- 
খাঁতির্‌* নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে । 

আব্দল-মাঁজিদ্‌ দরিয়াবাঁদী উচু সাহিত্যে দর্শনের আলোচনায়ই বিশেষ 
গ্রমিদ্ধি লাভ করিলেও তিনি একজন খাঁটি সাহিত্যিক এবং সকল প্রকার 


জীবনী ও মমালোচন। সাহিত্য ২৯৭ 


সাহিত্য-চর্চায়ই নিজকে নিয়োজিত রাখিয়াছেন। আর সকল প্রকার সাহিত্যেই 
তাঁহার সফলতা আমার্দিগকে সহজেই মুগ্ধ করে । 

আঁব্‌ল মাঙ্জিন প্রসিদ্ধ ডিপুটি কলেক্টর আব,ল কাদিরের ন্যোগ্য পুন্র। 
১৮৯৩ খুষ্টাব্বে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যজীবন ঘরেই আর্বী ফারসী 
শিক্ষালাভ করিয়। পরে ইংরেজী শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন ও ১৯১২ থ্ষ্টাব্ধে 
লক্ষৌ হইতে বি. এ. পাশ করেন। তারপর আরে উচ্চশিক্ষার জন্য আলিগড় 
বিশ্ববিদ্যালয়ে তি হন, কিন্ত শীঘ্রই তাহার পিতাঁর অকাল মৃত্যুতে তিনি 
লক্ষৌ ফিরিয়। আসেন এবং তখন হইতে সাহিত্য সাঁধনাঁয়ই নিজেকে নিয়োজিত 
করেন । ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে উসমানিয়। বিশ্ববিদ্ভালয়ের তরজম। বিভাগে চাকরী 
পাইর] তিনি হয়দরাবাঁদে গমন করেন । কিছুকাল পরে তিনি এই চাঁকরী পরি- 
ত্যাগ করিলেও বরাবরের জন্যই তিনি ইহার সহিত সংখ্রিষ্ট থাঁকিয়। গভর্ণমেণ্ট 
হইতে ভাতা পাইতে থাকেন। তিনি রাজনৈতিক আন্দৌলনেও কিছুকাল 
সংশ্লিষ্ট ছিলেন । এবং ইহারই সংযোগফলে সাপ্তাহিক “দচ” পত্রিকা! তাঁহার 
তত্বাবধানে প্রকাঁশিত হয়। 

মৌলান। দরিয়াবাদীর নিম্বলিখিত গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য : 

(১) ফিলপফয়ে-জজ্বাঁৎ ; (২) ফিলনফয়ে-ইজ্তিম1 ; (৩) তারীথে- 
অখলাকে-ইয়োরূপ ; (৪) মুকীলমাতে-বর্কলে ( অর্থাৎ 732111০-র প্রশিদ্ধ 
101210০৭-এর অস্কবাদ )) (৫) বহরুল-মহববৎ ( অর্থাৎ উর কবি 
মুমহফীর মপ্নবী কাব্য সম্পাদনা )) (৬) জ্দ-পশীমান্। (৭) পইয়ামে- 
আমন; (৮) সাঁইকলজী অব লিডরশিপ ( চ5০1০100 01 1,806151)109) 
(৯) তসওঅফে-ইস্লাঁম ; (১০) ফিলসফিয়ান। মুজামিন এবং (১১) 
মলফুজাতে-মৌলান। বূমী । 

দরিয়াঁবাঁদীর দীর্শনিক গ্রন্থসমূহ যেমন গভীর ততবপূর্ণ, তেমনি 
বিশ্লেষণাত্বক । এই সব গ্রস্থ যেমন চিত্তীকর্ষক, তেমনি বেশ সরমতার সহিত 
রচিত। তবে আব্ল যাঁজিদ বগ্ততঃ অন্থবাদ গ্রন্থেই বিশেষ সাঁফল্য অর্জন 
করিয়াছেন। তাঁহার সহজ, সরস ও স্বাভাবিক শব্দার্থ ব্যবহাবের গুণে অনূদিত 
গ্রন্থসমূহ অনেক সময় মৌলিক গ্রন্থ বলিয়াই মনে হয়। সম্পাদনাঁমূলক 
গ্রদ্থসমূহে তিনি যেমন আদম্য উত্সাহ এবং গবেষক মনোবৃত্তি দেখা ইয়াছেন, 
তেমনি ইহাদের মহিত সংযুক্ত বিস্তৃত উপক্রমণিকাসমৃহও বেশ পাত্িত্যপূর্ণ 
হইয়াছে । 'জুদ্-পশীমান্; একটি নাটক। বঙ্গমঞ্চে অভিনীত হওয়ার পক্ষে 
বিশেষ উপযুক্ত না হইলেও ইহ অস্থভূতিপূর্ণ, বসাল ভাষায় বেশ মাধুর্ধ 


২৯৮ উর্ছসাছিত্যের ইতিহাস 


সহকারে রচিত হইয়াছে । অনেক কবিতা ন1 লিখিলেও কবিক্ধপে তাহার, 
স্থখ্যাঁতি আছে এবং তাহার সকল কবিতাই গভীর ভাবপূর্ণ। 

আমাদের দরিয্াবাদী যেমন একজন উচুদরের সাহিত্যিক, তেমনি 
তিনি একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সমবদাঁর ব্যক্তি। তাহার সাহিতোর এই 
শ্রেষ্ঠত্বের মুল কারণ, বিষয় অন্গযায়ী শন্দার্থের ভারসাম্য । ডক্টর ইজাজ 
হুসেন সত্যই বলিয়াছেন, তাহার প্রকাশতঙ্গির বৈশিষ্ট্য বক্তব্য বিষয়ানুযায়ী 
ভাষা ও শবের ব্যবহার । বক্তব্য দর্শন বিষয়ক হুইলে প্রকাশভঙ্গি পাণ্ডিত্য- 
পূর্ণ এবং কঠিন আরবী ফারসীযুক্ত বাক্যের ব্যবহার হইবে। আর মীর্জা 
রলওআ-র জীবনী বা কোন কাব্যের সমালোচন1 হইলে ইহার প্রকাশভঙ্গি 
হইবে অন্প্রকার এবং শব্দের ব্যবহারে গাস্তীর্যের কিছু লাঘব হুইবে। 
কিন্ত যদ্দি মীর্জা শৌক্কের মস্নবী কাব্য (জহরে-ইশক ও অন্যান্ত কবিতা! ) 
সমূহের কবিত্বশক্তির আলোচন৷ হয়, তাহ। হইলে শব্দার্থের ব্যবহার এরূপ 
স্থুলামঞ্ুস হইবে ধাহাতে তাহাকে তাহার খাঁটি সম্মানিত আসনে প্রতিষ্ঠিত 
কর! যাঁয়, অর্থাৎ সর্বগ্রহা ভাব ও চিত্তাকর্ষক শব্দের ব্যবহারদ্বার| আপ্যায়িত 
ঝরা হইবে। তীহাঁর প্রকাশভঙ্গির ইহাঁই বৈশিষ্ট্য ষে সাধারণ বিষয়কে যেমন 
তিনি একেবারে গেঁয়ো ভাষাঁয় রূপান্তরিত করেন নাই, তেমনি তিনি এরূপ 
গাস্ভীধপূর্ণও করেন নাই ধাহান্ে গভীর চিস্তাসহকাঁরে ইহার বার উদঘাটন 
করিতে হয়। : 

উদাহরণস্বরূপ, রসওমার জীবনচরিত আলোচনায় নিয়লিখিত 
সংক্ষিপ্ত বক্তব্য হইতেই তাহার রমগ্রাহী সাহিত্যের অন্ততঃ একটি দিকের 
পরিচয় পাওয়া যাইবে :--কইসে কইসে আফননা-গে। আঁফসনা-নবীশ আয়ে 
অওর্‌ কইসী কইসী মজেদার কহানিয়ান্‌ সুনানে বইঠে মগর “হা” দেখতে 
হী দেখতে খুদ্‌ উন্হী জিন্দগী আঁফসাঁনা বন্‌ গয়ী। 

অর্থাৎ, তিনি কী সুন্দর গল্প-কথক বা গল্প লেখক, আর কী মজ। মজ 
কাহিনীর বর্ণনাই ন। তিনি করিয়াছেন ! কিন্তু “1, দেখিতে দেখিতে 
স্তাহাঁর জীবনীই যেন কাহিনীতে বূপাস্তর লাভ করিল। 

মন্থ? হসন্‌ লখনো। বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ ও ফারসী বিতগের প্রধান 
অধ্যাপক | হসন একজন কবি হইলেও সাহিত্য সমালোচক হিসাঁবেই তীহাঁর 
বিশেষ প্রমিদ্ধি। তাহার কবি নাম আদীব। তাহার সাহিত্য সমালোচন।- 
মূলক “হুমারী-শাইরী' ইতিমধ্যেই বেশ প্রলিন্িলাঁভ করিয্াছে এবং আগুমানে- 
তরক্কীয়ে-উদ্ঘ ইহার প্রকাশনা দ্বারা আমাদের বিশেষ ধন্যবাঁদার্থ হুইক্াছেন। 


জীবনী ও মমালোচন। সাহিত্য, ২৯৯ 


ইহ) ছাড়া উদ” প্রাচীন কবিদের কাব্য-সম্পাদনও তিনি করিয়াছেন । 
ইহাদের মধ্যে জিকৃরে-মীর এবং বহে শাহকারে-আনীল উল্লেখযোগ্য । এই 
উভয়ের সহিত সংযুক্ত ইহাদের পাত্তিত্যপূর্ণ ভূমিকাও হসনের নিত 
রসজ্ঞানেরই প্রমাণ করে। 

হসন অতি সহজ ও সরস ভাষাঁয় তাহার বক্তব্য বিষয়ের আলোচন। 
করিয়াছেন। পাণ্ডিত্যের কোন বাঁগাঁড়ম্বর নাই, অথচ বেশ গভীর চিস্তাপৃর্ণ 
বিষয়সমৃহও অনাবিল সরসত] ও মাধূর্ধসহকারে বণিত হইয়াছে । কেহ কেহ 
বলেন যে তাহার ভাবের গভীরত1 বিশেষ নাই ; তাহা হইলে বলিতে হয় 
উদচসাহিত্যেই এইরূপ গভীর ভাবের সমাবেশ কেহ করিতে পারেন নাই। 
তাহার চিন্তাধারার মধ্যে কতকট প্রাচীনত! গন্ধ অনুভূত হয় এবং আধুনিক 
যুগের সর্ব বিষয়ে_-কি ভাব, ভাষা! ও গঠনপ্রকৃতির--পরিবর্তনশীলতায় যে 
একট। উন্মাদনা লক্ষিত হয়, তাহাতে তিনি কখনই সায় দিতে না পাঁরিলেও 
তাহাকে অতি আধুনিক যুগের একজন উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যসমালোচক বলিয় 
স্বীকার করিতেই হইবে । 

ডক্টর মহীউদ্দীন €জাঁর উস্মানিয়! বিশ্ববিষ্যালয়ের উদ ভাষার 
অধ্যাপক । হসন যেমন প্রাচীন পন্থী, তেমনি ডক্টর জোর অতিমাত্রায় 
আধুনিক পন্থী। এবং আধুনিক যুগের পাশ্চাত্য সভ্যতার সকল প্রকার 
সাহিত্যিক উন্মেষণকে তিনি উর্ছসাহিত্যে স্থান দিবার বিশেষ পক্ষপাতি। 
ইতিমধ্যেই তাহার ১২1১৩ খানি সাহিত্য সমীলোচনামূলক গ্রন্থ প্রকাশিত 
হইয়াছে । তিনি মনে করেন যে উদ” সমালোচনা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ 
উন্নতির পক্ষে ইংরেজী সাহিত্যের আদর্শ অবশ্যই অনুকরণীয় । এবং এই 
আদর্শ স্থাপন করিবার উদ্দেশ্টে অনেক ইংরেজী সমালোচন1 সাহিতোর 
গুণাবলী উল্লেখ করিয়। আমাদের পথ দ্রেখাইতেও চেষ্টা করিয়াছেন । কিন্ত 
বন্ততঃ তথাকথিত শ্রেষ্ঠ ব৷ নিকৃষ্ট যে কোন সাহিত্যই তাহার নিছের বিশেষ 
ভাবভঙ্গি ও গভীর পা প্রাণস্পর্শ ব্যতীত সাহিত্য পর্যায়ে উন্নীত হইতে 
পারে না। 

জোরের ভাঁষ। বেশ নহজ ও সরল এবং ইহার প্রকাশভঙ্গির মধ্যে বেশ 
সরসতা ও মাধুর্ব বর্তমান। কিন্তু সাহিত্যের প্রাণ গভীর অনুভূতির 
ছোয়াচ তাহার সাহিত্যে বিশেষ লক্ষিত হয় না। সেইজন্য তাহার সাহিত্য 
অনেক সময় নীরস বোল-চালেই পর্যবেসিত হইয়াছে, সাহিত্য পর্যায়ে উন্নীত 
হইতে পারে নাই। তাহা হইলেও তাহার উদ্ছুনাহিত্যের উন্নতির প্রচেষ্টা 
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বিশেষ প্রশংসনীয় এবং হইদ্রারায়ে-আদবিয়াতে-উ্ছু তাহার এক প্রধান 
কীতি। এই সংস্কৃতি সম্মেলনের মধ্য দিয়া তিনি উদ্ুসাহিত্যের ক্রমোন্নতি 
এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন গ্রন্থাদির উদ্ধার বা! সংস্কার সাধনের প্রচেষ্টা 
করিতেছেন। ইতিমধ্যেই তিনি কয়েকটি প্রাচীন গ্রন্থের সম্পাদনাও 
করিয়াছেন-_-ইহাঁদের মধ্যে কুল্লিয়াতে-সিরাজ এবং কুল্লিয়াতে-কুতৃবশাহ 
উল্লেখযোগ্য | 

ইহতিশাম হুসেন আজমগড়ের অধিবামী এবং ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি 
তথায় জন্মগ্রহণ করেন। এলাহাবাঁদ বিশ্ববিদ্ভালয় হইতে এম. এ. পাঁশ 
করিয়! ১৯৩৬ থুষ্টাব্ধে তিনি লখনে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ সাহিত্যের অধ্যাপক 
নিযুক্ত হন। ছাত্রজীবন হইতেই তিনি নিজেকে সাহিত্য সাধনায় মনোনিবেশ 
করিয়াছেন_-তবে তাহার চাকরীলাভের পর হইতেই তাহার সার্থক 
সাহিত্য সাধনার উদ্ঘম বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। সাহিত্যসমালোচন ও 
ছোটগল্লেই তাঁহার বিশেষ প্রসিদ্ধি এবং আধুনিক প্রায় সকল উদু-সাহিত্য 
পঙ্জিকাঁয়ই তাহার রচনার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। 

ইহতিশাম হুসেন একজন স্বভাঁব-সাহিত্যিক। পাশ্চাত্য প্রভাবের 
একজন বড পৃষ্ঠপোষক হইলেও স্বকীয়তা ও মৌলিকত্বকেই তিনি সাহিত্যে 
সকলের উর্ধে স্বান দিয়াছেন । নৃতনত্বের আবাঁহনকে সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকই 
মান্য করেন, আর তাছাড়া বস্তত্তঃ নৃতনত্বের শ্বকীয়তাই মৌলিকতায় 
রূপান্তর লাভ করে। তাহার সাহিত্যেও এইগুণ লক্ষণীয়_-তাঁই সাহিত্যা- 
মমাঁজে তিনি ইতিমধ্যেই বেশ সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। তাহার 
মতে জীবন ও সাহিত্য মূলতঃ অবিচ্ছেগ্য এবং জীবনের জয়গানই সাহিত্যের 
পরম সম্পদ। “ফানী” বঝ| মৃত্যুর উপর তিনি যে সমাঁলোৌচন1 লিখিয়াছেন, 
তাহা উদ" সাহিত্য-সমাঁজকে এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধান দিতে সমর্থ হইয়াছে। 
“তন্কীদে-জীয়িজে” তাহার একটি প্রসিদ্ধ সাহিত্য-সমালোচন' গ্রন্থ । তাহার 
নিয্ললিখিত সাহিত্য গ্রন্থ বেশ উল্লেখযোগ্য £ রওআইয়ৎ ও বঘাওঅৎ, 
আদব ও সমাজ", উর্দু লিসানিয়ৎ কা খাঁকহ (ভাষ! সম্বন্ধীয় একটি অন্থবাদ 
গ্রন্থ), ওয়েরানে (ছোটগল্পের সমষ্টি) এবং তন্কীদ্‌ অওর্‌ আমল” ভন্কীদ্‌। 





(২) উর্দু উপন্যাসের সূচনা ও বিকাশ 


উদ্ভুউপন্তান তথা উদ গঞ্যের উৎপত্তি ও বিকাশ মূলতঃ পাশ্চাত্য 
সত্যতার প্রভাবেই। পাশ্চাত্য প্রভাবযুক্ত বস্তন্বাতন্র্যবাদ বা রিয়েলিজমের 
আউতায়েই ভারতীয় গদ্য সাঁহিত্যের উত্তব হুইলেও উছুগঞ্য সাহিত্যে এই 
প্রভাব আরো সুম্পষ্ট। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ 
প্রতিষ্ঠার পর হইতেই উদ গ্যের স্থচন! হয় এবং ক্রমে ক্রমে ইহার বিভিন্ন 
শাখার বিকাশ লাভ হয়। 

গিল্ক্রাষ্ট 071০7:19 সাহেবের পূর্ববর্তীকাঁলে উদ্ভীষায় যে সকল 
গন সাঁহিতোর উল্লেখ আছে, তাহা ছিল সাধারণত ধর্ম-নিবন্ধ । ১৪ শতাব্দীর 
শেষভাগ হইতেই ধর্মসন্বন্ধীয় উপদেশ, সাধুমহাত্মাদের জীবনচরিত বা 
কর্মধার। উদ গছযে রচিত হইতে দৃষ্ট হয়। ইহাদের ভাষ! অপ্রচলিত হইলেও 
এই সকল গ্রস্থাদি এখনও প্রচলিত আছে । ইহাদের মধ্যে মিরাজুল্‌-আশিকীন্‌, 
হিদায়ৎ্-নামা, কপিমীতুল্-হকায়িক মিফ তাহুল্-খয়রাঁৎ, অহকা মুসসলওআৎ 
এবং প্রপিদ্ধ দহ-মজলিস্‌ উল্লেখষোগ্য ৷ কিন্তু এইসকল প্রাচীন গগ্য সাহিতা 
আধুনিক গগ্ঠ সাহিত্যের উৎপত্তি ও বিকাশের কোন প্রেরণাই দিতে পারে 
নাই । উর কাব্যের ক্রমশঃ বিকাশ হইতে থাকিলেও উদ্ব-গছ্যের কোন বিকাশ 
সেই যুগে লক্ষিত হয় নাই। সেই যুগে গ্যাকারে কোন কিছু--যথা, চিঠিপত্র, 
সমালোচন। বা কোন গ্রস্থের পরিচিতি_-লিখিতে হইলেই তাহা! ফাঁরসী ভাষায় 
রচিত হইত। কেবল ছুইটি গ্রন্থ-পরিচিতির উল্লেখ পাঁওয়। যাঁয় ঘাহা! উদ গদ্ঘে 
রচিত হইয়াছে_- ইহাদের একজন গ্রন্থকার সৌদা! ও অন্যজন ইন্শা। এই 
সকল গ্রন্থ-পরিচিতির উদ্ুভাষাঁও বেশ উতকট, অলকঙ্কার-বহুল এবং ফারসী 
শবে পরিপূর্ণ । এই সকল নিদর্শন সহজভাবে উদ” গদ্যে কাজে লাগানোর 
পক্ষে কোন সাহায্যই করিতে পারে নাই। কথায় ও সাহিত্যে কাজে 
লাগানোর মত উট গগ্যের উদ্ভব ফোর্ট উইলিয়ম কলেক্জ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে 
সঙ্গেই হইতে থাকে । র 

ফোর্ট উইলি্বমের পৃষ্ঠপোষকতায় যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে 
তাহাদের অধিকাংশই উপদেশাবলী, এতিহাসিক নিবন্ধ বা গল্প ও কাহিনী । 
শেষোক্ত গল্প ও কাহিনীর মধ্যে মীরু অন্মন্ রচিত বাঁঘ ও বহাঁরু, শের আলী 
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অফসোস্‌ রচিত আরায়েশে-মহফিল্‌, হয়দর বখশের তোতা-কহানী, বহাঁদুর 
আলী হুসেইনীর নসরে-বেনজীর, নিহাল্‌ চন্দ লাহোরীর মজহবে-ইশ.ক্‌ এবং 
কাজিম্‌ আলী ও লগ্মুলাল কর্তৃক সম্মিলিতভাবে রচিত শকুস্তল! ও সিংহাসন্‌ 
বত্তীমী বিশেষ প্রপিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই সকল গ্রস্থের প্রত্যেকটিই 
অন্ুবাদ-গ্রস্থ হইলেও উদ গদ্য সাহিত্যের বিকাশের পক্ষে ইহাদের গুরুত্ব 
যথেষ্ট। বস্ততঃ ইহাদের মাধ্যমেই উদুগছ্যের পরিচয় লাভ হয় এবং ক্রমে উদ্ছঁ 
সাহিত্যে উপন্যান ও ছোটগল্পের স্থচন। হয় । | 

ফোট উইলিয়ম কর্তৃক অনুদিত উদ গ্রস্থাদি ছাঁড়৷ অন্যান্য অনেক গ্রস্থও 
ক্রমশঃ অনুবাদিত হইতে থাকে । ১৯ শতাব্দীর মধ্যতাঁগে লক্ষষৌতে প্রতিষ্ঠিত 
নবল কিশোর প্রেম উর সাহিত্যের উন্নতি ও বিকাঁশে কম সাহায্য করে 
নাই। এই নবল কিশোর প্রেন হইতেই সম্পার্দিত গল্প ও কাহিনীতে সমৃদ্ধ 
দাস্তানে-আমীর্‌ হম্জা এবং বোস্তানে-খক্াল্‌ বিশেষ প্রসিদ্ধ। 

দাস্তানে-আমীর হম্জা বস্ততঃ উর্দু ও পারস্য সাহিত্যের সকল 
রোমাঞ্চকর কাহিনী ও রূপকথার মুলভাগ্ার। ইহাতে আছে আমীর 
হম্জার জীবনের বিচিত্র ঘটন1 সমুহের ইতিবৃত্ত; আর তাহার সহিত জড়িত 
রহিয়'ছে নানাপ্রকার রোমাঞ্চকর কাহিনী। কথিত আছে, আবুল্‌.ফজল 
ফয়জী আকবরের সন্তোষ বিধানার্থে সর্বপ্রথম ফারসী ভাষায় ইহার সম্পাদন! 
করেন। কিন্ত খুব সম্ভবতঃ ইহ কোন একজন ব্যক্তির কাজ নয়। 

বোস্তানে-খয়াল-ও প্রথমে ফারমীতে রচিত হয় এবং ইহ রচন। করেন 
মীর তন্বী খয়াল। আর নবলকিশোর প্রেম হইতে ইহার উদ্ব-অন্থবাদ- 
প্রকরণে সাহাধ্য করেন খাজা বদরুদ্দীন অমান এবং মীর্জ! মহম্মদ আক্করী। 
ইহ] সাত খণ্ডে বিভক্ত । 

প্রসিদ্ধ আলিফ লয়ল বা আরব্য-উপন্যাসের উত্ তরজমাঁও এই 
সময়েই রচিত হয়। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে মুন্সী আব্দল খরীম কর্তৃক নর্প্রথম 
ইহার যে অন্ধবাদ হয় তাঁহা বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে নাই । পরবর্তীকালে 
নবলকিশোর প্রেসের আহুকূল্যে তোতারাম আশিয়ান কর্তৃক অনূদিত 
আলিফংলয়লাই বিশেষ জনপ্রিয়তা ও সাফল্য লাঁভ ক'রয়াছে। অন্যান্য 
গ্রন্থের মধ্যে ত্বিল্সিমে-হোঁশরুবা এবং নৌশিরআন্-নামার নাম উল্লেখ কর! 
যাইতে পাবে। প্রথমটি ৭ খণ্ডে ও দ্বিতীয়টি ২ খণ্ডে বিতক্ত। 

এইরূপে উদ্রগগ্যের জনপ্রিয়ত। ও প্রীধান্ত লক্ষিত হইতে থাকে এবং 
ক্রমে মৌলিক গ্রস্থাদিরও 'আঁবিতাঁব দৃষ্ট হয়। রজব. আলী স্থর্ূর্‌ কর্তৃক 


উচ্উপন্তাসের সথচন] ও বিকাশ ৩০৩ 


রচিত প্রসিদ্ধ ফমানায়ে-অজায়িব ইহাদের অন্যতম | ইহ ছন্দিত গদ্যে বিশেষ 
জমকালে। ভাষায় রচিত। আধুনিক যুগে ইহার আদর অনেকটা কমিয়! 
গেলেও সেইযুগে ইহ]1 খুবই প্রপিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। এবং উদ্ভাধিগণ 
তাহাদের নিজেদের একটি সাহিত্য এতদিনে লাভ করিতে পারিলেন বলিয়! 
গর্বান্ছভব করিতেন । ইহাতে আধুনিক উপন্াসের ছাঁয়] বর্তমান থাকিলেও 
ইহাঁও ন্ধপকাহিনী পর্ষায়ভূক্তই বল! যাইতে পারে। 

সরশার রচিত ফলানীয়ে-আজাদেই বোধ হয় আধুনিক উপন্যাসের মূল 
বিষয় বস্তশ্বাতন্ত্রবাদ সর্বপ্রথম লক্ষিত হয়। এক উস্চকাশ্মিরী ব্রাহ্মণ 
বংশোডূত সরশার নামে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রতন নাথ দর ১৮৪১ বা ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে 
লক্ষৌ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। আরবী, ফারসী এবং ইংরেজী এই তিন 
ভাষায়ই তাহার বিশেষ দখল ছিল। তাহার প্রথম জীবনে তিনি একজন 
স্কুল শিক্ষক ছিলেন এবং সেই সময় হইতেই মরাসিলে-কশ মিরী এবং অউধ- 
প্ঁ-এ তাহার গল্প ও উপন্যাদসমূহ ধারাবাহিকভাবে লিখিতে আরম্ভ করেন। 
তাছাড়৷ মিরাতুল্‌-হিন্দ এবং রিয়াঁজুল্‌-আখবারেও তাহার রচনা সময় সময় 
প্রকাশিত হইত । এই সময়েই ১৮৭৮ খুষ্টাব্দে তিনি একটি গ্রস্থেরও অনুবাদ 
করেন। এই অনূদিত শম্সৃজ-জুহায় তিনি বেশ নিপুণতাঁর সহিত অনেক 
বৈজ্ঞানিক শব্ধের সরল ও স্বাঁভীবিক উদ প্রতিশব্দের ব্যবহারদ্বারা বেশ 
স্বখ্যাতি অর্জন করেন। ইহাঁরই ফলে তাঁহার রসগ্রাহিত1 ও পাণ্ডিত্যের 
পুবস্কারন্বরূপ মুন্সী নবলকিশোর পোঁধষিত অউধ-অখবারের সম্পাদক নিযুক্ত 
হন। এবং তাহার প্রসিদ্ধ ফসানায়ে-আজাদ এই পত্রিকায়ই ধারাবাহিক 
প্রকাশিত হয়। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের একজন সভ্য হিসাবে তিনি মাদ্রাজে 
গমন করেন। তথায় হয়দরাঁবাদের দরবারে মহারাজ] স্যার কিশন্-পরশাদ্‌ 
কর্তৃক তিনি বিশেষ আপ্যায়িত হন এবং পৰে তাহারই শিক্ষা গুরুরূপে বেশ 
সম্মানের সহিত তথায় বসবাস করিতে লাগিলেন । শেষজীবনে আসকিয়ার 
সম্পাদনাভারও কিছুকাল তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সরশার পূর্ব হইতেই 
মদ্যপায়ী ছিলেন, তবে শেষজীবনে ইহার কিছুটা বাঁড়াবাড়ি হওয়ায় ১৯০২ 
খু্ঠাবে হয়দবাবাদেই তাঁহার অকাল মৃত্যু হয়। 

* স্রশার ওপন্তাসিক হিসাবেই প্রসিদ্ধিলাভ করিলেও তিনি একজন 
কবিও ছিলেন। আমীর ছিলেন তাহার কাব্য-গুরু। তীহার কণীদ1 ও 
অন্যান্য কবিত৷ ছাঁড়। তুহফয়ে-সর্শীর নামক একটি মস্নবী-কাব্য বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । ভিনি একাধারে কবি, সাংবাঁ'দক, প্রবন্ধকার, ভাষাবিদ ও 


৩০৪ উদরসাহিত্যের ইতিহাস 


সর্বোপরি ওপন্যাসিক । তিনিই সর্বপ্রথম ইংরেজী ধারানযাঁয়ী উপন্তাঁদ 
লিখিবার প্রয়াস পান। ফসনায়ে-আজাদ ছাড়া তাহার নিয়লিখিত গ্রস্থও 
উল্লেখযোগ্য :--সয়রে-কোহসার্‌, জামে-সর্শাঁর্, কাঁমিনী, খুদায়ি-ফৌজদার্‌, 
বিছড়ী-ছুল্হন্‌, হুশশৃ, ত্বোকানে-বেতমীজ এবং বঙ্গে-মিয়ার। শম্সজ- 
জুহ1 ছাড়া তাহার আরে! কয়েকটি ইংরেজী সাহিত্যের উদছু-অন্থবাদ-গ্রস্থেরও 
উল্লেখ আছে। 

ফসানাঁয়ে-আঁজাদ-এর চরিত্রপমূহ হেমন লক্ষৌ-সমাজ হইতে গৃহীত 
হইয়াছে, তেমনি ইহার ঘটনাঁসকলও কোঁন রূপকথার কাহিনী নয়-_ 
সাধারণ জনসমাঁজের ইতিবৃত্ত । তবু ইহাকে ঠিক উপন্যাস বলা যাঁয় ন1। 
কারণ, ইহাতে কেন্দ্রীভূত প্লট বা আখ্যাঁনবস্তর বিশেষ কোন নির্দেশ নাঁই। 
রূপকাহিনী ন। হইয়া ইহ। জনসমাঁজেরই কতকগুলি বিচিত্র কাহিনীর একত্র 
সমাবেশ মাত্র । তাহা হইলেও এই সকল বেশ উপাদেয় এবং উপন্তাঁন 
চরিত্রের স্তাঁয় বিচিত্র এই কাহিনীগুলিই পাঠকের মনকে সহজেই উদ্বেলিত 
করিয়া তোঁলে। মোটকথা, চরি্রন্থ্টিয় নিপুণতা আমাদের উদ্সাঁহিত্যের 
সর্বপ্রথম উপন্যাসে বিশেষ কিছুই লক্ষিত হয় ন1। 

ফসানায়ে-আজাঁদ চাঁরি খণ্ডে বিভক্ত এবং প্রত্যেক খণ্ডই বেশ 
বৃহদাঁকীর। ইহার মধ্যে ৬৭২ পৃষ্ঠীয় সম্পূর্ণ ১ম খণ্ডই সবচেয়ে উপাদেয়। 
এবং মুলকাহিনীর বেশী অংশটাই এই খণ্ডে বণিত হইয়াছে । তাছাড়া 
লক্ষৌর সামাজিক জীবনের বিস্তৃত কাঁহিনী এখানেই সবিশেষ দৃষ্ট হয়। 

ফপানীয়ে-আজাদের দ্বিতীয় খওই সবচেয়ে ক্ষুত্র এবং ইহ1 ৪২২ পৃষ্ঠায় 
সম্পূর্ণ । ১ম খণ্ডে আলোচ্য উপন্যাসের প্রধান চরিত্র আজাদ তাহার প্রেমিকা 
হুলন্-আরার প্রেমে মুগ্ধ হইয়! তাহার সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছেন এবং সেই 
প্রেমিকার ইচ্ছান্থলারেই তুকাঁদের পক্ষ হইয়! রুশিয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রায় 
প্রস্তুত হইয়াছেন। আর দ্বিতীয় খণ্ডে পথিমধ্যে আজাদ তাহার বিপদ-সঙ্কুল 
কার্যাদির মধা দিয়! কন্ট্রার্টিনপল আমিয়া উপস্থিত হইলেন । তিনি তৃকাঁ 
রাঁজপুরুষগণ কর্তৃক বেশ সাঁদরেই অভ্যথিত হন, কিন্তু শীপ্রই মিস মিদাঁর 
স্থচাতুরীতে একজন গুপ্তচর সন্দেহে বন্দী হইলেন। মিস ম্িদাও আজাঁদেরই 
একজন প্রণয়-প্রাথিনী ছিলেন, কিন্ত নিরাশ হইয়া এই কাঁরসাঁজীর 
উদ্ভাবন করেন। অবশেষে বিচারে নির্দোষ প্রমাণিত হইয়া তৃকাঁ ঠসন্ত- 
বিভাগে এক বিশেষ উচ্চ পদ লাভ করেন । 

এই দিকে অপেক্ষমান হুসন্*আরার ঠাকুরম। বড়ী বেগম তাঁহাকে 


 উদ্ছ উপন্যাসের সুচনা ও বিকাশ রা ৩০ 


আজাদের জন্য অপেক্ষা না করিয়া অন্য নৎপাজ্রের, সহিত বিবাহের প্রস্তাব 
করেন। সহজেই এই প্রস্তাবে স্বীকৃত ন] হওয়ায়, তাহাকে বিবাহাবন্ধ 
হইতে বাধ্য করেন। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ অন্থস্থ হইয়। পড়ায়, ঠিক 
অবধারিত সময়ে এই সমূহ বিপদ হইতে হুমন্*আরা অব্যাহতি লাভ 
করেন । হতাশ হুসনের নিকট আজাদের নামে অনেক গুজব রটাইতেও 
তিনি চেষ্টা করেন। কিন্তু স্থির-হৃদয় হুদনের নিকট তাহার সকল চেষ্টা 
ব্যর্থ হয়। 

_ ফসানায়ে-আজাদের সবচেয়ে বৃহৎ তৃতীয় খণ্ড ১১৪৮ পৃষ্ঠায় ' সম্পূর্ণ । 
ইহাতে আজাদের বিপদ স্কুল কার্ধাদি ও প্রণয়ঘটিত ব্যাপাঁরের বিস্তৃত 
বিবরণ রহিয়াছে । পোঁলাণ্ডের রাজকন্যা তাহার প্রেমে মুগ্ধ হন, কিন্ত 
বিফল মনোরথ হওয়ায় আজাদকে আবার কারাবাস বরণ করিতে হয়। 
মিস মিদ1 এখন আজাদের প্রতি বন্ধুভাবাঁপন্ন এবং তাহার সহায়তায়ই তিনি 
কারাবাস হইতে মুক্তিলাতের স্থযোগ পাঁইলেন। ক্লারিসস্‌ নাক্সী আর একটি 
হতাশ প্রেমিকার প্রেমকাহিনীর বর্ণনাও এখানে বিবৃত হইয়াছে । তৃতীয় 
খণ্ডের অধিকাঁংশই অল্প। রকৃখী ওরফে যোগন ওরফে শববো জান্‌ ব। 
স্থুরাইয়া বেগমের চমকপ্রদ কাহিনীর কথাই বণিত হইয়াছে- ইহার সহিত 
মূল বিষয়ের কৌন সম্বন্ধ আছে বলিয়৷ মনে হয় না। 

আজাদের ভারতে প্রত্যাবর্তন হইতে চতুর্থ খণ্ড আরম । পথে 
তাহাকে অনেক লোমহ্র্ষণ কাণ্ডের সম্মুখীন হইতে হয় এবং অনেক সুন্দরীর 
সহিতই তাহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাহাদের বঙ্গরসে আপ্যায়িতও করেন__ 
ধদ্দিও শেষপর্যন্ত সকল মুগ্ধাদেরই বিফল মনোরথ হইতে হয়। আজাদ ও 
হুসন্‌ আঁরার মিলনে এই বৃহদায়তন গ্রন্থের সমাপ্তি হয়। 

সরশারের যুগে তীহার ফপনায়ে-আজাদ খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং 
ইহার ক্রম-প্রকাঁশ্ত পৃষ্ঠার জন্য পাঠকচিত্ত আগ্রহনহকারে অপেক্ষা করিত। 
সমসামগ্সিক পত্তিত কিশন্‌ নবায়ন দবু এই গ্রস্থ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন_ কিন্ত! 
ক! প্লাটু তো! বহুত সাদা বল্‌কি হুদ্‌ দর্জাবে মজ! হৈ মগর ঢাঈ হজার 
গুঞ্কান স্বকহে পড়তে চলে জায়ে জর! বদ্মজ। নহী হোঞ্জিয়ে গা। বল্কি 
সতর্‌ সতর্‌ পুর অশতিয়াকক বঢ়তা জায়ে গা। মহজ ইপ্‌ ওজহ সেকি 
ইবারৎ-আবাফি ঘজব কী হৈ। ত্বর্জআদা নিহায়ৎ বে তকল্পফ আওর 
আসান, তাজা অওর নিচারেল, তম্সিলী অওর*ওআজিহ। ফি ইস্‌কে 


সাথ জা-বজ! পুর লুত্বফ জরাফৎ্, ফড়কৃতে হোয়ে ফিকৃরে, মজেদার 
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চা উদ্বু“সাহিত্যের ইতিহাস 


শোখিয়ান্‌ তৃকা ব-তুকা জবাব, হমাকৎ আমীজ মজহক বাতীন্‌ জিন্‌ কে! 
'পঢ় কর ইসতে ইসতে পেট্‌ মে' বিল পড় জায়েঙে । 
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অর্থাৎ, কাহিনীর প্লট ব| মূল বিষয় বেশ সরল হইলেও খুবই নীরস। তথাপি 
পূর্ণ আড়াই হাজার পৃষ্ঠা সমানে পড়িয়া যান একটুও নীরস মনে হইবে না 
বরং ক্রমে ক্রমে পড়িবাঁর আগ্রহ বাড়িতে থাকিবে । ইহার মূল কারণ তাঁহার 
প্রকাশভঙ্গির আশ্চধ রকম ক্ষমতা । তীহাঁর প্রকাঁশভঙ্গির মধ্যে কোঁন কষ্ট- 
কল্পিত প্রচেষ্টা নাই; সহজ, সরস ও স্বাভাবিকভাবে নানা উপমা'র মাধামে 
বক্তব্য বিষয়ের স্পষ্ট প্রকাশ । তছুপরি নানা সুন্দর হান্যরসের অবতারণা, 
চটুল ভাব ও ভাষার সমাহার এবং সঙ্গে সঙ্গে নানা উপাদেয় কৌতুকপূর্ণ 
কথোপকথন । এইমব স্থুলবুদ্ধি হাঁস্যকৌতুকপূর্ণ আলাপ-আলোচন। পড়িলে 
হাঁদিতে হাসিতে পেটে মোচড় ধরিয়! যায়। | 

বিষয়-বর্ণনায় সর্শীর রজব আলী বেগের ন্যায় কষ্টকল্পিত ভাব ও 
কেবল বস্কত ও অলঙ্কৃত ভাবার ব্যবহার করেন নাই । তীহার প্রকাশনায় 
সমাজ-ছবি যেন চিত্রের ন্যায় আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়াছে। 
সব্ধরের, ন্যায় ইহাতে লুকোচুরির অবকাঁশ নাই ; কিন্তু এখাঁনে চরিত্র 
স্থষ্টির কোন প্রচেষ্টা না থাঁকিলেও তাঁহার। সজীব মানুষ_কোন ছায়া- 
চিত্র নহে। 

যদিও ফসাঁনাবে-আজাদের প্রধান পুরুষ বা হিরো সবগুণে গুণান্বিত-_ 
তিনি একাধারে বীর, সাহসী, তেজোদীপ্ত ও হৃদয়-হরণকারী, একজন শ্রেষ্ঠ 
ভাঁষাঁবিদ ও মহৎ সৈনিক) কিন্তু সরশার তাহার এই প্রসিদ্ধ উপন্যাসের 
মধ্যে কোন চরিত্র সৃষ্টির প্রচেষ্টা করেন নাই। যদ্দি এই উপন্যাসে কোন 
চরিত্র সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহা খোজী-চবিত্র। রামবাবু সক্মেনার মতে এই 
খোজী-চরিত্র উদ সাহিত্যে হাস্যরসের একটি অনুপম চরিত্র-চিত্র ৷ সকল সময় 


উদ্“ উপন্যাসের স্চন] ও বিকাশ ৩০৭ 


অবহেলিত, তবু উদ্ধত ও অহংকারী আফিংখুর খোজী তাহার প্রভু আজাদের 
হ্যায় সর্বদাই প্রেমে পতিত হয়, কিন্তু পরিণামে কেবল তাহাকে ছুঃংখই ভোগ 
করিতে হয়। তাহার নিজের ধারণ সে সবচেয়ে সুন্দর ও সর্বাপেক্ষ। সাহসী। 
তাহাকে প্রায়ই বলিতে শুন] যায়__নহী' হোয়ী ইস্‌ উঅকৎ ক্রৌলী উঅরুনি 
লাখ ফড়কতী হোতী। 

- 59৯ ৮৮৩6) ৬ 83)) ৮590১ ৬৯) ০৭ ৮99৯ ০) 
কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত: করৌলী” কখনও তাহার হস্তগত হয় না এবং মে তাহার 
বীরত্ব দেখাইবার সুযোগ পায় না। 

ফপানায়ে-আজাদ ছাড় সরশারের আরে! অনেক উপন্যাস রহিয়াছে, 
কিন্তু কোনটিই ইহা রন্তাঁয় প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই বা এতটা বৃহদীকাঁরও 
হয় নাই । আর একটা বিশেষত্ব লক্ষণীয় যে তাহার সমাজ-চিত্র অঙ্কনে 
কামিনী ছাড়া আর কোন গ্রন্থেই হিন্দুসমাজের কোন চিত্রই অঙ্কিত 
হয় নাই। 

নজীব্‌ আহমদই বোধ হয় উদ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ 'উপন্যাঁসিক। গদ্যকাঁর 
হিসাবে তাহার জীবনী পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। নজীর আহমদের 
অনুসরণকারী অনেকেই রহিয়াছেন, কিন্তু স্ম্তবত: কেহই তাহার সমকক্ষ 
নহেন। তাহার মিরাতুল-আরূপ্ই বোধ হত্ব উদ সাহিত্যের আদি খাঁটি 
উপন্যাস । এবং কাহারো কাহারে] মতে ইহা! এখনে! উদ্ব সাহিত্যের 
শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলিয়। উক্ত হয়। মিরাতুল্-আন্স্‌ ছাড়া তাহার নিম্নলিখিত 
উপন্যান উল্লেখযোগ্য £. (২) বনাতুন্ন্অশ; (৩) তৌবতুন্-নশ্ব হ ; 
(৪) ফপানায়ে-মুব তল; (৫) ইবুল-উঅকৃৎ এবং (৬) অইয়ামা। 

মিরাতুল-আরসে সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত কাল পরের মুসলিম 
সামাজিক অবস্থা বণিত হইয়াছে । বিদ্রোহের ফলে অনেকের আঘথিক 
স্বচ্ছলতা চলিয়৷ গিয়াছে-_যাঁহাঁরা পূর্বে শিজেদের সম্পত্তির উপর নিন্র 
করিত-_-তাহাদের এখন চাকরীর অন্বেষণ করিতে হইতেছে । যুবসমাজে 
কতকটা অধঃপতন লক্ষিত হয়। কলীম্‌, মুবতলা এমন কি এই উপন্যাসের 
শ্রেষ্ঠ চরিত্র আস্ঘরীর স্বামী কামিলও এই যুবকদের অস্ত ভুক্ত । তাহার। 
অলম এবং আমোদপ্রিয় হইলেও তাঁহাদের মধ্যে একট। বাহক স্থজনত। ও 
ভদ্রতার ছাপ রহিয়াছে । সোৌজাকথায়, মিরাতুল-আরূসে সেই যুগের যে 
সমাজের রীতিনীতি ও আদবকায়দার বর্ণনা আছে, তাহা ঠিক জীবন্ত বলিলেও 
কতকটা কম বল। হয়। তাহাদের মধ্যে সেই সময়ের খাটি চরিত্রের বিসেষণ 


ইত উদ্ঘুসাহিত্যের ইতিহাস 
হইয়াছে । আবার, সঙ্গে সঙ্গে তাহারা ষেন কেবল নির্দিষ্ট যুগের মানুষ নয়, 
তাহাঁদের মধ্যে সর্বযুগের অন্তনিহিত মানব চরিত্রের প্রকাশ দেদীপ্যমান । 
আস্ঘরী ও আকবরীর ছুই বিক্ুদ্ধ চরিত্রের মাধ্যমেই নজীর আহমদ 
বিশেষ করিয়! তাহার চরিত্র-বিশ্লেষণের পরাকাষ্ঠ। দেখাইয়াছেন। আস্ঘরী 
একজন খাটি গৃহিণী, আর আকবরী গৃহিণী হিসাঁবে আস্ঘরীর সঙ্গে তুলনাই 
হয় না_যর্দিও সে মানুষ হিলাবে আস্ঘরী হইতে অনেক উচ্চন্তরের । খুব 
অল্লকথায় কি স্ুন্দবভাবে নজীর আহমদ আস্ঘরীর গৃহিণী-চরিত্র প্রকাশ 
করিতেছেন__আ'স্ঘরীনে বর্তন্‌ ভাঁও। গিরী পড়ী চীজ সব ঠিকানে সে রখী 
অওর্‌ বাহর্‌ কে দরওআজা কী জিন্জীর্‌ বন্দ কী কোঁঠবীগুন্‌ কো কুফল 
লগ] কুন্জিয়ান্‌ মাকে হওয়ালে কী । বাহর্কে দালান্‌ অওর্‌ ঘাঁওর্চীখাঁনে 
ক। চিরাঘ গুল কিয়া আওর্‌ আপা আওর্‌ ভনোয়ী সবকো পাঁন্‌ বন করদিয়ে 
অওর ফরাঁঘৎ সে জাকর সো রহী। 
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অর্থাৎ, আসঘরী বাসন-কোঁদন ও টুকরা-টাকর! সব জিনিষ ঠিক ঠিক 
জায়গায় রেখে, বাহির দরজায় শিকল এবং সব ঘরে তাল দিয়ে চাবির 
তোড়া এনে মার জিম্মায় রাখল। বাহির দালান এবং রাঁনাঘরের আলে! 
নিবিয়ে এবং দিদি ও জামাইবাবু প্রভৃতি সবাইকে পান বানিয়ে দিয়ে 
সে নিশ্চিত হয়ে ভার জায়গায় গিয়ে ঘুমূল ।--এই সকল ছোট ছোট 
কাজের মধ্য দিয়াই আমঘরী তাহার সতর্ক ও সুষ্টু গৃহিণীপনার পরিচয়টি 
রাখিয়া গিয়াছে । 

কেবল বড় চরিত্র নয়, অনেক ছোট ছোট চরিত্রেরও তিনি ছুই এক 
কথায় এমন সুন্দরভাবে রূপ দান করিয়াছেন, যাহার তুলন1 নাই। বেগম 
ইক্তামুলা লিখিয়াছেন, 7:01. 20০ ৫৬75 01027800667 170005০60 2 035 
1৬10910]-24105 25 2 11606. 560১ অর্থাৎ মিরাতুল-আরূসের প্রত্যেকটি 
চরিত্র যেন একটি হীরার টুকর1। 

বনীতুন্-ন্অশ কেবল ত্বী-চরিজ্রের সমাবেশ । ইহাকে একটি পৃথক 
গ্রস্থরূপে গ্রহণ না করিলেও চলে। বস্ততঃ ইহ মিরাতুল-আরূমেরই পরবর্তী 


উদ্উপন্তাসের চন] ও বিকাশ ৩৪৯ 


অংশ। ইহাঁতে আস্ঘরীর তাহার ছাত্রীদের শিক্ষাদানের রূপটাই ষেন পৃথক 
করিয়া দেখান হইয়াছে। কাহারে। কাহারে! মতে ইহ। স্কুলপাঁঠ্য সাধারণ 
জ্ঞান ও ভূগোল বিষয়ক গ্রন্থ মাত্র। কিন্তু এট সকল পাঠের মধ্য দিয়াও 
নজীর আহমদ হুপন্‌ আরা, মাহমুদ, হলীম্‌ ও খইরুল্‌-নিসাঁর ষে চরিত্র 
প্রকাশ করিয়াছেন তাহ। সত্যই জীবস্ত ও প্রাণস্পশা | 

তৌবতুন্-নম্ব,হ এবং ফসানায়ে-মুবতলা-র আখ্যানবস্ত বনাতুন্-নাশ 
বা মিরাতুল-আঁরূস হইতে বৃহৎ এবং এই উত্তয় উপন্তাসই বিয়োগাত্মক ব| 
বিষাদপূর্ণ । তাছাড়। চরিত্র চিত্রণও ইহাদের জটিল। 

ইবন্ছল-উঅকৃৎ-এ নজীর আহ্যদ তাহার উপন্যাস-মনের শ্রেষ্ঠ পরিচয় 
দিতে চেষ্ট। করিয়াছেন। ইহর আখ্যানবস্ত যেমন চিত্তাকর্ষক, তেমনি 
ইহাতে চরিত্র বিশ্লেষণেও যথেষ্ট স্বযোঁগ রহিয়াছে । তৰু মিরাতৃল-আবিস্‌ 
যেমন সহজ ও স্বাভাবিক হইয়াছে, ইহাতে আমাদের ওপন্যাসিক সেইবপ 
সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। সংক্ষেপে কাহিনীটি নিয়ে 
বণিত হইল £-- 

সিপাহী বিদ্রোহের সমস্ষে ইবন্ুল-উঅকৃৎ নামে এক মুসলিম সন্্াস্ত 
ব্যক্তি নবেল নামক এক ইংরেজকে আশ্রয় দান করেন। এই আশ্রয়ে 
থাকাকালীন উভয়ের মধ্যে বেশ সৌহ্ৃদ্য হয়। এবং ইহারই ফলে বিদ্রোহের 
পরে ইবন্থুল-উয়কৎ এপিষ্টেন্ট কমিশনীরের পদ লাভ করিলেন । এই নৃতন পদ 
লখভের সঙ্গে সঙ্গে তিনি একজন পাক্কা সাহেব বনিয়! গেলেন এবং পাশ্চাত্য 
ধার। মতে জীবন ঘাঁপনের প্ররীম করিলেন । এই নূতন জীবনধারায় তাহার 
স্থির বিশ্বান ছিল যে এমনি করিয়া বদেশীদের প্রতি জাতক্রোধব্ূপ একটি 
দেশীয় কুসংস্কার দূরীভূত হইবে এবং তাহাদের রীতিনীতি ও আদব কায়দা 
অন্ুপরণ করিয়। মুঘলিম সমাজ ত্রমশঃ উন্নতির পথেই ধাবিত হইবে । কিন্তু 
ক্রমে তীহাঁর এই আদর্শ অনেক দুরে সরিয়া গেল, এবং ইহার স্থলে নিছক 
দাসোটিত মনোবৃত্তিই উবছাইয়। উঠিল। 

নবেল যতদিন ভারতে ছিলেন, ইংরেজদের সহিত খানাপিনা ও 
শিকারষাত্র! প্রভৃতির মধ্য দিয়া তাঁহাদের মনস্তটি বেশ তালতাবেই 
'হইতেছিল। কিন্তু ঘটনাক্রমে নবেলের অন্ুস্থত। নিবন্ধন তাহার স্থলে 
ভারতীয় বিদ্বেধী শার্পের আগমনে ইবহুল-উঅকৎ সমূহ বিপদে পতিত 
হইলেন। তাহার দেশীয় বন্ধুগণের প্রতিও তিনি বিশ্বাস স্থাপন করিতে 
পারিলেন না; আবার তাহার দীসম্থলভ মনোবুত্তিও তাহাকে নিজ কার্যে 


৩১০ উচ্ছুসাহিত্যের ইতিহাস 


কোন স্থবিধা দান করিতে পারিল না। তিনি তখন বুঝিতে পারিলেন থে 
তাহার দেশবাঁপীই কেবল ক্সং স্কারাচ্ছন্ নিত স্থানে ইংরেজেরাও 
বেশ কুসংস্কারাবদ্ধ। 
অইয়ামাই বোধ হয় নজীর আহমদের সবচেয়ে নিকৃষ্ট উপন্যাস । 

অতিমাত্র নীতিবাঁদী হওয়াই এই অসাফলোর কারণ। 

শরর উদ উপন্যাসিকদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। তাহার পূর্ববর্তী 
সরশাঁর ও নজীর আহমদের গ্রন্থগুলিকে যথাক্রমে ফসানা ও কিম্বা বলিয়। 
অভিহিত করা হইয়াছে; কিন্ত শররের গ্রস্থসমূহকে প্রথম হইতেই উপন্যাস 
বলিয়া গ্রহণ কর হইয়াছে । ওঁপন্যাপিক হিসাবেই তাহার প্রসিদ্ধি থাকিলেও 
তিনি একজন বিখ্যাত এঁতিহাসিক, নাট্যকার, সাহিত্যরসিক এবং বেশ 
শক্তিশালী সাংবাঁদিক। 

মৌলবী আব্দল হলীম্‌ শরর সিপাহী বিদ্রোহের তিন বসর পরে 
১৮৬০ খুষ্টাব্বে লখনে। হরে জন্মগ্রহণ করেন । তাহার ঠাকুরদরাঁদ অধোধ্যার 
রাজদরবাঁরের সহিত বিশেষভাবে সশশ্রিষ্ট ছিলেন বলিয়। নবার উআজিদ্‌ 
আলীর অন্তরীণের সঙ্গে সঙ্গে শররের পিতা হকীম তফজ্জল্‌ হুসেনও বন্দী 
হইয়া! কলিকাতা মটিয়াবুরজে আদিলেন। শররের বয়ম তখন ৯ বৎসর । 
তাহার পিতা আরবী ফারসীতে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন । পিতার নিকট 
হইতেই যেমন তিনি আরবী ফাঁরপী শিখিলেন, তেমনি শরর ঘরে বসিয়া 
ইংরেজীও শিক্ষা করিলেন। ১৯ বৎসর বয়সে তিনি কলিকাতা হইতে লক্ষ 
প্রত্যাবর্তন করেন। তথায় তাহার বিবাহের পরে কিছুকাল তিনি কোরান 
ও হাঁদিপে শিক্ষালাভ করিয়া আবার তাহার নিজ জন্মভূমিতে কিরিয়। 
আসেন। এবং ১৮৮০ খুষ্টাব্যে অউধ আখবরের সম্পাদন বিভাগে একটি 
চাকরী লাভ করেন। এই চাঁকরীই তাহার প্রতিভা বিকশের পরম 
স্থযোগ আনয়ন করে। এই পত্রিকায় তিনি নিয়মিতভাবে প্রবন্ধ লিখিয় 
বেশ সুখ্যাতি অর্জন করেন। এই সময়েই প্রায় বৎ্দরখানেক “মহশর্‌+ 
নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকাঁরও তিনি সম্পাদন! করিয়াছিলেন। শীদ্রই 
তাহাকে অউধে-আখ বরের বিশেষ প্রতিনিধি হিসাঁবে হয়দরাবাদে গমন 
করিতে হয়। কিন্তু তাহাত্ ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্থান পরিবর্তন মনঃপৃত না 
হওয়ায়, তথায় মাস ছুই কাজ করার পরে এই চাকরী ত্যাগ করিয়। 
১৮৮২ খৃষ্টাব্দে আবার তিনি লক্ষ ফিরিয়া আসেন এবং ০০০ তাহার 
সাহিত্য সাধনায় মনোনিবেশ করিলেন । 


উদ্ঘ উপন্যালের স্থচনা ও বিকাশ ৩১১, 


শীঘ্রই শররের প্রথম উপন্তাঁস 'দ্রিলচস্প' প্রকাশিত হয়। ক্রমে 
তাহার দ্বিতীয় ভাগও তিনি প্রকাশ করেন। তাহার এই প্রেমপূর্ণ সামাজিক 
উপন্যাসটি অচিরেই সকলের চিত্ত আকধণ করে । এবং উত্পাহের সহিত 
তিনি তাহার অন্যান্ত উপন্যাঁদ লিখিয়া যাইতে স্থুরু করিলেন। তাহার 
দ্বিতীয় গ্রন্থ প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী ওপন্তাসিক বঙ্কিমচন্্রের "মণালিনী'র অনুবাদ 
হইলেও ইহাঁকে অনেকটা মৌলিক উপন্যাঁস বনিয়াই অনুভূত হয়। শীঘ্রই 
তাহার ঘশ চারিদিকে ছড়াইয়। পড়িলে বন্ধুবান্ধবদের উপদেশ ও পরামর্শক্রমে 
তিনি ১৮৮৭ খুষ্টান্দে “দিলগুদাঁজ' নামক একটি মাসিক পত্রিকার প্রকাশ 
আর্ত করেন। ইহা একটি সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিক। ও ইংরেজী 
সাঁহিত্য-পত্রিকার ধারাহ্ষাঁয়ী মনোজ্ঞ প্রবন্ধ ও উপন্যাসের প্রকাশদ্বারা তিনি. 
যে নূতন দ্বিগদর্শন আমাদের নিকট উপস্থাপিত করিলেন, তাহার জন্য উর 
সাহিত্যসমাজ টিরদিন তাহার নিকট খণী থাকিবে । দিলগুদাঁজের প্রকাশনার 
সঙ্গে সঙ্গে ১০৯০ খুষ্টীবে তিনি “মুহজ্জব" নামে আর একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার 
সম্পাদনা! আরম্ভ করেন এবং ইহাতে মুসলিম গুণীদের জীবনচরি ত আলোচনার 
স্থত্রপাত করেন। ছুইটিই বিশেষ করিয়। মুনলিম সমাজে বেশ চালু থাকিলেও 
শরর হঠাৎ এই উভয় পত্রিকারই প্রকাঁশনা বন্ধ করিয়। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে 
হয়দবাবাঁদে গমন করেন এবং তথায় নবাব দরবারে ছুই শত টাঁক। বেতনের 
এক চাকরী যোগাড় করেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে নবাব পুত্র উঅলী উদ্দীন 
খানের গৃহশিক্ষক হিসাবে তিনি ইংলগ্ডে যাইবারও ক্ুযোগলাভ করেন । 
উদ্নালীউদ্দীন পাশ্চাত্য শিক্ষার পারদখিতা। লাভার্থে ইংলগ্ডে যান আর প্রাচ্য- 
শিক্ষার সুবিধার্থে শররের তথায় গমন। তিনি তথায় বৎসর দেড়েক ছিলেন 
এবং এই স্থযোগে শরর ফরাসী ভাবায়ও পাঁরদখিতা অর্জন করেন । 

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে হয়দরাবাদেই শরর দিলগুদাজের পুনঃপ্রকাশ করেন । 
কিন্ত দরবারের অধিনায়কদের সহিত মতভেদ জনিত শীঘ্রই তিনি ইহ1 বন্ধ 
করিতে বাধ্য হন। অবশেষে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে হয়দরাঁবাঁদেন সংস্পর্শ ত্যাগ 
করিয়া তিনি লখনো ফিরিয়া আসেন এবং তথায় স্বাধীনভাঁবে পুনরায় 
সাহিত্যপাধনায় নিবিষ্ট হইয়া দিলগুদাঁজের পুনঃপ্রকাঁশ আবার স্থুক করেন। 
এই সময়েই ইত্তিহাদ্‌ নামক একটি পাক্ষিক পত্রিকাঁও তীহার তত্বাবধানে 
সম্পার্দত হইতে থাকে । শররের শেষজীবন ( অর্থাৎ ১৯০৪ হইতে ১৯২৬ 
থৃষ্টাব পর্বস্ত ) কেবল সাহিত্যনাধনায়ই ব্যয়িত হইয়াছে দেখিতে পাওয়! 
যায়। এই সময়ে মুঅরিখ নামক তাহার আর একটি মাসিক পত্রিক! 
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সম্পাদনারও উল্লেখ আছে দেখিতে পাই । তাছাড়া আরে কয়েকটি মাসিক, 
পাক্ষিক বা সাপ্তাহিক তথ] পর্দায়ে-ইস্মৎ, অল-ইর্ফান ও জ্বরীফ প্রভৃতি | 
পত্রিকাও তাহার নামে সম্পাদিত হওয়ার উল্লেখ আছে। 

শরর এতিহাপিক উপন্যাস-কাঁর বলিয়াই বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ 
করিদ্াছেন। ইসলামের গৌরবময় ইতিহাসের পৃষ্ঠ! হইতে বাছাই করা 
পাত্রপাত্রীকে তাঁহার উপন্যাসের চরিত্র নির্ধারণ করিয়া সহজেই তিনি নাম- 
কামাই করিবার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন ঠিকই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এতিহাসিক 
ও্পন্তাসিকের সেই এঁতিহাঁসিক যুগের সকল সামাজিক খুঁটিনাটি খবর থে 
সুক্মভাবে জান দরকার-_-তাহার প্রতি শরর মোটেই কোন গুরুত্ব প্রদান 
করেন নাই । তাহার ফলে তাহার গ্রন্থসমূহ গৌরবময় ইসলাম এতিহোর 
দরদপূর্ণ কাহিনী হইয়াছে-খাঁটি উপন্যাস হইতে পারে নাই। কারণ, 
উপন্যাস চরিত্র বিশ্লেষণ করিতে হইলে সেই সময়কার সামাজিক অবস্থা! ও 
তখনকার লোকদের আচাঁর-ব্যবহার ও রীতিনীতির পুঙ্থানুপুঙ্খ ইতিহাস 
জান। না! থাকিলে সেই চরিত্র বিশ্লেষণ কেবল বাগাঁড়শ্বর হয়, কখনও অন্ুভূতি- 
পূর্ণ জীবস্ত চিত্র হইতে পাঁরে ন]। 

মুসলিম এঁতিহের বাভন্ন যুগের ইতিহান লইয়াই শরর তাহার 
উপন্যাস রচন। করিয়াছেন, তবে ক্রুসেড ও মুসলিম-স্পেনের এতিহা বণনায়ই 
তিনি বিশেষ গৌরব অস্ভব করিয়াছেন এবং তীহার কয়েকটি উপন্তাঁসই 
এই যুগ সন্বন্ধীয়। মলিক আজীজ অওর উভর্জন। এবং শৌকীন্‌ মন্] ক্রুসেড 
সম্বন্ধীয় কাহিনী । আর অলফন্সো, ফ্রোর। ফ্লোরেও, এবং এমন কি মফতৃহ 
ফাঁতেহ-কে মুসলিম-স্পেন যুগের কাহিনী বল! যাইতে পারে। “মুকুদস্‌ 
নাজনীন্* কাহিনীকে দশম শতাব্দীর এবং মন্স্থর মোহনা-র ঘটনাবলীকে 
ভারতে মুমলিম-অভিষান যুগের সহিত সংশ্রি্ট বলিয়া অনুমান কর! হয়। 
কিন্ত মুপলিম এতিহ্ের 'প্রততি অতি দরদী আমাদের সাহিত্যিক-প্রবর এই 
সকল ঘটন! বেশ গর্বভরে আমাদের পরিবেশন করিয়াছেন, কিন্তু ছুঃখের 
বিষয় এই সকল ঘটনাঁবলীকে তিনি অনেক সময় সংবদ্ধ কাহিনী আকাবেই 
নিবদ্ধ করিতে পারেন নাই । এ 

অন্যান্ত এতিহাপিক উপন্যাসের তুলনায় ফ্লৌরা-ফ্লোরেও-র আখ্যান- 
বস্তই বোধ হয় সবচেয়ে মনোরম । ধারাঁবাহিক ঘটন! ও মানসিক চিত্রচাঞ্চল্যের 
অবস্থা সমাবেশে ইহাকে ঘনেকট। পুর্ণাঙ্গ উপন্যাস বলা যাইতে পারে। ফ্লোর! 
শু1জয়াদ উভয়েই মিশ্র-বিবাহাবন্ধ পিতামাতার সম্তান। তাহাদের মাত 
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হইলেন থুষ্টানী আঁর পিতা একজন গোঁড়া মুসলমান । পুত্রদের মধ্যে জিয়াদ 
ছিল গৌড়! মুললমান এবং ফ্লোরার মনে খৃষ্টান ধর্মের প্রভাবই অনেকটা 
প্রতিপত্তি স্থাপন করে। তাহার খুষ্টীন ধর্মের প্রতি বেশ দৃঢ়-বিশ্বাম ও 
আনগত্য থাকিলেও সমাজভয়ে বাহিক ইসলামীয় আচার-অন্ুষ্টানই পাঁলন 
করিতে বাধ্য হইত। এদিকে খৃষ্টান পাত্রীগণ মুনলমানদের ধর্মাস্তরের প্রতি 
সকল সময়েই সচেষ্ট ছিলেন এবং স্থযোগ বুঝিয়! ফ্লৌরাকে ধর্মীস্ততির করিবার 
উদ্দেশ্টে ফ্রোরেল্ডা নামক একজন খৃষ্টান নাঁন্‌ বা দেবদাঁসপীকে একটি মুসলমান 
বিধবাঁরূপে সজ্জিত করিয়] ফ্লোরাদের প্রতিবেশীরূপে স্থাপন করিল। ফ্লোরে 
তাহার কর্তব্যে সফলকাম হইল, কিন্ত তাহাকে ফ্লৌরাঁর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে 
মিশিবাঁর এবং তাঁহার ভাই জিয়াদের বিশ্বাম আনয়ন করিবার জন্য উভয়ে 
বিবাহসত্রে আবদ্ধ হইল। ফ্লোরা তাহার নৃতন ধর্মে দীক্ষিত হইয়া দেখিতে 
পায় যেদূর হইতে ধাহা অতি সুন্দর মনে হইতেছিল বস্ততঃ তাহা নয়। 
খুষ্ট[ন পুরোহিত ও দেবদাসীদের ভরষ্টতা ও পাপাচাঁর তাহাকে বিশেষভাবে 
আঘাত করে। তাহার অশেষ অন্তবের্দন1 ও অন্ুশোচনার মধ্যেও সে একজন 
ফরাঁদী ডিউকের মেয়ে হেলেনকে দরদী বন্ধু হিসাবে পায়। ঘটনাচক্রে 
ছেলেনের সহিত জিয়াঁদের পরিচয় হয় এবং তাঁহার! বিবাহনুত্রে আবদ্ধ হয়। 
তখন তাহারা উভয়ে মিলিয়া ফ্লোৌরাকে আবার ইস্লাম ধর্মে ফিরাইয়া 
আনিবার চেষ্টা করিতে থাকে । কিন্তু তাঁহারা ঠিক এই কাঁজে সফলকাম 
হইবার পূর্বেই ফ্লোরা তাহার এই মানপিক দুঃখের প্রতিশোধরূপে যে পুরোহিত 
ভাহার ছুঃখের কারণ হইয়াছিল তাহাকে খুন করে এবং নিজেও এই ব্যাপারে 
ভীষণ মর্মীদাত প্রাপ্ত হয়। মুমূর্ু অবস্থায়ও ফ্লোর! তাহার ছুঃখের মর্শীস্তিক 
কাহিনী তাহার তাই জীয়াদকে বলিবার স্থযোগ পায় এবং অবশেষে 
এই মোহ হইতে মুক্তি-প্রাপ্ত মুনলমানরূপে প্রাণত্যাগ করিয়া লে দ্বন্তির 
নিশ্বাস ফেলে। 

 মকতুহ-ফাতেহ মুসলমানদের ফরাপী দেশ অধিকারের কাহিনী 
অবল্ধনে রচিত । মুসলমানদের ফরাঁপী দেশ দখল এবং তথায় অনেক দিন 
তাহাদের আধিপত্য ও প্রভাব বিস্তারের পরে (নবম শতাব্দী ) অবশেষে 
থে চার্লদ্‌ মার্টেনের নিকট তাহাদের পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল, 
তাহ। বন্কতঃ এঁতিহাসিক কাহিনী । শরর এই কাহিনীকেই মূলতঃ ভিডি 
করিয়াছেন, তবে ইহার সহিত একটি প্রেমঘটিত ব্যাপার জড়িত করিয়। 
দিয়াছেন । দক্ষিণ ফরাদীর এক ডিউক-কন্তার নহিত মুসলিম পৈন্য-সেনাপতি 
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প্রেমে পতিত হন। তাহাঁরই ফলে ছুই বিরুদ্ধ সৈম্তদলের শক্রত1 অনেকটা 
উপশমিত হয় এবং. শাস্তির প্রস্তাব স্থাপিত হয়। কিন্তু এই বিধর্মী খুষ্টান 
রমনী মরিনাঁকে বিবাহের ফলেই মুললিম-সেনাঁপতি উস্মানকে উভয় দেশের 
মধ্য শান্তির প্রস্তাব আনয়ন করিতে হইয়াছিল বলিপ়্া! অন্যান্য মুসলিম 
সৈম্যগণ এই ঘটনাকে ইসলাম-ব্রোহিতা বলিয়] গ্রহণ করে। তাহার! বিশ্বাম- 
ঘাতকতার সহিত উসমানকে হত্য] করিয়। পুনরায় ফরাসী আক্রমণ করে। 
কিন্তু চার্লস্‌ মাটিনের অধীনে ফরাপী সৈন্যের নিকট তাহাদের পরাজয় ত্বীকার 
করিতে হয়। ফলে অবস্থ। প্রায় একই বরহিল-মধ্য হইতে উসমান নিহত 
হইল এবং বিধবা মবিনার আর কোন খোঁজই পাঁওয়। গেল না। এখানে 
আখ্যানবস্ত যেমন হইয়াছে খাপছাড়া, তেমনি চরিব্র-বিশ্লেষণেও শরর, 
বিশেষ কোন নৈপুণ্য দেখাইতে পারেন নাই । 

শররের অন্যান্ত এতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে মুক্ষদ্দস-নাজজীন, 
ফির্দৌসে-বরীন, মীনাঁবাঁজার, হুপন কা ডাঁকু এবং অস্রাঁরে-দরবারে-হরামপুর 
প্রভৃতি উদ্বেখষোগ্য | মুকদ্দন-নাঁজনীন্-এ একটি সামান্য স্্রীলৌক কি ভাবে 
পোঁপ-পদে উন্নীত হুইয়াঁছিল তাহাঁর কাহিনী অবলম্বনে উপন্যাস রচিত 
হইয়াছে । এখানে চরিত্র-চিত্রণ বা আখ্যান-বস্তুর সমাবেশে শরর আমাদের, 
মোটেই মুগ্ধ করিতে পারেন নাই 

ফির্দৌসে-বরীনের কাহিনী একটু ভিন্ন প্ররুতির । ইহা! এতিহাসিক 
উপন্যাস হইলেও ইহাতে যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী কিছুই বণিত হয় নাই। ১৬শ 
শতাব্দীতে উগ্ভাবিত ইস্মাঈলী নামক এক মুসলিম সম্প্রাদায়ের দুজ্ঞেয় 
রহস্পূর্ণ অথচ তিরস্কারের উপযুক্ত কার্ষকলাপ ও প্রচারের কাহিনী ইহাতে 
বণিত হইয়াছে । এখানে প্রধান চরিত্র ইউস্থফের চরিত্র বিশ্লেষণে শরর 
অনেকট। সফলকাম হইয়াছেন বল। যাইতে পারে । অন্ধ-ধর্মবশবাসে কেমন, 
ভাবে মানুষ ক্রমে ক্রমে অধংপতনের চরম সীমায় গিয়। পৌছিতে পারে, 
তাহার একটি জলস্ত চিত্র ইউন্ৃফ-চরিত্র। 

মীনাবাজারে শাহজহানের ভারতশীসন কালকে উপন্নসের পটভূমিক। 
হিদাবে স্থাপন কর। হইয়াছে । সম্রাট আকবর হিন্দু-মুললিম এঁক্যের উদ্দেশ্টে 
এই মীনাবাজার প্রতিষ্ঠা করেন। এই মীনাবাজারে সুন্দরী যুবতীর! ছিলেন 
বিক্রেতা আব সম্রাট ও রাঁজন্বর্গ ক্রেতা । শররের মীনাঁবাজারে শাজহান 
নিজে এক স্থন্দরী বিক্রেতার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া, তাহাকে রাজপ্রাসাদে আনয়ন 
করেন ও তিন দিন তথায় সেই সুন্দরী রাঁজরাণীর সহিত বসবাঁস করেন। 


উদর উপন্াসের সুচনা! ও বিকাশ ৩১৫ 


পরে গৃহে প্রত্যাবুভ্ড হইলে তাহার হ্বামী কর্তৃক সেই স্থন্দরী পরিত্যক্তা হয়। 
ইহাতে তাহাঁর চরিজ্জের উপর সন্দেহ আরোপ করা হয় বলিয়া শাহজহান 
বিশেষ ক্রুদ্ধ হন এবং সেই স্বন্দরী যুবতীর স্বামীর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ 
দেঞয়া হয়। কিন্ত তাহার ত্র অনুরোধে ত্বামী এই সর্তে ক্ষমাপ্রাপ্তধ হয়' 
যে তাহাকে সম্রাটপত্থী হইতে হইবে । অগতা1 তাহাই হয় এবং স্বামীও 
সেই সক্ষে সম্রাটের অন্ুগৃহীত হইল। শরর ইহাতে শাজহানকে সমর্থন 
করিতে গিয়া উপন্যাসের স্বাভীবিক চরিত্র-প্রকাঁশনকে একেবারে বিনষ্ট 
করিয়া দিয়াছেন । 

হুসন কা ডাঁকু এবং অসবাবে-দরবারে-হরামপুরে সমসাময়িক এতি- 
হাসিক কাহিনীকে ভিত্তি করিয়া! তাহার উপন্তাঁস রচন। করিয়াছেন । এই 
গুলিকে কতকটা সামাজিক উপন্যাঁসও বলা যাইতে পারে । ইহাদের কাহিনী 
কতকট এতিহাঁসিক হইলেও সমসাময়িক নবাঁবদের চরিত্র-চিত্রণে তিনি 
ইতিহাসকে ছাঁড়াইয়! গিয়াছেন। তাহাদের চরিত্রে কলঙ্কের প্রলেপ অতি 
মাত্রায় পর্ষবদিত হইয়াছে । 

শরর এঁতিহাপিক উপন্তাঁসকাঁর বলিষ। প্রপিদ্ধি লীভ করিলেও তিনি 
অনেক সামাজিক উপন্যাঁসও রচন। করিয়াছেন । ইহাদের মধ্যে বদ্রুন-নিলা 
কী নত্বীবৎ, আকা! স্বাদিক্ক, কী শাদী, দ্রিল্কশ, দিলচস্প, ত্বাহিরহ, ঘঈব দান 
ছুলহন, খোঁফনাঁক মুহব্বৎ এবং ইউস্থফ অওরু নছম। উল্লেখযোগ্য । বদরুন্‌ 
-নিস। কী নম্বীবং এবং আকা স্বাদ্দিক কী সাদী এই উভয় উপন্তাঁসেই পর্দা 
প্রথার বিষময় পরিণাঞ্ বিবৃত হইয়াছে । এঁতিহাসিক উপন্তাম লিখিয়াই 
প্রসিদ্ধিলাভ কৰিলেও শরর প্রকৃতপক্ষে সামাজিক উপন্যাঁসেই সাফল্য অর্জন 
করিয়াছেন। | 

শররের সামাজিক উপন্যাের মধ্যে বদরুন্নিসা কী নম্বীবৎ-ই বোধ 
হয় সর্বশ্রেষ্ঠ । ইহার আখ্যান্বস্ত যেমন মনোরম, তেমনি চরিত্রসকলও বেশ 
জীবন্ত । কুবরা বেগম্‌, তঘফদর হুসেন, অসঘর হুসেন, বদরুন-নিস। ও তাহার 
পিত। প্রভৃতি সকলেই পৃথিবীর মানুষ এবং তাহাদের চরিত্র-চিত্রণে কোন 
দীর্ঘ বিশ্লেষণ ন। থাঁকিলেও প্রত্যেকটি চরিত্রই বেশ সহজ ও উপাদেয় 
হইয়াছে । বদরুন-নিসার সংক্ষিপ্ত কাহিনীটি নিয়ে বিবৃত হইল । 

আম্ঘরের মাতাঁর পিত্রালয়ে গমন জনিত অন্ুপস্থিতিতে, ৯ বৎসর 
বয়স্ক আমঘরের ঘহিত তাহার দুরসম্পকীয় ৬ বৎসরের বোন বদ্রুন্-নিসার, 
বিবাহ হয়। বদ্রুন-নিস। বড় হইলে পরে তাহার শ্বশুর বদ্রুন্ননিসাকে নিজ 


৩১৬ উ্সাহিত্যের ইতিহাস 
বাড়ীতে আনয়ন করিবার উদ্দেশ্যে বদ্রুন্-নিসার পিত্রালয়ে গমন করেন। 
ঘটনাক্রমে তাহাদের উভয়েই নৃতন স্বর বা নববধূকে পূর্বে কখনও দেখে 
নাই। আর বিবাহের পরেও “ব-হুয়ায়ী” (বা মুখদর্শন )-ক্রিয়] সম্পন্ন কব! 
হয় নাই বলিয়া তাহার শ্বশুর নববধূকে নৃতন করিয়। দেখিবার কোন স্থষোগ 
পায় নীই। এইকব্নপ অবস্থায় তাহার অপরিচিত কাক1 বা! নূতন শ্বশুরের 
সহিত বদ্রুন্*ননিসা৷ তাহার স্বামীগৃহে যাইতেছে । আর এই যাওয়ার মধ্যে 
শ্বশুরের তরফ হইতে বিশেষ কোন আগ্রহ, আমোদ-আহলাদ বা সাজ-গোঁজের 
ব্যবস্থা নাই। তাহার একটি বিশেষ কারণ, এই বিবাহ প্রধানতঃ আসঘরের 
মাতার আগ্রহেই অম্পন্ন হয়- পিতার এই বিবাহে বিশেষ মত ছিল না, যদিও 
অবশেষে তাহাকে বাধ্য হইয়া সম্মতি দিতে হইয়াছিল। সেইজন্য তিনি 
তাহার পুত্রবধৃকে নেওয়ার সময়ে বিধিমতে আহ্ুসঙ্গিক জীকজমকপূর্ণ “বরাত, 
আনয়ন করেন নাই এবং একাস্ত সাধারণভাবেই তাহাকে তাহার পিত্রালয় 
হইতে স্বামীগৃহে লইয়া যাইতেছেন। তাহার পিতামাতাঁও বাধ্য হইয়াই 
একান্ত অনিচ্ছাসত্বেও বিবাহিত কন্যাকে এইরূপভাঁবে স্বামীগৃহে পাঠাইতে 
বাধ্য হইলেন। 

ঘটনাক্রমে এদিনই আর একটি নববধূ তাহার স্বামীগৃহে যাইতেছিল। 
আর তাহাকে লইয়! যাঁইতেছিলেন তাহার ভাস্কর। এখানেও অনেকটা 
একই কারণে স্বামীগৃহে আগমনকালে কোন আন্মষ্ঠানিক জাকজমকের 
ব্যবস্থা হয় নাই। তাছাঁড়। এই সঙ্গীটিও নববধূকে পূর্বে আর কখনই দেখে 
নাই। এই অবস্থায় ভ্রমণপথে নববধূ ছুইটির মধ্যে ওলট-পালট হইয়৷ যায়। 
তাহাদের স্বামীগৃহে পৌছাঁর প্রায় ছুইদিন পরে এই রহস্য উদ্ঘাঁটিত হয় 
এবং অনেক চিঠিপত্র ও তার বিনিময়ের মাধ্যমে বধূ ছুইটি তাহাদের যথাস্থানে 
পৌছে। কিন্তু সমস্তা এখানেই শেষ হয় নাই। উপন্তাসিক শরর প্রমাণ 
করিতে চাঁহিয়াছেন যে পর্দ। প্রথার বিষময় ফলম্বরূপ তাহার অনিচ্ছাকৃত 
অসম্মানের প্রতিক্রিয়ার্ূপে আদঘর অন্য বধুটির স্বামী কর্তৃক 'নহত হয় এবং 
তাহাকেও এই অপরাধের জন্য ফঁসীকাষ্ঠে ঝুলিতে হয় । আর বধূ ছুইটি 
তাহাদের নিজেদের কোঁন অপরাধ না থাকা সত্বেও অচিরেই বৈধব্যজীবন 
পালন করিতে বাধ্য হয়। | 

আকা স্বাদিক. কী শাদী-তেও পর্দা প্রথার কুফলই বর্ণনা কর! হুইয়াছে, 
তবে এখানে ঘটনা-বিশ্লেষণ ভিন্ন প্রকৃতির । দিল্চস্প, ধিল্কশ বা ইউস্থৃফ 
 অওর নজমার কোনটিতেই শরর কোন নাঁফল্যলাত করিতে পারেন নাই। 


উদ্“উপন্তাপ্ের সচনা ও বিকাশ ৩১৭ 


ত্বাহির! বা চ্থাহির-বেগম তাহার এতিহাপিক উপন্যান হইতে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী 
করিতে পারে। ইহাতে অনেকটা শররের আত্মচরিত বিবৃত হইয়াছে। 

ঘঈবদান্‌ ছুল্হন্‌ বেশ হাস্তকৌতুকপূর্ণ এবং ইহার আখ্যানবন্তও বেশ 
মনোরম ও চিভীকর্ষক হইয়াছে । খোফনাক্‌ মুহব্বতে পর্দী প্রথা ও অশিক্ষার 
কুফল বিবৃত হইয়ণছে। 

শরর সর্বশুদ্ধ প্রায় ৩৫টি উপন্যাঁন লিখিয়াছেন। যদিও তাহার 
অনেক উপন্তাদেই তিনি বিশেষ কোন কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই, 
তাহা হইলেও পথিকৃৎ হিসাবে শররের নাম উদ জাহিত্যে চিরম্মরণীয় 
হইয়। থাকিবে । 

উদ সাহিত্যে শ্ররের অবদানের তুলনা হয় ন1। বিভিন্ন পত্রিকায় 
প্রকাশিত তাহার প্রবন্ধসমৃহ মুজামিনে-শরর্‌ নামে ৮ খণ্ডে সম্পাদিত 
হইয়াছে। ইহাতে মুস্লিম এতিহ্ের প্রতি তাহার যেমন শ্রদ্ধা, তেমনি 
তাহার পাঙিত্যের গভীরতা ও সাহিত্যের রলবোধ বিশেষভাবে 
প্রকাশিত হইয়াছে 

শরর প্রায় ১৫)ট জীবন-চরিত লিখিয়াছেন ইহাদের মধ্যে 
আবুবকর শিব লী, জুনক্রদে-বঘ দ্রাদী এবং (হজরৎ ইমাম হুসেনের কন্যা) 
সকীনহ-র জীবন-চরিত উল্লেখযোগ্য । তিনি কয়েকটি এম্তিহাসিক গ্রস্থও 
লিখিয়াছেন | ইহাদের মধ্যে তারীখে-হিন্দ এবং আন্বরে-কদীম্‌ প্রসিদ্ধ। 
তীহার আইয়াঁমে-আরব এবং বাবক্‌ খুরমী এতিহাঁপিক উপন্যাস হইয়াও 
এতিহাসিক তথ্যই বিশেষভাবে সরবরাহ করিয়াছে । এখানে উল্লেখযোগ্য 
যে তাহার এই সকল জীবন-চরিত বা এতিহাঁসিক গ্রন্থ কেবল তথ্যের 
আলোচনা নয়_-প্রকাঁশভঙ্গির মাধুর্ধবশতঃ ইহাদের প্রত্যেকটি “দাহিত্য 
পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। 

মুস্লিম্‌ এতিহোর প্রতি শ্রদ্ধাবান হুইয়াও শরর পাশ্চাত্য প্রভাবকে 
কখনই অবহেল। করেন নাই। ইংরেজী সাহিত্যের সকল গুণরাশিকেই 
উদ্দুসাহিতো প্রতিষ্ঠা করিতে ঘত্ববান হইয়াছিলেন বলিয়াই, তিনি তাহার 
ভাব ও ভাষায় নবজীবনের সাড়া দিতে পারিয়ীছিলেন। যেমন তিনি পর্দা- 
প্রথার বিরোধী ছিলেন, তেমনি কেবল পাত্ডিত্যপূর্ণ ও অলঙ্কারযুক্ত আরবী 
ফারলীর ব্যবহার ত্যাগ করিয়া নবধারাঙ্গ্যায়ী ইংরেজী শব্দের বাবহাঁর বা 
ইংরেজী শব্দাংশের গঠনপ্রণালী অনুযায়ী নৃতন শব ও বাক্যাংশের কৃষ্টি 
করিয়। উদ্সাহিত্যকে আধুনিকতার পায়ে উন্নীত করিতে কম সাহায্য 
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করেন নাই। সংক্ষেপে, ইংরেজী সাহিত্যবোধকে তিনিই সর্বপ্রথমে উদ্ছ 
সাহিত্যে প্রবতিত করেন । মীর্জা মহম্মদ আন্করী ঠিকই লিখিয়াছেন যে, 
শররনে ইন্সব, লোগান্সে আলহিদ1 হোকে ইয় কমাল্‌ দেখায় কি অঙ্গবেজী 
ইন্শা-পর্দাজী কী খুব, স্বরৎ বন্দিশূন্কো উদ্মে দীখিল কিয়া। বস্ততঃ 
তাহার লেখনীর জোরেই উদ্“সাহিত্য যেন প্রাণের পরশ পাইয়া বিশ্ব- 
সাহিত্যে স্থানলাভ করিবার যোগ্য হইয়াছে । 

লরশার্, শরর ও নজীর আহমদ উদ সাহিত্যাকাঁশের উজ্জল তারক । 
তাহারা উদ্”উপন্াসের প্রতিষ্ঠা করিয়। সঙ্গে সঙ্গে ইহাকে সমৃদ্ধশালী করিয়া! 
তোলেন । কিন্তু ইহাদের পরবর্তী যুগের সকলেই প্রায় এই পথিকৃৎ তিনজনের 
অন্ধ অনুসরণকারী মাত্র। কেবল রশীছুল্-খয়রীই অনেকট। ভিন্ন প্রকৃতির | 
তিনিও নজ্বীর আহমদেরই অনেকটা অন্থলরণকাঁরী, তাহা হইলেও তাহার 
উপন্যাসে মৌলিক ত। ও উদ্ভাঁবনী-শক্তিও যথেষ্ট লক্ষিত হয়। 

সর্শারের অন্থুদরণকারীদের মধ্যে অউধ২পঞ্ত-এর সম্পাদক মুন্সী 
সঙ্জাদ্‌ হোসেনের নাম সর্বপ্রথমে উল্লেখষোগ্য । তিনি শরশারেরই সমনাময়িক 
এবং তাহার প্রায় সকল উপন্তাঁসেই যেন অনেকটা ফলানায়ে-আজাদের 
বিভিন্ন চরিত্রের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মাত্র । তাহার নিম্নলিখিত উপন্যাস উল্লেখ- 
যোগ্য (১) হাজী বঘলোল্‌্; (২) ত্বরহদার্-লৌগী;) (৩) ফপানয়ে- 
খুরশীদী ; (৪) নবাব জমীলুশ-শান্‌ এবং (৫) ফরুথ, মির্জা । 

মু্দী সঙ্জাদ্‌ হুসেন ডিপুটি-কলেক্টর মুন্সী মন্স্র আলীর পুত্র। 
তাঁহার পিতা সরকারী চাকরী হইতে অবলর গ্রহণ করিয়। হয়দরাবদে 
সালিশ বিচারক হিসাঁবে জীবন যাঁপন করিতে থাঁকেন। সেই সময়ে কাকুরী 
নামক স্থানে ১৮৫৬ খুষ্টাবে সঙ্জাদের জন্ম হয়। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে এট ন্স পাশ 
করিয়া লক্ষৌ কেনিঙ্গ কলেজে কিছুকাল পড়াশুনা করার পর গীকরী অন্বেষণে 
ফয়জাবাঁদ আসেন এবং তথায় ধপন্তবিভাঁগে উদ্শিক্ষক তথা মুন্সী পদে নিযুক্ত 
হুন। কিন্তু চাকরীর প্রতি বিতৃষ্ণা বশত: শীঘ্রই এই চাঁকরাীতে ইস্তফা দিয়। 
একটি পত্রিকা প্রকাশের চেষ্টায় মনোনিবেশ করেন এবং ১৮৭৭ খুষ্টান্ধে 
লখমোতে আউধ.-পঞ্জ, পত্রিকার প্রতিষ্ঠা হয়। ট্হার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে 
সঙ্গেই তিনি উদ্ছসাহিত্যের সকল প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি তথ! পত্ডিত ব্রিভুবন 
নাথ হিজর্‌, মির্জ৷ ষছুবেগ দিতম জরীফ, নবাব সৈয়দ মহম্মদ খান আজাদ, 
দৈয়দ আকবর হুসেন আঁকবর্‌, মুন্সী আহমদ আলী শোক, এবং মুন্সী জৌল। 
পরশাদ বর্ষ মহোদয়গণকে তাহার পত্রিকার সহিত. সংশ্লিষ্ট করিবার সুযোগ 
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লাভ করেম। সরশার্-ও প্রথম ছুই বৎসর এই পত্তিকাঁর সহিত বিশেষভাবে 
সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৮৮১ খুষ্টাব্ে সঙ্জাদ জাতীয় কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট 
হন এবং জীবনের শেষকাল অবধি ইহাঁর সহিতই সংশ্লিষ্ট ছিলেন । ১৯০১. 
খুষ্টান্দে সর্বপ্রথম তিনি পক্ষাঘীতে আক্রান্ত হন এবং ইহাই তীহার কাঁল হয়। 
১৭১৫ খুষ্টান্বে তিনি লক্ষৌতে প্রাণত্যাগ করেন । আর তাহার প্রতিঠিত 
পত্রিকাও তাহার মৃত্যুর বৎসর ছুই পূর্বে বন্ধ হইয়া যাঁয়। 

সঙ্জাঁদ্‌ হুসেনই উদ্সাহিত্যে হাম্তরসের স্থষ্টি করেন। কি উপন্যাস, 
কি ছোটগল্প _এমন কি কাঁব্যেও অউধ-পঞ্জের মাধ্যমেই হাস্ত-রসের বিকাশ 
লাভ হয়। এইদিক দিয়। বিচার করিলে অউধ-পঞ্জ এবং ইহার প্রতিষ্ঠাতার 
অবদানের জন্য উর সাহিত্য-রসিকগণ চিরদিন তাহার নিকট খনণী থাকিবে । 
সঙ্জাদ হুসেন একজন স্বাধীনচেতা ও স্পষ্টবারদী ব্যক্তি। অউধ-পঞ্জের 
ব্যঙ্গ-চিত্রসকল-_কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক দমন্যা বিশ্লেষণে__পাঁঠকদের 
অশেষ আনন্দের খোরাক পরিবেশন করিয়াছে । সঙ্জাঁদের আর একটি 
বৈশিষ্ট্য উর্ছ সাহিত্যে কথ্যভাষার আমদানী ও সর্বজন প্রচলিত 
বাগধারার প্রবর্তন । 
নবাব সৈয়দ মহম্মদ আশজাঁদ পূর্ব-বাঙলার অধিবাসী ও ১৮৪৬ খুষ্টাব্দে 
ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজ গৃহেই শিক্ষাপ্রা্ধ হইয়া আরবী, ফারসী 
ও ইংরেজীতে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। রেজিষ্রার হিপাঁবে তাহার 
চাঁকরী-জীবন সথচিত হইলেও তিনি শেষপর্যস্ত ইন্স্পেক্টার জেনারেল অব. 
রেজিষ্টেশান পর্দে উন্নীত হন এবং [700192119] 967৮10০ 91067 ব। আই. 
এস্‌. ও. উপাঁধি সরকার হইতে প্রাপ্ত হন। তিনি ছুইবারই সরকার-প্রতিনিধি- 
রূপে বেঙ্গল কৌন্সিলের সভ্য রাহি । ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তিনি চাকরী 
হইতে অবসর গ্রহণ করেন । 
সমসাময়িক “দূর্-বীন্ নামক একটি ফারসী পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিয়া 
নবাঁব সাহেবের সাহিত্য জীবন স্থচিত হয়। তারপরে অউধ ২পঞ্জ, অউধ 
অখবার এবং আগগ্রা-অথ-বাঁর্‌ প্রভৃতি পত্রিকাঁর সহিত সং ংশ্লিষ্ট হইয়া তিনি উদ 
সাহিত্য সাধনায় মনোনিবেশ করেন । ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে নবাবী-দরবার' নামে 
বেশ হাস্যরসপূর্ণ তাহার একটি উদ উপন্ান প্রকাশিত হয়। আধুনিক কালে 
| ইহার কৌন প্রতিষ্ঠা! না থাকিলেও সেইযুগে ইহার বেশ প্রপিদ্ধিই ছিল। তিনি 
ইংলগ্ডেও গিয়াছিলেন এবং সেখান হইতে লিখিত তাহার “পত্র সঙ্কলন” বেশ 
সাহিত্যরসে পূর্ণ । নয়ী-লুঘাৎ নামে তাহার আর একটি গ্রন্থেরও উল্লেখ 
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আছে। তাহার জীবনের অধিকাংশ সময় কলিকাতায়ই অতিবাহিত হয় 
এবং খুব সম্ভবতঃ তথায়ই তিনি প্রাণত্যাগ করেন। ূ 

সরশারের অন্কারীদের মধ্যে কারী সরফরাজ হুসেনও এই যুগে 
কতকটা প্রপিদ্ধিলাভ করেন। নর্তকী ( ত্বোআয়িক. )-মুগ্ধ নবাঁবদের 
অধঃপাঁতিত অবস্থাই তিনি তাহার বিভিন্ন উপন্যাদের আখ্যান*বস্তরূপে গ্রহণ 
করিয়াছেন-_-তবে যে সমাজের বা লোকদের অবস্থা তিনি বর্ণন৷ করিয়াছেন 
তাহা যেন ফপানায়ে-আজাদের সমাঁজ-বিকৃতিই হইয়া গিয়াছে। তাহার 
অন্তান্য উপন্যাঁসসমূহের মধ্যে-(১) সজায়ে-আয়েশও (২) অগ্জামে-আয়েশ৬ 
(৩) নৃ্আদুৎ, (৪) স্ঈদ্‌ এবং (৫) শহীদে-রঅন। --উল্লেখষোগ্য | এবং ইহাদের 
প্রত্যেকটিতে একই বিষয়বন্ত বিভিন্ন উপায়ে বণিত হইয়াছে । এখানে 
উল্লেখযোগ্য যে চরিত্র বিশ্লেষণ ব। সমাজচিত্রে তিনি তাহার পথিকৃৎদের 
অন্ধ অন্থুলরণকারী হইলেও তীহার বর্ণনাভঙ্গীতে বেশ একটা বিশেষত্ব 
রহিয়াছে । তাছাড়া উপন্যাসের ভাষাও বেশ সহজ, সরল ও বেগবতী । 

এই যুগের অধিকাংশ উপন্যানই অন্যান্য ভাষা! হইতে সংগৃহীত গ্রন্থাদির 
সংকলন ব। অনুবাদ মাত্র। তাহাও আবার কোন বিখ্যাত বিদেশী গ্রন্থের 
অনুবাদ নহে_অনেক সময়ে সংবেদন। বা উত্তেজনাপূর্ণ কাঁহিনীকেই 
অনুদিত-গ্রস্থের বিষয়বন্তবূপে গ্রহণ কর। হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে 
নিপ্ললিখিত গ্রন্থনমূহ অনেক উরু মৌলিক উপন্যাস হইতেও অেষ্টত্ব দাবী 
করিতে পাঁরে £--€১) জৌবে-ফলকৃ্‌ (2450 [.59১৩ হইতে মীর্জ। মহম্মদ কর্তৃক 
অনূদিত) (২) ব্রিজ কুমারী-কৃত জরয়ে-আজীম্‌ (11605 £০70-এর 
অন্থবাদ) এবং (৩) খুজস্তা আখতরু স্ৃহরওআদাঁ-কৃত আয়নায়ে-ইব র 
(25. [32111056025 27991916-এর অনুবাদ )। 

প্রকাশভঙ্গী বা ষ্টাইলের বিশেষত্বরূপে কয়েকটি অনুদিত উপন্যাসের 
নাম উল্লেখ কর! যাইতে পারে। যথা, তুকাঁ ভাষ! হইতে গৃহীত সঙ্জাদ্‌ 
হয়দর-কৃত (১) জোহর! এবং (২) সালিস্‌বিল্‌ খঈর্। ফারসী ভাষা হইতে 
মংকলিত সৈয়দ মমতাজ, আঁলী-কৃত (৩) শেখ, হসন্। জফর্‌ উমর 7:০০" 
$4211০৩-এর কয়েকটি ডিটেকটিভ কাহিনীই অস্ুবাদ করিযাছেন। ইহাদের 
হইতে তাহার (৪) নীলী ছত্রী, (৫) বহরাঁম্‌ কী গিরিফ.তাঁরী, এবং (৬) লাল্‌ 
কঠোরু বেশ প্রলিদ্ধিলাভ করিয়াছে । জফর উমরের এই গ্রস্থগুলিকে অনেক 
সময় মৌলিক উপন্যাস বলিয়াই মনে হয়। তবে এই যুগের অধিকাংশ 
অন্ুবাগগ্রস্থই সমসামগ্নিক মৌলিক উপন্তাসলমূহের ন্ায় সাহিত্যের কোন 
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সত্যিকার রূপ প্রকাশ করিতে পারে নাই। এই যুগে আব্ল্‌ মজীদ্‌ সাঁলিক 
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি উপন্যাসের অনুবাদ করিয়াছেন । 

এই যুগে যে সকল এঁতিহাপসিক উপন্যাস লিখিত হইয়াছে তাহাদের 
প্রত্যেক রচয়িতাকেই শররের অন্ুকারী বল। যাইতে পারে । ইহাদের মধ্যে 
নিম্নলিখিত গ্রন্থ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য £-€১) ইনক্ষিলাবে-সৈমনী ) (২) 
দুখ তরে-সৈমনী ) (৩) ফতহে-সৈমনা ) (৪) হ্রেমঘ বরীব,) (6) হরে 
মশরিক.১ (৬) নাঁজনীনে-মরাঁকশ এবং (৭) মর্দে-ষয়দাঁন্‌। 

আধুনিক যুগে মহম্মদ আলী ত্ববীরের কোন প্রতিপত্তি না থাঁকিলেও 
তাহার যুগে তিনি অনেকটা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । তিনি কয়েকটি 
উপন্যাঁনই লিখিয়াছেন । এই সকল উপন্যাসে--কি এতিহাঁসিক, কি মাঁমাজিক 
_তিনি শররকেই বিশেষ করিয়া অন্নুদরণ করিয়াছেন । বর্ণনা বেশ সহজ, 
সরল এবং জৌরালে! হইলেও তাঁহার উপন্যাস উপদেশপূর্ণ ও উদ্দেশ্তমূলক 
হওয়ায় ইহা কখনই প্রাণস্পশর, খাটি উপন্যাস হইতে পারে নাই । তাহার 
নিম্নলিখিত উপন্তাঁসসমূহ উল্লেখযোগ্য 26১) গৌর ; (২) জাফর্-আববাঁস্‌; 
(৩) হুমনে-সরওঅব্‌ ; (9) আখ. তর ও হসীন ; (৫) নীল কা সাঁপ। 

মহম্মদ আলী ত্ববীবের উপন্যাসসমূহের মধ্যে গৌরাই বোধ হয় 
সবোতকষ্ট। যদিও পর্দাপ্রথার সমর্থনে এবং বিধবা বিবাহের বিষময় ফল 
প্রতিপন্ন করিতেই ইহ রচিত হইয়াছে, তথাঁপি উপন্তাঁসকাঁর বোধ হয় 
তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ঠিকমত প্রতিষিত করিতে পারেন নাই । বিধবা 
গৌর] তাহার নয় বৎসর বয়সে স্বামীহারা হয় এবং তখন হইতেই 
নিয়মিত সংযম সহকারে বৈধব্য জীবন পালন করিতে থাকে । ভরা'- 
যৌবনে তাহার প্রস্ফুটিত সৌন্দর্যের আকর্ষণে তাহার প্রতিবেশী চন্দ্রসেন 
বিশেষ প্রলোভিত হয়। কিন্তু গৌরা মনে মনে তাহাকে কখনই 
সমর্থন করিতে পারে নাই। সে আঁকধিত হয় অন্য একটি স্থানীয় মুসলমান 
যুবকের প্রতি__বস্তঁতঃ নিম্বার্‌ হসেনও তাহার সোন্দর্য-প্রেমে মুগ্ধ । গৌরা- 
মুগ্ধ উভয় যুবকই গৌরাঁদের চাঁকরাণীর মাধ্যমে তাহার নিকট তাহাদের 
বিবাহ প্রস্তাব উত্থাপন করে। গৌর! চন্দ্রসেনকে সহজেই নিরাশ করিয়া 
দেয় কিন্ত নিন্বার হসেনকে কোন উত্তর দিতেই সমর্থ হইল না। তথাপি 
নিম্বারের গীড়পীড়ির নিকট শ্রীদ্রই তাহাকে পবাঁজয় স্বীকার করিতে হইল। 
চন্দর সেন স্থযোগ বুঝিয়! তাহাদের গোপন প্রেমের কথা গৌরার শ্বশুরের 


নিকট পৌছাইয়! দেয় এবং তাহার ফলে গৌর! ধিকত হইয়া তাহার পিতৃ- 
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শৃহে প্রেরিত হয়। নিম্বার ফেব্রিওয়ালীরপে সেই গ্রামে গিয়া উপস্থিত 
হয় এবং গোঁপনে গৌরার সহিত সাক্ষাৎ করে। গৌরার পিতা সন্দেহ 
করিয়া একটু অন্ুসন্ধানেই জানিতে পারে যে সে-ই নিত্বার। গৌরা এই 
অপরাধের জন্য আরো ধিক্কুত ও অপমানিত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গৌরা 
হয়তঃ ইসলামধর্মে দীক্ষিত হইয়া]! যাইতে পারে, এই ভয়ে তাহার পিত। 
তাহাকে আবার বিবাহ দিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। পাত্র সহজেই 
মিলিয়। গেল, কিন্তু নিত্বার-মন গোরা চন্দ্রসেন (বা! চন্দর সেন )-কে স্বাী 
রূপে গ্রহণ করিতে একেবারেই স্বীকৃত হইল না এবং স্থযৌগ বুঝিয়। নিশ্বারের 
সহিত পলায়ন করে । নিস্বারের পিতা গৌবাকে দেখিয়। খুবই মর্মীহত হয়, 
কিন্ত তাহার মাতার সনিবন্ধ অন্থরোধে গৌরা তাহাঁদের বাড়ীতে থাকিবার 
অনুমতি পায়। অগত্যা গৌর! ইসলাম ধর্ধে দীক্ষিত হইয়া নিশ্বারকে 
বিবাহ করিতে ইচ্ছ। প্রকাশ করে। এই দিকে চন্দরমেন কোনক্রমে 
তাহার ইচ্ছ। বা অনিচ্ছাসত্বেই গৌরাঁর সহিত মিলিত হইবার স্থষোগ করিয়। 
উঠে। বস্ততঃ শেষ পর্যন্ত গৌর! চক্দ্রসেনের সহিত তাঁহার ' ইচ্ছানুারেই 
মিলিত হইয়াছিল কিনা সঠিক বুঝিয্! উঠিতে পারা যাঁয় ন]। উপন্যালকার 
উপদেশের বন্যায় প্লাবিত করিয়! উপন্তাসটিকে অনেকট। ঘোরালো 
করিয়া! ফেলিয়াছেন । 

নজীর আহমদের অনুসরণকারীদের মধ্যে রাশীছুল্-খয়রীকে বাদ দিলে 
সর্বপ্রথম তাহার পুত্র বশীরুদ্দীন আহমদকেই উল্লেখ করিতে হয়। বশীরুদ্দীন 
নিজেও তাহার ইক্বাঁল্‌ ছুল্হনের ভূমিকায় তাহার পিতার উপন্তাসসমূহের 
প্রভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার অনেকগুলি সমাজ-সংস্কার বিষয়ক. 
ও নিম্নলিখিত তিনটি পারিবারিক উপন্তাসের উল্লেখ আছে-_যথা, ইক্বাল্‌ 
ছুলহন্‌, হুস্নে-মআশিরৎ এবং ইপলাহে-ম্ঈশৎ। এই তিনটি উপন্যাসেই 
বশীরুদ্দীন বেশ সফলতা। লাভ করিয়াছেন এবং ইহাদের প্রত্যেকটিই মিরাতুল্‌ 
আব্বসের অনুকরণে লিখিত । 

দিহলবী নাশ্বির নজীর ফিরাক্ক-ই বোধ হয় নজীর আহমদের ষ্টাইল বা 
বাক্যরীতি অনুকরণকারীদের অন্ততম। তবে ফিরাকক বিশেষ করিয়া 
একজন্‌ প্রবদ্ধকার হিসাবেই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার দুইটিমান্র 
ক্ষুত্র উপন্যাস বা বুহদাকাঁর ছোটগল্পের উল্লেখ আছে--(১) বেগমে। কী 
ছেড়, ছাড়, এব (২) সাত ত্বলাক্কনে। কী কহানী। 

ভূপাল অধিবাঁপী মহম্মদ সঈদও যেন কতকটা! সংস্কীরাহ্ঘারী নজীর 


উদ্উপন্তাঁসের স্থচন। ও বিকাশ ৩২৩ 
আহমদকেই অন্ুপরণ করিয়াছেন । যদিও তাহার প্রপিদ্ধ রঙ্গ ও রাহৎ-এর 
আখ্যানবস্ত ব। বাক্যরীতির সহিত নজীর আহমদের উপন্যাসের কোন 
সামগ্স্ত নাই, তথাপি ইহার জ্রমীলা, হমীদা এবং জোহরাঁর পাঠ-দৃশ্ঠ 
মিরাতুল্-আরসের 'মকৃতব,*দৃশ্ট বা বনাতুন-নাশ কেই স্মরণ করাইয়া দেয়।' 
উপন্যানকার হিসাবে সায়িদকে নজীরের সহিত কোনক্রমেই তুলনা করিতে 
ন। পারিলেও রপ্ত ও রাঁহৎ স্কুলপাঠ্য ছেলেমেয়েদের উপাদেয় পুস্তক হিসাবে 
চিরকাল প্রসিদ্ধ থাকিবে । 

প্রথম ধুগের প্রীয় সকল মহিলা-ওঁপন্তাসিকই অনেকটা নজীর 
আইমদকেই অক্কসরণ করিয়াছেন | ভীহাদের মধ্যে মহম্মদী বেগ অন্যতম | 
তাঁহার প্রথম গ্রন্থ শরীফ-বেটী নজীর আহমদের অনুকরণে লিখিত হইলেও 
পরবতী জীবনে তিনিও রাশীছুল্‌-খয়রীর ন্যায় নিজের বিশেষত্ব ও উদ্ভাবন! 
শক্তির কতকট। প্রমাণ দেখাইতে পারিয়াছেন। নজীর আহমদের 
অন্তকাঁরিণীদের মধ্যে উঅলিদায়ে-মহম্মদ স্থলেমানও উল্লেখযোগ্য । তাহার 
প্রদিদ্ধ উপন্যাসের নাম ইস্লাহ-উন্-নিসা । 

মীর্জা এবং কুস্থআ কবি-নামধারী মীর্জী মহম্মদ হাদী আঘ। মহম্সাদ 
তক্ষীর পুত্র। তীহার পূর্বপুরুষগণ ঈরানের সীমান্তবর্তী মাজন্দরান হইতে 
দিল্লীতে আসেন এবং তথা হইতে পরে অধোধ্যায় আসিয়া বসতি স্থাপন 
করেন। ১৮৫৮ খষ্টান্দে হাঁদী ক্থুআ লক্ষৌ শহরে জন্মগ্রহণ করেন । মাত্র 
১৬ বৎসর বয়সে তাহার মাঁতাপিতার সুতা হয় এবং তিনি তীহার এক 
দুরসম্পকীঁয় মামার তত্বাবধানে লালিতপাঁলিত হন। কিন্তু এই মামাও 
তাঁহাকে বিশেষ মেহের চক্ষে দেখিতেন না। 

অঞ্কশাস্্র ও জ্যোতিবিগ্ার প্রতি আকষধণ ও আগ্রহ উত্তরাধিকারস্থাত্র 
রুন্থআ তাহার পিতার নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন। তাছ'ড়া আরবী 
ও ফারসী ভাঁষা শিক্ষা তিনি তীহার পিতার নিকট হইতেই প্রাপ্ত হুম । 
পিতার মৃত্যুর পরে তিনি নিজে নিজে পড়াশ্তন। করিয়া প্রাইভেট এ্টএন্স 
পাঁশ করেন এবং কুড়কী কলেজ হইতে ওভাঁরপিয়ারী পাশ করিয়া রেলওয়ে 
কর্মচারিরূপে কোঁয়েট। ও বেলুচিস্তানে চাকরী করিতে আরম্ভ করেন। 
শতীহার লেখাপড়ার প্রতি একটা জন্মগত আকর্ষণ ছিল । এই সময়ে ঘটনাক্রমে 
একদিন রসায়নশাস্ব-বিষয়ক একটি আরবী গ্রন্থ তাহার হাতে আসে, এবং 
ইহ। পাঠে তিনি এতই মুগ্ধ হইলেন যে চাঁকরী পরিত্যাগ করিয়। তখনই 
তিনি লখনে। ফিরিয়া আঁসেন এবং তথায় এক স্কুলে ফারসী শিক্ষক-পাদে 


৩২৪ উদসাহিত্যের ইতিহাস 


নিযুক্ত হইলেন। সর্বপ্রথমে তিনি পঞ্তাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মুন্সী আলিম্‌ 
উপাধি লাভ করেন। তৎপরে উক্ত বিশ্ববিষ্ভালয় হইতে বি. এ. পাঁশ করিয়া 
আমেরিকার ওরিয়েপ্টাল বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিশেষ সম্মানজনক পি. এইচ, 
ডি. উপাধিলাভ করেন । শিক্ষার প্রতি তাহার অসীম আকর্ষণ এবং আদম্য উৎ- 
সাহের কথা ভাঁবিলে বিস্মিত হইতে হয়। কথিত আছে, এই উচ্চ শিক্ষার ব্যয়- 
ভার সম্পাদনের জন্য তিনি গৃহশিক্ষক হিসাবেও কাঁজ করিয়াছেন । বপ্ততঃ তাহার 
অনেক রচনায় তাহার জীবনের এই প্রতিফলিত রূপ প্রকাশ পাইয়াছে। 

রুন্ুয়ার ষেমন ছিল বৈজ্ঞানিক প্রতিভা, তেমনি তাহার সাহিত্য ও 
দর্শনের প্রতি ছিল পরম শ্রদ্ধা। তাই দেশীয় সাহিত্য ও চিন্তাধারায়ই তিনি 
নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন নাই । প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সকল ভাঁব ও ভাষায়ই 
তিনি ষথেষ্ট পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ হিসাবে আরবী, 
হিন্ধ, গ্রীক, ইংরেজী, সংস্কৃত ও ফারসী প্রভৃতি তাষায়ও বিশেষ 
পারদশ হইলেন। আর বিশেষ করিয়া ওপন্তাসিক হিসাবেই প্রসিদ্ধি 
লাভ করিলেও তাহার প্রতিভ। ছিল সাহিত্যাকাশের সর্বদিগন্ত ব্যাপিয়।। 
তিনি একাধাধে ওপন্তাসিক, কবি, নাট্যকার, সাহিত্যসমালোৌচক ও খাঁটি 
শাহিত্য সমঝদার ব্যক্তি । শেব জীবনে আবার কিছুকাল তিনি উস্মানিয়। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের দারুল-তরজম। বা অন্গবাদ-বিভাগে কাজ করিয়াছেন-_তাহ। 
হইলেও রুক্তুয়। সাহিত্য-সাধনায়ই বিশেষভাবে লিপ্ত থাকিতেন । এবং 
উপন্তান গ্রস্থাদি ছাঁড়। তাহার নিম্নলিখিত সাহিত্য উল্লেখযোগ্য :--অফলাতুন্‌ 
কী হকুমতে-জম্হ্রিয়। (ব| প্লেটোর রিপাবলিক ব। গণতন্ত্র নীতি), কিতাবুল্‌- 
অথ লাঁকে-ইরস্ত্ব, ( ব1 এরিষ্টটলের নীতিশাস্ত্র), ইবত্বালে-অউহাঁম্‌ ( বা ব্যর্থ 
কলপনাবিলাস ), ত্বিলিস্মাৎ ( ব। যাছুবিদ্যা। ), অফ শায়ে-রাজ, (ব1 রহস্য-ভেদ), 
মরকয়ে-লয়ল'মজ বৃ (গীতিনাট্য ), মস্নবীয়ে-লজ্জতে-ফন1, মসনবীয়ে-বহারে- 
হিন্দ, মস্নবীয়ে-উন্মীদ্‌ ও বীম্‌ এবং কুল্পিয়াতে-উদু। 

রুন্ুয়। ১৯৩১ খুষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন । 

রু্ুয়া নব্য ওপন্তা(সকদের পুরোধ।। উপন্যাস বিকাঁশের স্চনায় যে 
সকল সাহিত্যিক তথা নজীর আহমদ, শরব্‌ এবং কতক; পরবর্তী যুগের 
রাশীছুল্‌-খয়রী প্রসিদ্ধিলাত করিয়াছিলেন, তাহাদের হইতে কতকটা ভিন্ন রূপ 
দান করিয়া রুহ্নুয়া আধুনিক উপন্তাসের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যকেই সমুজ্জল করিতে 
সমর্থ হইয়াছেন। এখন আর উপন্যাসের নায়ক একজন গতানুগতিক সর্বগুণে 
গুণান্বিত স্থপুরুষ নহেন। তিনি সমাজেরই একজন মানয__তাছাড়। অনেক 


উদ্উপন্যাসের সুচনা ও বিকাঁশ ৩২৫ 


সময় আপাতদৃষ্টিতে লমাজচক্ষে অবহেলিত হইলেও ওপন্তাসিকের দরদ-তরা 
লেখনীর গুণে তাহার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হইয়! সে পাঠক-চিত্তে মহান 
হইয়। উঠিয়াছে। কুন্বয়ার বিখ্যাত উম্রাঁও জান্‌ আঁদা-ই বোধ হয় আধুনিক 
যুগের সর্বোৎকৃষ্ট উপন্যাস । 

উমরাঁও জান্‌ আদা-র বাঁগধাঁর। কতকটা নজীর আহমদের অনুকরণে 
হইলেও ইহার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যই ইহীকে সর্ববিষয়ে আধুনিক করিয়া 
তুলিয়াছে। প্রথমতঃ, ইহার লেখাঁর তঙ্গীই ভিন্ন প্ররুতির। ইহার বেশীর 
তাগই যেন আত্ম-পরিচয়, তাঁহ। হইলেও ইহাতে নিজ জীবন আলোচিত ন। 
হইয়া কথোপকথনের মাধ্যমে নাঁনা চরিত্রের বিকাশ হইয়াছে । স্চনায় 
লেখক তাহার নিজের কথাই ঘেন বলিয়। ষাইতেছেন এবং অনেক দিন পরে 
প্রসঙ্গক্রমে তাহাঁর লখনে। যাওয়ার স্থযোগ হয়। তথায় লখনে। নবাবী 
যুগের একজন প্রসিদ্ধ ত্বোয়ায়িফ. বা নর্তকী উপন্যাসের প্রধান নায়িক। 
উম্রাও জান্‌ আদার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। প্রাচীন ধাঁরানুযাঁয়ী এক 
মুশায়িরা ব। সংস্কৃতিসভাঁয় লেখক তীহার সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইবার 
স্থযোগ লাভ করিলেন । উম্রাঁও জান্‌ আদাও সেই সভায় কয়েকটি “জল, 
আবুত্তি ও সঙ্গে সঙ্গে তাহার গতজীবনের সহিত বিজড়িত তথ্যাঁফির সমাবেশে 
কিছু হাস্যরসের অবতারণ] করিবার প্রয়াস পান। ইহাতে মুগ্ধ হইয়] 
লেখক তীহাঁকে তাহার আত্মচরিত লিখিতে অনুরোধ করেন। কিন্ত 
উমরাঁও জাঁন্‌ কতকটা অনিচ্ছাপত্বে রুহ্থুয়াকেই তীহ্বার বণিত কাহিনীর 
সম্পাদন] করিবার ভার অর্পণ করেন। এইরূপে উমরাঁও জান্‌ আদার রচিত 
কাহিনী উপন্যাপাকারে রচিত হয়। ইহার সহিত বাঙলার প্রসিদ্ধ ওপন্যাঁসিক 
শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের “শ্রীকান্ত'-র সাদৃশ্য অনেকট। পরিলক্ষিত হয়। 

উম্রাঁও জানের চবিত্র-বিশ্লেষণে রুহ্থয়৷ ষে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, 
তাহাতে তাহার শিল্পীমনেরই মাধুর্য অনুভব করিতে পাঁরি। চবিত্র বিশ্লেষণের 
কোন অবকাশ লেখকের নাই, কিন্ত উমরাও জানের জীবনকাহিনীর 
স্বাভাবিক বর্ণনার মধ্য দিয়া একটি নর্তকীর যে “মান্ুষ-পরিচয়টি পাঁওয়' 
গিয়াছে, তাহাতে পাঠক মাত্রেই একটি হেয়, সমাজ-অবহেলিত নর্তকীর 
'প্রতিও সহান্ুভৃতিসম্পন্ধ হুইয়া৷ উঠে। তাই বলিয়া উমরাও জান কোন শ্রেষ্ঠ 
চরিত্র নয়, সকল দোষে-গুণে মানুষ । এইরপ স্বাভাবিক চরিত্রের মাধ্যমেই 
তিনি অনেক সময় নীতিবাগীশ চরিত্রকার নহেন বলিয়] নিন্দিত হইলেও. 
ঘে স্বাভাবিক মন-বীক্ষণের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার তুলন। হয় না। এই 


ক উর্ঘসাহিত্যের ইতিহাস 


গ্রন্থের অন্তান্য চরিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য খানম্‌, বুয়া হুসেইনী এবং "মৌলবী 
সাহেব। খানম্‌ নর্তকীদের তত্বাবধায়িকা হইয়া সমাজজীবনে একটি হীন 
পেশ! অবলম্বন করিলেও অনেক সাধারণ গৃহস্থ মহিলা হইতে ভাল । আবার 
বুআ হুমেইনী এবং মৌলবী সাহেব তাহাঁদের অসৎ চরিত্রের মধা দিয়াও 
যে নীতিজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছে, তাহাতে রুহুয়ার সকল চরিত্রই সহজ, 
স্বাভাবিক, পাথিব মানুষেই রূপান্তর লাভ করিয়াছে । 

রূস্থয়ার অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে জাঁতে-শরীফ,, শরীফ -জাদা, 
অথতরী বেগম, খুনীভেদ্‌, খুনী আশিক এবং রূপ্‌ ক শাহজাদা-র নাম কর! 
যাইতে পারে। ইহাদের কোনটিই উমরাও জান্‌ আদার মত গ্রপিদ্ধিলাভ 
করে নাই। জাঁতে-শরীফের বর্ণমাভঙ্গি অনেকট। উমরাঁও জানের মত 
হইলেও ইহার চরিত্র-চিত্রণ মোটেই সাঁফল্যলাভ করে নাই। ইহার 
কয়েকটি চিত্র বর্ণনা, যথ। প্রেতসিদ্ধির অবতারণ। বা লখনোর সমাঁজ-চিত, 
মোটেই পাঠক-চিন্তকে উদ্ধদ্ধ করিতে পারে নাই। ইহার প্রধান চরিত্র 
ছোটে-নবাব নিজ-সম্ীস্ত অবস্থ! হইতে তাহার নিবুরদ্ধিতার জন্য যেমন শেষ 
পর্যস্ত একজন নর্তকীর কেনা-গুলাঁমে পরিণত হইয়াছে, তেমনি শরীফ -জাদীয় 
একজন সাধারণ গরীব যুবক তাহার উদ্যম ও প্রতিভাদ্বার! নিজজীবনে কেমন 
ভাবে সাঁফল্যলাভ করিয়াছে, তাহাঁরই বণন! করা হইয়াছে মাত্র । শরীফ- 
জাঁদা পাঠ করিলে মনে হয় রুক্থয়া যেন তাঁহার নিজ জীবনই ব্যক্ত করিয়াছেন ? 
তাহার অন্যান্ত গ্রন্থে বৈশিষ্ট্যের কোন ছাপ লক্ষিত হয় ন।। 

রুন্থয়া আধুনিক উপন্যাসের প্রকৃতি সম্বন্ধে জাতে-শরীফের শেষাংশে 
নিজেই লিখিয়াছেন, হমারে নাবীল্‌ ন ট্রেজিডী হৈ ন কমিভী। ন হমারে 
হীরে। তলোয়ার সে কতল হোতে হৈ অওরুন উন্‌্মে সে কিসী নে খুদ্কশী 
কীহৈ। ন হিজর্‌ হোয়া হৈ নওঅসল্‌। হমারে নাবিলুন্‌ কে! মৌজ,দহ 
জবাঁন। কাঁ তারীখী সমঝ 1 চাহিয়ে। 

অর্থাৎ, আমাদের নবেল বা উপন্তাঁ ট্রাজেডিও নয়, কমেডিও নয়। 
আর আমাদের হিরো বা! নাশক কাহারে! জীবন নাঁশ করে না, বা কাহারে! 
কর্তৃক নিহতও হর না। এখানে বিরহ বা মিলনের কৌন কথ! নাই। 
আমাদের আধুনিক উপন্তালকে বস্ততঃ সমাজ-জীবনের ইতিহাস বলিয়। 
মনে করিতে হইবে । 

রুত্থআ-উপন্তাসে যেমন লখনে! সমীজ-জীবন কাহিনী বণিত হইয়াছে, 
তেম্ননি লখনোঁর শুদ্ধ কথ্য ভাষা তাহার. সাহিত্যে এবং কথোপকথনে 


উদচ্উপন্থাসের চন! ও বিকাঁশ ৩২৭ 


লখনোয়ী বোল-চাঁলই স্থানলাভ করিয়াছে । তাহার ভাষায় যেমন মাধুর্য ও 
লালিত্য রহিয়াছে, তেমনি তীহাঁর প্রকাশের ম্বাভীবিকতা ও অনুভূতির 
প্রাথথ পাঠককে বন্ততঃই মুগ্ধ করে। তাছাড়া তাহার কাহিনীতে একদিকে 
যেমন বাঁজারাজড়াঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য চিত্রিত হইয়াছে, তেমনি অপরদিকে 
হেয় ও সমাঁজ-অবহেলিত আপামর গরীব জনসাধারণেরও সামাজিক অবস্থ। 
ও চারিত্রিক গুণগরিমা কীতিত হইয়াছে । এক কথায় বলা যায় ষে 
সমাজের প্রতোকটি প্রতিবিষ্ব ষেন তীহার উপন্যাসে প্রতিফলিত হইয়া 
প্রকাশিত হইয়াছে । 

রাঁশিছুল-খয়রী অনেকটা আধুনিক হইয়াও প্রাচীনপন্থী_-কি ভাব, 
কি বিন্যামে। তাহাকে নজীর আহমদের অন্তকারী মনে করা হয় । অন্ুকারী 
ঠিকই, তাহ হইলেও তাঁহার মধ্যে এমন কতকগুলি ন্বকীয়ত1 আছে -যাহাঁর 
জন্য তাহার নাঁম উদ্ঘ সাহিতোো চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে | তিনিই বোধ হয় 
উর সাহিতো সর্বাধিক উপন্যাস ও ছোটগল্প লিখিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। 
তাছাঁড়। তাহার নান। পাহিত্য-সমালোৌচনামূলক প্রবন্ধ এবং অন্যান্য নিবন্ধের 
সংগ্রহ-গ্রন্থেরও উন্েখ আছে । 

রাঁশিছুল্‌-খক়রী একজন খাঁটি সমাজ-সংস্কীরক | তিনি তাহার ছোটগল্লে 
বা উপন্যাসসমূহে সামাজিক সকল কুসংস্কারের বিরুদ্ধেই লেখনী চালিত 
করিয়াছেন, এবং তাহার দরদ-ভরা অন্ুভূতিপূর্ণ যুদ্ধীভিনয়ের দরুন পাঠক- 
চিত্তকে সহজেই তাঁহার পক্ষে আনিতে সক্ষম হইয়াছেন-__এইরূপে সমাঁজ- 
সংক্করে অনেকটা সাফল্য লাভও করিয়াছেন, বলা যাইতে পারে । তিনিও 
নজীর আহমদের ন্যায় সমাঁজচিত্তকে তাহার লেখনীর মাধ্যমে অনেক উপদেশই 
দিযীছেন। এই বিষয়ে নজীর আহমদ হইতে .আরে| নীতিবাগীশ হুইয়াও 
তাহার অধিক সাফল্য লাভ করার অন্যতম কাঁরণ, তিনি এই সকল 
কুমংস্কীরের অবশ্যন্তাবী ফলত্বরূপ অত্যধিক করুণ ও দুঃখময় চিত্রের রেখাপাঁত 
করিয্াছেন। এইজন্য অনেক সময়ে তিনি “মুসব বিরে-ঘম্” বলিয়া অভিহিত 
হইয়া থাকেন । 

নজীর আহমদের সহিত খয্পবীর আঁরো। অনেক বিষয়েই সামঞ্জস্য 
আছে। তীহাঁরা উভয়েই মুসলিম মধ্যবিভ সমাঁজের চরিত্র চিত্রণ করিয়াছেন 
এবং স্ত্রী-চরিত্রের উপকর্ষেই বেশী সাফল্য অর্জন করিয়াছেন । তাছাঁভ। তাহার! 
উভয়েই একই দিহপবী উদর অবতারণ] করিয়াছেন । তাহ হইলেও রাঁশিছুল্‌- 
খয়রীর ভাষা যেমন জোরালো ও দরদ্পূর্ণ, নজীর আহমদের সেইরূপ নহে। 


৩২৮ উচ্সাহিত্যের ইতিহাস 
আবার, নজীর আহমদ যতটা হাস্যরসের জোগান দিতে পারিয়াছেন, ততটা 
রাশিছুল্-খয়রী পারেন নাই। | 

মুসলিম সমাঁজে ঘে সকল কুসংস্কারের অত্যদয় হইয়াছে, তাহার প্রায় 
প্রত্যেকটি নিয়াই রাঁশিছুল-খয়রী উপন্যা রচন। করিয়াছেন। তাহার 
নৌহয়ে-জিন্দগীতে যেমন বিধবা বিবাহের আ্কুল্যে বলা হইয়াছে, তেমনি 
বিমাতার কর্তৃত্বাধীনে বাল্যবিবাহের কুফল বণিত হইয়াছে তাহার ফলানয়ে- 
সাঈদে। বহুবিবাহের ফলে স্্রীলোকদের যে কত ছুঃখকষ্ট ও অত্যাচার সহ 
করিতে হয় তাঁহার সার্থক প্রকাশ পাই “সৌকন্‌ ক1 জলাঁপা”-তে। সন্জোগ,ও 
সাত বহোন্কে আমল্নামা এবং গৌহরে-মক্ত্ব,দে-ও এই কুপ্রথারই বিষমক় 
পরিণাম চিত্রিত হইয়াছে । অর্থলোতে ষে বিবাহ তাহার অনর্থও বিন্যস্ত 
হইয়াছে 'সন্জোগ+ উপন্যালে। অত্যধিক নীতি ও আচারের গৌঁড়ামীর 
পরিণাম বর্ণনা করিয়াছে ত্বুফানে-হয়াৎ। আঁবার, আধুনিক পাখিব ভোগ- 
সভভোগ প্রীতি ও ধর্মসংস্কারের বিরুদ্ধাচার যে সমাজকে কত ছুনীতি গ্রস্ত ও 
স্বার্থপর করিয়া তুলিয়াছে, তাঁহা সবিশেষ বণিত হইয়াছে তাহার কয়েকটি 
উপন্তাসেই__সরাবে-মকুরিব, বিস্তল-উঅকৃৎ, স্বস্তী এবং জৌহরে- 
রাণমৎ-এ। মুসলিম সমাঁজে সম্পত্তির ষে সমানাধিকার পুত্রকন্তাকে দেওয়া 
হয়, তাহার ন্যাধ্য অংশ বিবাহিত কন্যাকে না দেওয়ার অন্যায় কাহিনী 
পাই ভীঁহার “মৌদহ' উপন্যাসে। বিবাহ-বিচ্ছেদ বা খুলা-র দাবী যে পুরুষের 
্যায় শ্লীলৌকেরও থাঁকা উচিত, তাহার সমর্থনে তিনি লিখিয়াছেন তফ-সীরে 
ইস্মৎ। পুত্রকন্তাদের অত্যধিক আদর দিলে কি বিষময় ফল দীড়ায় তাহার 
ব্যাখ্যান রহিয়াছে মনাজিলুস্-সাঁয়েরহ-তে । তেমনি আবার সৎ মহিলারা! 
কেমন করিয়। তাঁহাদের চরিত্রমাধূর্য দ্বারা তীহাদের পরিবার তথা মাঁমব- 
ব্ঠি ও সমাজকে আদর্শের পথে উন্নীত করিতে পারে তাহার বর্ণমাও 
ইহাতে আছে। তাহার ন্ববহে-জিন্দগী, শামে-জিন্দগী এব শবে-জিন্দগী-তেও 
সমাঁজচিত্রের আদর্শই বণিত হইয়াছে-তবে এই তিনটি গ্রন্থই নজীর 
আহমদের উপন্যাসের হুবহু অনুকরণ মাত্র । 

এই অন্ুকাঁরী শেষ তিনটি গ্রন্থ ছাড়া রাশিছুল্‌-খাশীর প্রত্যেকটি 
উপন্াঁপই হীহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। তাঁহার কোন চরিত্রই খুব 
হেয় বা ঘ্বণিত ব্যক্তি নহে । তাহাদের প্রায় প্রত্যেকেরই লেহ ব৷ দয়ামায়া 
প্রভৃতি মানবোচিত সকল গুণই রহিয়াছে, কিন্তু চারিত্রিক বলিষ্ঠতার অভার্বে 
সমাজ কুসংস্কারের উর্ধ্বে তাহারা মাথা তুলিয়া! দ্রাড়াইতে পারে নাই বলিয়াই 


উদ্ুউপন্তাসের স্থচনা ও বিকাশ ৩২৯ 


কাহিনী শৈষ পর্ধস্ত ট্রেজেডিতে বূপাস্তর লাভ করিয়াছে । 'মৌদ্-য় মুহসিনের 
পিতা মৌদুদ্‌, নৌহয়ে-জিন্বগী-তে স্বফিয়ার পিতা ব। রহোন্কে আমল্নামায় 
আহমদের চরিত্র ইহার সার্থক দৃষ্টাস্ত। সমাঁজ-সংক্কারের কুঠীরাঁঘাতে তাহার 
উপন্যাসে স্ত্রী-চরিত্রই লাঁধারণতঃ বলিপ্রদত্ত হইয়াছে । যেমন, সন্জোগে 
ক.দ্সিয়া, সাত রূহোন্কে আমল্নামায় কয়সর। বা গৌহরে-মকস্থদে শ্বালেহ-র 
চরিত্র। তাহারা যেন নৃতন জুতাঁর আবিীবে পুরানো জুতার ন্যায় 
অবহেলিত হইয়! দুঃখ-কষ্ট ও অত্যাচারেই জর্জরিত হইয়াছে। 
চরিত্র-চি্রণে রাঁশিছুল-খয়রী পাশাপাশি ছুই বোনের বিরুদ্ধ শিক্ষা ও 
চরিত্রের সমাবেশ দ্বারা অনেকটা নজীর আহমদের ধারাই অন্থদরণ 
করিয়াছেন। জৌহরে-কদামতে ইহা বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। জহীদ৷ 
তাহার মাঁতাঁর নিকট হুইতে ইসলামীষ চিন্তীধারান্যায়ী প্রাীন পন্থায় 
শিক্ষালাভ করিয়াছে ; আর তাহার বোন শাহিদ] তাহার পিতা কর্তৃক 
আধুনিক ফ্য+সানে শিক্ষিত। তাই সকল মানবোচিত গুণের অধিকারী 
হইয়াও আধুনিক শিক্ষার চাঁকচিক্য, বাহাঁড়ম্বর ও চটপটে ভাবের 
অভাবহেতু গরীবের ঘরে জহীদার বিবাহ হয়। তাহা হইলেও 
চারিত্রিক সাহস, ধৈধ ও মাধুর্ধদারা সে শেষ পরস্ত তাহার পরিবারটিকে 
স্থষমামপ্ডিত করিতে সমর্থ হইয়াছে । আর শাহিদ আধুনিক চাঁকচিক্যময় 
সর্বগ্তণের আধাঁর হইয়াঁও তাহার প্রকৃত মাঁনবোঁচিত খাঁটি গুণের অভাবে 
অপেক্ষাকৃত ধনী গৃহে পতিত হইয়াও বংসর ছুই তাহার বেশ স্থথে কাটিলেও 
_তাহার স্বার্থপরৃতা, অসহিষ্ণুতা ও দরদীমনের অভাবের ফলে সে কাহাকে ও 
শেষ পর্যন্ত স্থখ ও শান্তি দিতে পারে নাই এবং অচিরেই তাহার জীবন যেমন 
ছুঃসহ হইয়া উঠে, তেমনি অন্যান্য সকলের জীবনও সে দুঃসহ করিয়] তুলিয়াছে। 
সখের সময়ে সকলেই বেশ ভালই ছিল, কিন্তু যখনই তাহার পরিবারে 
অভাবের আভাস অনুভূত হয়, শাহিদাঁর চরিত্রে তাহার সকল অপূর্ণতা 
দেখা দিতে আঁরস্ত করে এবং সে ক্রমে তাহার স্বামী হুসনকে পর্যন্ত পরিত্যাগ 
করিয়া চলিয়া বাঁয়। তারপরে মে তাহার খাটি জিনিষটিকে হাঁরাইয়। কত 
মরীচিকার পেহনেই ছুটিয়াছে, কিন্তু কোথাও কোন সফলতা দূরে থাকুক, 
“তাহার জীবনকে সে যেমন বিষময় করিয়। তুলিয়াছে, তেমনি অন্তেরাঁও তাহানর 
বিষোদগীরণ হইতে অব্যাহতি পায় নাই । বেগম ইক্রামুল্লী সত্যই বলিয়াছেন, 
'শাহিদাই বোধ হয় রাশিছুল-থয়রীর সবচেয়ে স্বাভাবিক ও সার্থক 
চবিত্র-ন্ি। 


৩৩০ উচ্সাহিত্যের ইতিহাস 


আধুনিক সভ্যতার আর একটি বৈশিষ্ট্য অস্তঃসারশৃন্য সমাজসেবা 
বাগাড়শ্বর। এইরূপ চিত্র-বিশ্লেষণের সমাহার খয়রীর কয়েকটি চরিত্রেই 
ৃষ্ট হয়। সরাবে-মকরিবের ইক্রামী বেগম এবং বিস্তল্উঅকতের ফরখুন্দ। 
এইরূপ চিত্রেরই স্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করে। ইক্রামী বেগম মুখে সকল সময়ই 
বলেন, ছুঃস্থ গরীবদের সাহায্য করিতে তিনি সদ প্রস্তত। কিন্তু তখনই 
হয়ত: একটি অসহায়, পঙ্গু হতত্তাগ্য তাহার দ্বারে লাহাধ্যপ্রার্থী। সে 
ইকৃরামী বেগমের নিকট হইতে আঁধুনিকাদের ন্যায় একই উত্তর শুনিতে 
পাইবে, ভিখারী মাত্রেই সমাজের ভারস্বরূপ-_তাদের খেটে খাওয়া উচিত। 
ফথুন্দা অশিক্ষিতাঁদের দোঁষক্রটি মমোচনার্থে সদা ব্যস্ত। তাই তাহাকে 
দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার স্বামীকে ভীষণ জরে আক্রান্ত দেখিয়াও তিনি 
সভায় বক্তৃত৷ দ্রিবার উদ্দেশ্যে যাইতেছেন। কিন্তু তিনি নিজেই জানেন ন! 
যে অন্যের দৌষক্রটি মোচনের পূর্বে তাহার নিজের কর্তব্যজ্ঞানের প্রতি আঁবো 
বিশেষ সমীহ হওয়া উচিত । 

নান। ক্রটি বিচাতি থাক? সত্বেও রাশিছুল-খয়বী তাহার সামাজিক 
উপন্তাসেই বিশেষ সাফল্য অর্জন করিয়াছেন। এই সকল ক্রটিবিচ্যুতির 
মধ্যে কয়েকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । হাস্তকৌতুকের চিত্র উদ্ভাবনে 
তিনি মোঁটেই রৃতিত্ব দেখাইতে পাঁরেন নাই । ধর্মপ্রবণতাঁর প্রতি অতি 
আকর্ষণ হেতু তাহার অনেক চরিত্রস্থটি সু ও স্বাভাবিক হইয়া উঠে নাই। 
তাছাড়া তাহার আর একটি ক্রটি লক্ষণীয় যে তাহার চরিত্র সমাবেশের মধ্য 
হইতে তীহার চিন্তাধারার এক্যবোঁধাটি ব্যাহত বলিয়। অনুভূত হয়। কিন্ত 
বেগম ইক্রীমুল্লার মতে আপাতদৃষ্টিতে ক্রটিপূর্ণ মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে বিশেষ 
কোন অনৈক্য নাই । 

তাহার এতিহাপিক উপন্যাঁসে রাঁশিছুল্-খররী মোটেই সাঁফলায অর্জন 
করিতে পারেন নাই । ইহাতে কোন চরিব্ই সজীব নহে । বিশেষ করিয় 
সমসাময়িক সমাজ-চিত্র বা রীতিনীতির কোন শিষ্ট্যই তাহার নিবিড়ভাবে 
জানা না থাকায়, গ্রস্থাদির নামধাঁম বা ঘটনাদির বিবরণ হইতেই কেবল মনে 
হয় ঘে এই সকল এ্রাতহাপিক উপন্যাস । উপন্যান হইয়াঁও '4তিহাঁসিক 
কাহিনী হইতে এই সকল বিশেষ কোন উপাদেয় হয় নাই । মাঁহে-আজমে 
মুসলিম অভ্যুত্থানের প্রথম শতাব্দীতে পারত্যদেশে ঘটিত বেশ উপাদেয় ও 
চমকপ্রদ চরিত্র-চিত্রেরই সমাবেশ কর! হইয়াছে । খলিফা উমর, বাঁদশ! 
মামুন, মালিক জুবাইদা, বা য়জদগিরদের কন্যা শহরবাহ্ুর জীবন-কাহিনী- 
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সমূহ বেশ চিত্রচাঁঞ্চল্যকর এবং চমকপ্রদ ঠিকই, কিন্তু কেবল কল্পনা প্রস্থত 
লেখনীতে চরিজ্র-চিত্রণে আমরা সেই স্বাভাবিক চিত্রচাঞ্চল্যকর প্রাণের 
পাড়। পাই না। 

আরুসে-করবলাকে রাঁশিছুল্‌-খয়রীর শ্রেষ্ঠ এঁতিহাঁসিক উপন্যাঁপরূপে 
গ্রহণ কর! হয়। কিন্ত ইহাঁও মাহে-আজম্‌ হইতে কোন উন্নত স্তরের বলিয়। 
মনে হয় না। মুয়ারিয়া ও হজরৎ আলীর যুদ্ধ এবং তাঁহার পরবর্তী 
কারবালার বিষাঁদ-কাহিনী এতিহাসিক তথ্যান্থযায়ীই বণিত হইয়শছে। কিন্ত 
এই এঁতিহাপসিক কাহিনীকে ভিত্তি করিয়া যে নাম-চরিত্রের সি কর। 
হইয়াছে-_-তাহার মধ্যে কোন এতিহাসিক পত্য নিহিত নাই। কুল্স্ম্-পিতা 
মুয়াবিয়ার আদেশে নিহত হন। তাহার অপরাঁধ--তিনি মুয়ানিয়াকে বিষ 
খাওয়াইয়। খাঁটি ইসলাম বিরোধীকে প্রাণে বধ করিতে চাহিয়াহিলেন। 
কুল্কম তাহার চাঁচা খালিদের তত্বাবধানে লালিত-পালিত হইতে লাগিল। 
কিন্তু খালিদ-পত্বী হিংসার বশবর্তাঁ হইয়1 খালিদের অজ্ঞাতসাঁরে তাহাকে 
প্রাণে বধ করিবার ইচ্ছায় এক নিন কৃপে নিক্ষেপ করেন । সেখান হইতে 
এক থৃষ্াঁন দম্পতি কর্তৃক কুলক্থম্‌ উদ্ধার পায় এবং তাহার নৃতন নামকরণ হয় 
7২০5০. বয়ঃপ্রীপ্তা হইয়া রৌজ. ব। কুলন্থম্‌ ইসলাম ধর্মের প্রতিই আকৃষ্ট হয় 
এবং কয়েকজন খুষ্টান যুবকের সহিতই বিবাহিত হইতে আপত্তি প্রকাশ করে। 
এই সময়েই হজরৎ আলার বংশোদ্ভূত উবয্ষিদ মামক এক যুবকের সহিত 
তাহার পরিচয় হওয়ায় কুলস্থমূ ক্রমশঃ সেই যুবক ও তাহার ধর্মের প্রতি 
আরো অধিক আকুষ্ট হইতে থাকে । ইহাতে তাহার পালক পিতামাত। 
তাহাকে ভীষণভাবে পীড়ন করিতে লাগিলেন । তাহার এই অসহায় অবস্থায় 
উবায়িদ তাহাকে উদ্ধার করে। এই সময়েই আবার যুদ্ধের ঝড়-ঝাঁপট! 
হুমেইনের উপর বেশ চলিতে থাকে । কুল্মের উৎসাহ ও উদ্দীপনায়ই 
উবায়িদ কুফাবাপীদের হুসেইনের পক্ষ সমর্থন করিতে চেষ্ট!করে, কিন্তু ইব নে- 
জিয়াদের কৌশলে উবায়িদ এই কাজে ব্যর্থ হয়। কুলস্মণও ইব নে-জিয়়াদের 
প্রাণহানির চেষ্টা করে, কিন্তু তাহার] উভয়েই ইব নে-জিয়াদ কতৃণ্ক ছুইবারই 
বন্দী হয় এবং এই দুইবারই তাহারা বন্দী অবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করিতে 
সমর্থ হয়। তারপর তাহার! উভয়েই হুসেইনের পক্ষ সমর্থন করিয়। যুদ্ধক্ষেত্রে 
প্রাণ দিতে উপস্থিত হয়। তথায় উবায়িদ আহত এবং কুলস্ম য়জিদ- 
সেনাপতি কতৃক বন্দী হয়। সেনাপতি ইবনে-সঅদ্‌ তাহার প্রতি মুগ্ধ 
হইয়। কুলস্মকে বিবাহ করিতে ইচ্ছ! প্রকাশ করে। ইক নে-জিয়াদ্‌-ও 
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তাহার প্রতি বিশেষ আসক্ত ছিল এবং তাহার পালক পিতামাতার অন্ুমতি- 
ক্রমে কুলস্থমের অনিচ্ছাসত্বেই তাহাকে বিবাহ করে। কিন্তু সুযোগ বুঝিয়া 
একদিন কুলসুম পলায়ন করে এবং একই সঙ্গে তাহার! উভয়েই যুজীদকে 
তাহাদের নালিশ জানায় । আবার য়জীদ তাহার প্রতি অন্ুরক্তি বশতঃ 
নিজেই কুলস্থমকে বিবাহ করিয়! ফেলেন। এইদিকে তাহারই জন্য নিষুক্ত 
এক দাসীর নিকট হইতে য়জীদের জন্মরহস্য জানিতে পারিয়। কুলস্থম তাহার 
পিতৃহত্যার প্রতিশোধার্থে গোপনে য়জীদকে ছুরিকাঘাতে বধ করে। ঠিক 
সেই সময়েই একই উদ্দেশ্ত লইয়া উবয়িদও তথায় আসিয়া উপস্থিত 
হয় এবং তাহাঁদের উভয়ের তথায় সাক্ষাৎ হয়। ঘটনাচক্রে কুলস্থমের 
পালক পিতা-মাতা ও তাহার চাঁচা-চাচীও আসিয়া উপস্থিত হয়। 
এবং তাহাদের সকলের সম্মতিক্রমেই কুলস্ুম-উবয়িদের প্রণয়ের মধ্য দিয়া 
উপন্যাসের সমাপ্ডি । 

কাহিনী ঘটনাঁবছুল বলিয়! আরুসে-করবল! ততটা স্বসংবদ্ধ নহে। 
ঘটনার অন্কশীলনে অনেক যায়গাঁয়ই স্ত্র-ছেদ বলিয়া মনে হয়। ইবনে- 
জ়্ীদ এবং য়জীদকে নরপিশাচরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, আবার ইমাম 
হুসেইন ও তাহার অন্ুনরণকারীদের মানুষরূপী দেবতা বলিয়। কীতিত 
হইয়াছে । কিন্তু তাহাদের কাহারে কাহারে চরিত্র বিশ্েষণের কোন 
প্রচেষ্টা নাই। এইব্ূপ আরো! কিছু ক্রটি বিচ্যুতি থাক সত্বেও একটি 
এতিহাসিক বিষাদময় কাহিনীর মধ্য দিয় রাঁশিছুল্-খয়রী যে কল্পনাত্বক 
স্থরম্য কাহিনী উদ্ভাবন করিতে পারিয়াছেন--তাহার জন্য তাহার যে কৃতিত্ব 
তাহ! অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । 

রাশিছুল্-খয়রীর আরে! কয়েকটি এতিহাসিক উপন্তাসের উল্লেখ আছে 
_যেমন, আঁমীন্‌ কা দমে উআপপীন্‌, ম্ময়ন কা চাঁদ, ইয়াস্মিনে-শাম এবং 
ছুরে-শহওয়ার্‌। তাঁহা হইলেও তাঁহার প্রলিদ্ধি বিশেষ করিয়া সামাজিক 
উপন্যাসের জন্যই । তিনি অনেক ছোটগল্পও লিখিয়া গিয়াছেন-__ইহ। 
পরবতাঁ অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে । মোট কথা, তাহার সাহিত্য-লাধনার 
মধ্য দিয়। তিনি মুসলিম নারী সমাজের উন্নতিরই যথাসাধ্য (০1 করিয়াছেন। 
এবং এই জন্য তিনি দুইটি মাসিক পত্রিকাঁরও প্রবর্তন করিয়াছিলেন 
ইহাদের নাম ইস্মৎ এবং বনাঁৎ। ইস্মৎ তাহার মৃত্যুর ( ১৯৩৬ খৃষ্টাক ) 
পরও চালু থাকে । 

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে কয়েকজন মহিল-ওঁপন্তনিকও 
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কতকট প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন 
_মৃহন্মদী বেগম, নজরে-সঙ্জাদ হায়দার, উআলিদা আফজল আলী, বেগম 
শাহ নোআজ এবং জীয়া বানু । তাহাদের প্রায় সকলেই নজীর আহমদ 
এবং রাঁশিছুল্‌-খয়রীকেই বিশেষ করিয়া অনুসরণ করিয়াছেন । নজরে- 
সঙ্জাদ্‌ হয়দারই বোধহয় ইহাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ওপন্যাসিক-_তাহা। হইলেও 
মুহম্মদী বেগমই মহিল। ওপন্তাসিকদের পথপ্রদর্শক এবং তিনিই সর্বপ্রথম 
মহিল! সম্পাদক হিসাবে প্রনিদ্ধিলাভ করিয়াছেন | তাহার অন্যান্ত উপন্যাসের 
মধ্যে শরীফ, ধেটা, ম্বয়ফহ বেগম্,। আজকল এবং জীন্তুল-নিসওআন্‌ 
উল্লেখষোগ্য । এবং শরীফ বেটাই সম্ভবতঃ কিছুট! প্রসিদ্ধিলাঁভ করিয়াছে । 
তাহার চন্দনহারিকে উপন্যাম না বলিয়। বরং ছোটগল্প বলাই বিধেয় ; আর 
প্রকৃতপক্ষে ইহা প্রসিদ্ধ ছোটগল্প লেখক মৌপশ'-র [০ [০০৮৯০৪,-এর 
অন্থবাঁদ মাত্র। 

নজরে-সজ্জাদ হয়দাঁর উপন্যাস ছাড়া অনেক ছোটগন্সও লিখিয়াছেন। 
আর তাহার অধিকাংশ উপন্াসই তহজীবে-নিস্ওআন্‌ পত্রিকায় ধারাবাহিক 
প্রকাশিত ভুইয়াছে। তাহার প্রথম উপন্যাস অথ তরুল-নিসা বেগম। ইহা 
তাহার প্রথম বয়সেই লিখিত হইলেও সুপরিকন্সিক আখ্যানবস্তর জন্য এই 
যুগের কেবল বর্ণনামূলক অনেক উপন্যাস হইতেই ইহার প্রাধান্ত রহিয়াছে । 
কাঁচা হাতের লেখ হইয়াঁও চরিত্র চিত্রণেও তিনি অনেকট। কৃতিত্ব দেখাইতে 
পারিয়াছেন। ইহার আখ্যানবস্ত সংক্ষেপে এইবপ দাঁড়ায়: এক বালিক। 
তাহার বিমাতার চক্রান্তে একটি অশিক্ষিত ও দুর্দান্ত পরিবারে বিবাহিত হয়। 
কিন্তু তাহার শিক্ষার গুণে যথেষ্ট ছুংখকষ্টের মধ্যেও অবশেষে জীবনে সুখ ও 
শাস্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় । তাহার অন্যান্ত উপন্যাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
_আহে-মজলুমান্‌ ( ১৯১৮ খৃষ্টান্বে প্রকীশিত ), হিরমান্‌ নম্বীব, 
(১৯২৭ খৃষ্টাব্দ ), স্বরায়। ( ১৯৩০ ) এবং জান্বাজ.। জান্বাজের কিছু অংশ 
১৯১৯ এবং ১৯২০ থৃষ্টাবে ইস্মৎ পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয় এবং 
পরে ১৯৩৫ খুষ্টান্দে ইহ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকার নিজেই স্বীকার 
করিয়াছেন যে শেষাঁংশ অনেক পরে রচিত বলিয়া আখ্যানবস্তর চিস্তাধার! 
শৈষ পর্যন্ত সসমগ্স হয় নাই। ইহার প্রধান নায়িকা জুবায়িদীকে 
প্রথমদিকে দেখিতে পাই যে তিনি নন্-কো-অপরেশান বা অসহযোগ 
আন্দোলনের আওতায় পড়িয়। কমরের সহিত বিবাহের প্রস্তাব পর্যস্ত বাতিল 
করিয়] দিতেছেন, কিন্ত আখ্যানের শেষ দিকে ইহার প্রভাব কিছুই বণিত 
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হয় নাই। তাহ! হইলেও আখ্যানবস্তর জটিলতা কাহিনীকে বেশ উপভোগ্য 
করিয়া তুলিয়াছে। | 

উআলিদ1 আফঙ্জল আলী তহজীবের নিয়মিত লেখিক1 হইলেও তাহার 
প্রণিদ্ধ উপন্যাস গুদড় কা লাল সর্বপ্রথম শরীফ বাবী পত্রিকায় ১৯১১-১২ 
খৃষ্টাব্দে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। ইহা গ্রন্থকাঁরে প্রকাশিত হয় অমেক 
পরে। ইহা! তিন খণ্ডে বিভক্ত এবং তিনটি পরিবারের ভাগ্যলিপি বিবৃত হইয়া 
কাহিনী বেশ দীর্ঘ. হইলেও প্রকাঁশের মাধুষে অনেক সময় মনেই হয় না 
যে কাহিনী বস্ততঃ দীর্ঘ। তাছাড়1 আখ্যানবস্ত বেশ জটিল এবং ছোট বড় 
অনেকগুলি চরিত্রহ্যটি হইলেও প্রত্যেকটি চরিত্র তাহাদের নিজেদের বিশেষত্ব 
বারা আমাদের মুগ্ধ করে। | 

জিয়াবান্নু প্রলিদ্ধিলাভ করিয়াছেন তাহার ফুকানে-অশরফ, অন্জামে- 
জিন্দগী এবং ফরেবে-জিন্দগী নামক তিনটি উপন্তাঁন লিখিয়।। এই তিনটি 
উপন্তাপই দিহলবী ভাষায় অনেকট। রাঁশিছুল-খয়রীর অনুকরণে বুচিত। 
উহাদের কোনটিতেই আখ্যানবপ্তর কোন সদ বন্ধন না থাকিলেও প্রকাশ- 
ভঙ্গির রলতা ও সরসতার জন্য পাঠকচিত্তকে সহজেই তৃপ্ত করে । 

ভছুসন্‌ আরা বেগম” লিখিরা প্রপিদ্ধিলাভ করিয়াছেন বেগম শাহ 
নোয়াজ। কিন্তু এই গ্রন্থে উল্লেখবেগ্য কোন বিশেষত্ব অনুভূত হয় না। 
এই যুগের আরে কয়েকজন মহিল। ওপন্তাপিকের নাম পাওয়া! যায়। তাঁহাদের 
কয়েকটি উপন্যাসও কিছুটা প্রসিদ্ধিলাভ করি য়াছে_-যেমন, রৌশঅক্‌ বেগম, 
শৌকহৎআবা বেগম।এবং (আব্বীসী বেগম-কৃত) জোঁহব] বেগম। এখানে লক্ষণীয় 
যে মাহল! ওপন্যাঁসি কগণ যে সকল গ্রন্থ লিখিয়াঁছেন, তাহাদের প্রায় প্রত্যেক- 
টিতেই আমরা দেখিতে পাই, পিতামাতার ত্রুটি বিচ্যুতির মধ্য দিয়া বিবাহ 
স্থিরীকত হওয়ায় মেয়েদের অশেষ লাঞ্চন| ও ছুভৌগ সহ করিতে হইয়াছে । 

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে হাদী রুহ্য়াই আধুনিক যুগের পুরোধা । 
বস্ততঃ বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে যে সকল উপন্যাস রচিত 
হইয়াঁছে__তাহাঁদের মধ্যে নৃতন দৃষ্টিভঙ্গি ও আধুনিকতার ছাপ আরো 
গভীরভাবে নিহিত বহিঘ্াছে। এখানে উংলরথষোগ্য ঘে এই যুগের পাঠকচিত্ত 
ছোটগল্পের প্রতিই বেশী আকৃষ্ট বলিয়া এই যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণও 
ছোটগল্পেই বিশেষ সাফল্যলীভ করিয়াছেন । বৈজ্ঞানিক তাঁড়াহুড়ার যুগে 
যেমন পাঠকচিত্ত দীর্ঘ ও দময়সাঁপেক্ষ উপন্যাসের প্রাতি বিশেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিতে পারেন না, তেমনি পাহির্ত্যিকদের উপন্যাসসমূহও কেমন যেন 


উদ“ উপন্যনের সুচনা ও বিকাশ ৩৩৫ 


শিথিল ও আলগা । আখ্যানবস্তর কোন স্থদূঢ় বন্ধন নাই। মনস্তাত্বিক 
বিশ্লেষণের দিকেই সাঁহিত্যিকচিত্ত ধাবমীন। তথাকথিত সমাজ-অবহেলিত 
নরনারীর মধ্যেও যে অনেক মহত্গুণের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার 
বিশ্লেষণ দ্বারা এবং আপাতদৃষ্টিতে ভাল মাস্থষও যে অনেক সময় গুপ্ত নর- 
পিশাচ, তাহার চরিতার্থত। দ্বারা মানব মনের মানস-উন্মেষ ও জীবনরহস্যের 
গভীর অন্কুভূতির দ্দিকেই তীহাদের লেখনী চালিত করিয়া বিশ্ব উপন্তাস- 
সাহিত্যের সমপর্যায়ে উন্নীত হইতেই তাহারা নচেষ্ট হইয়ছেন। 

এই যুগের প্রসিদ্ধ প্রেমচন্দ, নিয়াজ ফতেহপুরী, মুহম্মদ অস্লম্‌, 
আঁজীম্‌ বেগ চঘ তাই এবং সঙ্জাদ জহীর প্রভৃতি সকলেই ছোটগল্পেই বিশেষ 
প্রপিদ্ধলাভ করিয়াছেন। তাহা হইলেও উপন্যাসেও তীহাঁদের প্রতিষ্ঠা কম 
নহে । নিয়াজ ফতেহপুরী একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্য সমাঁলোচকও এবং এই 
বিষয়ে তাহার সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে । কেবল উপন্তাস লিখিয়াই 
ধাহার। প্রসিদ্ধলাভ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে উন্লেখযোগয হইলেন-_হাঁদী 
হসন রুহ্থুয়া এবং মীর্জ। মুহম্মদ সাঁয়িদ। রুক্থুয়] সম্বন্ধে পূবেই আমরা বিস্তৃত 
আলোচনা করিয়াছি । খাঁবে-হাস্তী এবং হয়াস্মীন্ই-মীর্জী সায়িদের 
প্রসিদ্ধির অন্যতম কাঁরণ। এই দুইটি উপন্তাসেবই দৃষ্টিভঙ্গি একদিকে যেমন 
রুন্থুয়ার উপন্যাঁস হইতে অনেকট।] ভিন্ন প্রকৃতির, তেমনি অতি আধুনিকদের 
উপন্যাস ও ছোটগল্প লেখার নূতন পথ দেখাইয়। দিয়া তিনি ধন্য হইয়াছেন । 

মীর্জ। সারিদ হতভাগ্য যুবক সমাজের মনের গৃভীরে প্রবেশ করিতে 
চেষ্টা করিয়া তাহাদের জীবন-ছ্ন্দের মধ্যেও যে বস্তুতঃ প্রকৃত আনন্দ 
উপলব্ধির একটা! প্রচেষ্ট। রহিয়াছে, তাহাই চিত্রিত করিতে চেষ্টা! করিম়াছেন। 
খাবে-হাস্তী যুবক-মনের অন্তদ্িন্দের মধ্য পিয়া উদ্দু সাহিত্যে একটি নৃতন 
ধার! প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলেও উপন্য'ন হিসাবে ইহ! খুব সার্থক হয় 
নাই। ইহার মূল কারণ ইহার ভাবসম্পদের সহিত কাধপরম্পরা ও লেখনীর 
প্রকাশন! সমান তালে প। ফেলিতে পারে নাই। উভয় উপন্াসই প্রায় 
একই ধারায় লিখিত হইলেও লাঁয়িদ তীহাঁর ইয়াঁদ্মীনএই অধিকতর 
সাফল্যলাভ করিয়াছেন বাঁলয়া মনে হয়। 

ইয়াস্মীনের আখ্যানভাগ সংক্ষেপে এইরূপ দীঁড়ায়ঃ অন্তরে গভীর 
মৌন্দর্বান্ুভৃতির প্রতি অসীম নেশা থাঁকিলেও গ্রন্থের নীয়ক আখতর সংযম 
ও কঠোরতার মধ্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত হই তাহার পিতার ইচ্ছান্ুারেই গ্রাম্য 
শিক্ষায় শিক্ষিত ম্বফিয়াকে বিবাহ করে। এবং নে নিজেও তখন ভাবিয়। 


৩৩৬ উর্ছ সাহিত্যের ইতিহাঁষ, 


দেখে নাই ষে সৌন্দর্য লিপ্লা ও বাহিক চাঁকচিক্যের প্রতি তাহাঁর কোন 
মোহ থাকিতে পারে । তাই শীঘ্রই স্বফিয়। তাহার নিকট অলহ হইয়। উঠে। 
এই সময়ে তাহার বন্ধু মস্উদ্ের নিকট হইতে জানিতে পারে যে তাহার 
মানস প্রেমিক ৫919570+5 10:620১-এর চিত্রকাঁর একজন যুবতী এবং দে 
কলিকাতায় বাঁ করে। ইহ! তাহার মনের অজ্ঞাতসাঁরেই আখতরকে 
কলিকাতায় আঁকধণ করে এবং যাহার বাড়ীতে সে প্রথম কলিকাতায় গিয়! 
উঠে, ঘটনাচক্রে তাহাঁরই একজন নিকট আতত্মীয়া গ্রন্থের নায়িকা ও তাহার 
মানস প্রেমিক ইয়াস্মীন। ক্রমশঃ সম্বন্ধের গভীরতার মধ্য দিয়! তাহার! 
উভয়েই একসঙ্গে পলায়ন করে এবং বেশ কতকদিন স্থখেই বাস করে। কিন্তু 
ইতিমধ্যে বসন্তবোগে আক্রান্ত হইয়া আখতরের এক চক্ষু নষ্ট হইয়! 
ষাঁওয়ায়। তাহাকে আর ইয়াসমীনের মনে ধরিল না এবং সে তাহার আর 
একজন গুণমুগ্ধর প্রতি আকুষ্ট হয়। ইহাতে মানসিক আঘাত পাইয়।৷ আখতর 
জুয়াখেলায় নিজেকে নিবিষ্ট করিতে চেষ্ট করে । ফলে নিঃস্ব হইয়া জেলে 
যায় এবং তথায় তাহার পুরাঁনে। বন্ধু মলউদের জামিনে মুক্তি পাঁয়। বন্ধুর 
অনুরোধে সে কলিকাতা ছাড়িয়া লখনো! যায়, কিন্ত নিজ বাড়ীতে যাইতে 
তখনো সে স্বীকৃত হইতে প।রিল না। ইতিমধ্যে সে শুনিতে পায় যে 
তাহাদের সম্মিলিত পুত্রকেও ইয়াসমীন পরিত্যাগ করিয়। চলিয়। গিয়াছে 
এবং তাহার ফলে সেই পুত্র আত্মহত্যা করিয়াছে । এই ছুঃসংবাদ আখতরকে 
গভীরভাবে বিহ্বল করিয়া! তোলে । গ্রন্থের সমাপ্তিতে আমর দেখিতে পাই 
যেআখতর আবার তাহার নিজ বাড়ীর দিকে রওয়ান। হইতেছে। 

মীর্জা সায়িদ এখানে একদিকে ষেমন আমাদের পাশ্চাত্য ত্ত্রী শিক্ষাকে 
ভীষণভাবে আঘাত করিয়াছেন, তেমনি ভারতীয় আদর্শ ও সংস্কৃতিতে 
শিক্ষাপ্রাপ্ত স্বফিয়ার প্রতি অতি দরদী । এবং আমর] দেখিতে পাই ষে এই 
দৃষ্টিভঙ্গি পরবতী অন্যান্ত উপন্যাস, যথা; শহাঁব, কী সরগুজশৎ্ এবং লগ্ন 
কীয়ক্‌ রাত প্রভৃতিতে আরে প্রভাবান্বিত হইয়াছে । শহাব কী সরগুজশৎ 
লিখিয়! প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন নিয়াজ ফতেহপুরী। ইহাতে আখ্যানভাগ 
হইতে তত্ববিশ্লেষণই যেন বেশী প্রীধাগ্তলাভ করিয়াছে এখং ইহা! পড়িতে 
পড়িতে অনেকনময় রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা”-কে স্মরণ করাইয়া দেয়। 
ইহার মধ্যে যে তত্বটি নিহিত আছে, তাহাকে সংক্ষেপে বল। যাইতে পাঁরে 
যে বিবাহের সহিত খাঁটি প্রেমের কোন সম্পর্ক নাই, এবং আদর্শ প্রেমের জয় 
সর্বত্র । আর বিবাহ যদি করিতেই হয়, তাহ] কখনো কামনার বশবর্তী 


উদউপন্তাসের স্থচন। ও বিকাশ ৩৩৭ 


হইয়া করা উচিত নধ-_বিবাহের বন্ধন সমাজ কল্যাণার্থেই নিয়োজিত হওয়। 
প্রশস্ত । উপন্তাসের নায়ক শহাঁব ঘেন ইহার একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত । আর 
তাহার বন্ধু মহুমুদকে দেখিতে পাই, সে তাহার প্রথম পত্বীকে ত্যাগ করিয়া 
অখতর বাঈয়ের প্রেমে মুগ্ধ হইলেও সকীনাঁর আদর্শপ্রেম তাহাকে শেষ পর্বস্ত 
তাহার প্রতি আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হয়। এই উপন্যাসে নিয়ীজ ফতেহপুবী 
তাহার তত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছেন কিনা সেই বিষয়ে সন্দেহ 
থাকিলেও গ্রন্থকার ধে পাঁঠকচিত্তে নৃতন চিন্তাধারার যোগান দিতে সমর্থ 
হইয়াছেন, সেই বিষয়ে কোঁন লন্দেহ নাঁই। 

“লগ্ন কী য়ক্রাঁত লিখিয়] প্রপিদ্ধিলাঁভ করেন সঙ্জাদ জ্বহীর। 
আধুনিক যুগের এক জন প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিক ও ছোটগল্প লেখক মুল্কৃরাঁজ 
আনন্দ, এই গ্রন্থ সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন, আধুনিক সাহিত্য-জগতের মধ্যে 
ইহ একটি শ্রেষ্ঠ উপন্তান। এই মন্তব্য কিছুট। বাঁড়াবাঁড়ি হইয়া থাকিলেও 
ইহ! ঘে উত্সাহিত্যে একটি শ্রেষ্ঠ অবদান__এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । 
ইহাতে লগুনবাসী নাঁয়িম নামক এক ভারতীয় ছাত্রের বাড়ীতে মদের পার্টির 
বর্ণন! রহিয়াছে । ইহ? পড়িতে পড়িতে কতকট! ধাঙ ল। সাহিত্যের যাঁষাবর 
লিখিত '“জনাস্তিক'কে স্মরণ করাইয়। দেয়। এই কতটুকু সময়ের মধ্যে 
গ্রন্থকার বিচিন্তর চরিত্রের ষে সার্থক চিত্রণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহার 
জন্য তাহাকে সাধুবাঁদ ন| দিয়! পার] যাঁয় না। তাঁছাঁড় বিলাতী শিক্ষাপ্রাপ্ধ 
উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের চরিজ-চিত্রণ আধুনিক যুগে বোঁধ হয় আর কেহ করেন 
নাই_-এইদিক দিয়াও ইহার দ্বাতন্্য লক্ষণীয়। 

নাজিমহ কী আপ বয়তী ( ব। নাজিমার আত্মকাহিনী )-তে মহম্মদ 
অস্লম্‌ নাঁজিমার চিঠিপত্রের মাধ্যমে যেমন ইহার প্রধান নায়িকার আত্ম- 
বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তেমনি আরে! অনেক চরিত্র-চিত্রণে সমর্থ হইয়াছেন । 
ইহাতে আধুনিক উচ্চশিক্ষিত তারতীয় বিশেষ করিয়] পঞ্জাবী মুসলমানদের 
চারিত্রিক অবস্থার বিশ্লেষণ পাওয়া যাঁয়। কিন্ত গ্রন্থকার তীহাঁর চিস্ত।- 
ধারার প্রকাঁশের দিকেই বিশেষ মনযোগ দেওয়ায়, যেমন তিনি তাহার 
গ্রন্থের খাঁটি চরিত্র চিত্রণে সমর্থ হন নাই, তেমনি ভাব সম্পদেও কেমন যেন 
একট। শিখিলভাব দৃষ্ট হয়। তাহা হইলেও চিঠিপত্রের মাধ্যমে উপন্াঁ 
রচনার প্রয়াস একটা বিশেষত্ব রহিয়াছে নিশ্চয়ই | 

এই সম্পর্কে কাজী আব্দ,ল ঘফ ফাঁর রচিত লয়লাকে খত্বত, এবং মজনূ 


কী ভয়রী-র নামও উল্লেখ করা ধাইতে পারে । একটির মধ্যে চিঠিপত্রের 
১৬ 


৩৩৮ উদ্সাহিত্যের ইতিহাস 


মাধ্যমে পতিত! লায়লার আত্মকাহিনী বণিত হুইয়াছে। আর দ্বিতীয়টিতে 
ধর্ম ও নীতির প্রতি অতি-উপেক্ষপ্রবণ মজনূনের দিনলিপি রচিত হইয়াছে । 
উভয়েই তাতাঁদের জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়! ধর্ম ও সমাজের চিত্র বর্ণন। 
করিয়াছে । কিন্তু দ্রিনলিপি ব! চিঠিপত্র যে কেবলমাত্র একটি সংকীর্ণ জগতের 
মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিবে, তাহ] ভুলিয়া গিয়া অ:নক সময় মনে হয় গ্রন্থকার 
যেন বন্তৃতী দিয়। চলিয়াছেন । তীহাঁতে ইহার সাহিত্য-রস একেবারে 
বিনষ্ট হইয়াছে । 

ছোটগল্প লেখক হিসাবেই বিশেষ প্রাসদ্ধলীভ করিলেও প্রেমচন্দ 
উপন্যানিক হিপাবেও অন্যান্য অনেক উদ-ওপন্তামসিক হইতে অনেক বেশী 
সকলতা লাভ করিয়াছেন। বস্তত; তাঁহার উপন্যাস তীহার ছোটগল্পের 
সমপর্যায়ে উন্নীত হয় নাই। ইহার প্রধান কারণ, ছোটগল্পের ন্তাঁ তাহার 
উপন্যাস যেমন দৃট় সংবদ্ধ নয়, তেমনি কাহিনীর আরস্ত যতটুকু সুন্দরভাবে 
স্থচিত হুইয়াঁছে, ইহার অগ্রগতিতে ঘটন] পরম্পর] তেমনভাবে স্থবিন্যাস্ত হয় 
নাই। তাহ! হইলেও বর্ণনাভঙ্গির প্রকাশনায় তীহাঁর উপন্যাস চিরদিন উদ 
স+হিত্যে উজ্জল হইয়া! থাকিবে। 

বাঁজারে-হুসন প্রেমচন্দের প্রথম দীর্ঘ উপস্াস। এবং ইহা হইতেই 
তাহার উপন্তাঁসের ধার! বিশেষভাবে উপলব্ধ হয়। যুবতী সমন্‌ তাহার স্বামী 
কর্তৃক উপেক্ষিত হইয়া ধাঁজারে-হসন্-এর প্রতি আকুষ্ট হয়। সমাজ-সেবক 
মাধুরাঁম কর্তৃক তাহা হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত হইয়া পুনরায় সে নীতিবোধের 
সার্থকত। উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। ইহাতে সমনের সহজ চরিত্র বেশ 
দূরদের সহিতই স্থনিপুণভাবে চিত্রিত হইয়াছে, কিন্তু মাধুরামের কাহিনী 
বর্ণনে মানব-মনবিক্ষণে তিনি যতটা সফলকাম হইতে পারিয়াছেন, ততটা 
তাহার জটিল চরিত্র চিত্রণে সাফল্য অর্জন করিতে পারেন নাই । তাহার 
অন্তান্ত অনেক উপন্তাস, যেমন, গোঁশয়ে-আফিয়ৎ, চৌঘানে-হাস্তী, এবং 
ময়দানে-আমলেও একই ধারা প্রবন্তিত হইয়াছে । সংক্ষেপে বলা যাইতে 
পারে যে কোন ক্ষুত্র ঘটন1 ব! চিত্র-চিত্রণেই তাহার সমধিক সাঁফল্য-_ 
স্থবিন্তস্তভাবে ঘটনারাশির দৃঢ়-সংবদ্ধ দ্বারা বিশাল চাঁনত্র চিত্রণে তাহার 
লেখনী মোটেই সিদ্ধহস্ত হয় নাই। 

বাজারে-হুসনে একটি পারিবারিক কাহিনী যেমন স্থন্দরতভাবে 
রূপায়িত হইয়াছে, তেমনি গোশয়ে-আফিয়তে একটি সমাজ-জীবন বণিত 
হইয়াছে । ইহাতে জমিদার ও চাঁষার সংঘর্ষের কাহিনীর মধ্য দিয়া মনোহর, 


উচু” উপন্যাসের স্থচন1 ও বিকাশ ৩৩৯ 


এবং বলরাঁজ প্রভৃতি চাধার আত্মচেতনবোধ তিনি জাগ্রত করিতে সমর্থ 
ভইয়াছেন। আবার জমিদার গ্যাঁনশঙ্করের দুর্দান্ত প্রতাপ আমেরিকা হইতে 
আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষীপ্রাঞ্থ গরীবছুঃখীদের প্রতি সহান্ুভূতিসম্পন্ন তাহার 
ভাই প্রেমশঙ্করের মাধ্যমে কতকট] সমীহ হয়। ইহাই আরো চরমে উঠ্িয়! 
ময়দানে-আমল্‌ কেবল জমিদার ও চাঁষাঁর সদঘষযই বর্ণনা! করে নাই, ইহাতে 
ধনী ও দরিদ্র, তথা মিল-মালিক এবং যিল-ম্জুরদের সংঘর্ষের কাহিনী 
রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়! নানাভাঁবে চিত্রিত হইয়াছে । 

এইসকল হাড় প্রেমচন্দের আরো কয়েকটি উপন্যাস উল্লেখযোগ্য £_ 
ঘবন্‌, বেওআ, নিরমলা, এবং পরদয়ে-মজাঁজ। ঘবন একটি সার্ক পারিবারিক 
উপন্যাস । বেওয়াঁতে বিধবার ছুংখ-কাহিনী বণিত হইয়াছে । বুদ্ধন্য তরুণী 
ভার্ধার যে বিষময় ফল দীঁড়ায় তাহাই নির্মলা-চৰিত্রে চিত্রিত হইয়াছে । 
প্রকৃতই নির্মলার জীবন পাঠকচিত্তকে বিষাদপূরণ করিয়া তোলে । পর্দয়ে- 
মজাজে আবাঁর জমিদার ও চাঁষা এবং লক্ষপত্থি ও সামান্য মজদুরের সংঘষের 
কাহিনী রূপায়িত হইয়াছে । 

প্রেমচন্দের বর্ণনাভঙ্গির নিদর্শনন্বরূপ এখানে আমরা তাহার কয়েক 
পডক্তি ময়দীনে-আমল হইতে উদ্ধৃত করিতেছি । জমরকাঁন্ত তাহার পুত্রবপু 
স্থগদাঁকে উদ্দেশ করিয়। বলিতেছেন, অভী আনে কী কির জল্দ থী বহ 
(দ। চাঁর দিন অওর দেখ লেতেঁ_-তব তক খজানহ ক সাপ উড় গিয়া হোতা । 
উঅ লোগ্ু! সমঝতা হৈ মুঝে দৌলত বালবচ্চে। সে পিয়ারী ভৈ। লেকিন্‌ 
ইয় জোড়া থ।কিস লিয়ে ? অপনে লিয়ে? তে বাল্বচ্চে কয়োন্‌ পয়দ! 
কিয়ে? ইসী লোণ্তী কো জে আজ মুঝে দুশমন সমঝতা হৈ ছাতী “স 
লগায়ে কিয়োন্‌ উঝ্ঝে, সিযাঁনৌ, বৈদে। অওর হকীমেো। কে পাশ দৌডত। 
ফিরা? খুদ কভী অচ্ছা নহী' খায়া, অচ্ছ। নহী পহনী কিস কে লিয়ে? 
কন্জুমী কী, বে-ঈমানী কী, খুশীমুদ কী, অপনে জমীর কী হতীয় কী [কপ 
কেলিয়ে? জিস্কে লিয়ে চৌরী কী ওহী আজ মুঝে চোর কহতা হৈ। 
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অর্থাৎ, বউ এখনই আমিবার কি তাড়াতাড়ি ছিল, দুই চারিদিন আরে। 
দোখয়া লইতে-_ইতিমধ্যে ধনের সাঁপ ( অর্থাৎ রক্ষক ) বিনষ্ট হইয়। যাইত । 
সে মনে করিয়াছে যে ছেলেপুলে হইতে টাকাই আমার বেশী প্রিয়। কিন্ত 
ইহা আমি জুড়িয়াছিলাম, কি জন্য? আঁমাঁর জন্ত? তাহ! হইলে ছেলে- 
পিলের জন্ম দিয়াছিলাম কি জন্য? সে আমাকে আজ তাহার শক্র মনে করে, 
কিন্ত ওকেই বুকে চাপিয়। কি জন্য ওঝা, শেয়ানা, বৈদ্য ও হেকিমের নিকট 
দৌড়াঁদৌড়ি করিয়াছি? নিজে কখন ভাঁল খাই নাই, ভাল পরি নাই-_-কি 
জন্য? কৃপণতা করিয়াছি, বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছি, খুশামুদি করিয়াছি, 
নিজের মনপ্রাণকে বঞ্চিত করিয়াছি-_-কি জন্য ?-যাহার জন্য চুরি করিয়াছি, 
সেই আমাকে এখন চোর বলে।, 


(৬) ছোটগল্প £ ইহার সূচন। ও বিকাশ 


“ছোটগল্প” বস্ততঃ আধুনিক সৃষ্টি! উপন্যাসের স্ায় পাশ্চাত্য-প্রভাবের 
ফলেই এই ছোটগল্প-সাহিতোর আবিভাঁবও এই যুগেই হয়। প্রাচীন উপদেশ- 
পূর্ণ পশুপাঁখির গল্প বা রূপকথার কাহিনীর সহিত কিছুট] সম্পর্ক থাকিলেও 
আধুনিক যুগে ছোটগল্প বলিতে যাহা বুঝি তাহাতে সজীব মান্ুস-মনেরই 
চরিত্র বিশেষণ করা হইয়া থাকে । এইদিকে লক্ষ্য করিলে প্ররূতপক্ষে 
উপন্তাস ও ছোটগল্পে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। তাহা হইলেও সংক্ষিপ্ 
উপন্তামকেই ছে ।টগল্প বল' যায় না। ইহাতে একটি নির্দিষ্ট ঘটন" বা মনের 
অবস্থাকে উপলক্ষ করিয়া অল্প কয়েক পৃষ্ঠার মধ্যেই মানস-:: নর পূর্ণ স্বরূপটি 
প্রকাশ করিতে হইবে । 

উদ সাহিত্যে ছোটগল্পের অত্যরথান বোধহয় মুন্সী সঙ্জাঁদ হুসেন 
কর্তৃক 'অওধ -পঞ্চ” প্রকাশনার (১৮৭৭ খুষ্টাব্য ) লঙ্গে সঙ্গেই সুচিত হয়। 
ইহার মাধ্যমে যে সকল হাম্তরলাআ্বক ব্যঙ্গ চিত্রের প্রকাশ হইয়াছে, তাহার 


ছোটগল্পের স্থচন। ও বিকাশ ৩৪১ 


মধ্যে চরিত্র বিশ্লেষণের কতকটা আভাস পাওয়া! যাঁয়। অওধ, পঞ্চের প্রায় 
সকল নিয়মিত লেখকদের মধ্যেই ব্যঙ্গ চিত্রাদির মধ্য দিয়! এই ইঙ্গিতটি লক্ষ্য 
করা যাইতে পারে । তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভইলেন-__সঙ্জাদ হুসেন, 
জুআঁলা পরশাদ বক মচ্ছ, বেগ সীতম্‌ জরীফ এবং নবাব সৈয়দ মহম্মদ 
আজাদ । তাহাদের সম্পর্কে পূর্বেও আলোচিত হইয়াছে । তাহাদের ব্যঙ্গ 
চিত্রাদির মধ্যে কোন স্থনিদিষ্ট আখ্যানবস্ত না থাকিলেও চবিত্র-চি্রণের 
(যে স্থম্পষ্ট পরিকল্পনা বহিয়াছে তাহা সহজেই অনুভব করা যাঁয়। এখানে 
উদাহরণস্বরূপ নবাব টেয়দ মহম্মদ আজাদের রচিত 'নঙঈগ বৌশনী কী 
ডিঝিনাঁরী” হইতে কয়েকটি লাইন নিমে উদ্ধত হইল। এই গ্রন্থে পাশ্চাত্য 
জীবন প্রভাবে যে সকল নৃতন শব্দ তথা নৃতন আবেষ্টশীর কৃষ্টি হইয়াছে, 
তাহারই স্বরূপ প্রকাঁশ করিবার জন্ত নবাব সাহেব এই নৃতন আগত শবদাি 
যথ|, আয়া, পাঁপা, বিয়াঁরার এবং ছোঁট। হাজরী ইত্যাদির নৃতন অভিধান 
প্রকাঁশ করিয়াছেন। বপ্ততঃ ইহাদের প্রতোকটিই নিখুত চরিত্র চিত্রণ। 
আয়! সন্বক্কে লিখিত হইয়াছে, মঘরিবী নিসওআনী আঁজাদী--শৌখী অওর 
চস্তী কী বিগড়ী হোঁয়ী তপবীর্-_-ব-উঅজ,দে-বদ্রন্গ হোঁনে কে হজারো 
উমদা রন্গ শ্বাহেবানে-আলীশান্‌ কী কোঁঠী মে ইন্তিমীল পজীর--মেম 
স্বাহেবান্‌ কী খিদমত ক] জান্দার আলাকোঁঠা তমাম আবায়িশ কী 
চীজেঁ1 কে অইলান্‌ কা বড়া নক্কার1-_বাঁবা লৌগ কে ষোনে কা মজবুত ও 
মহফজ চর্মী গহওআ'র!। 
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অর্থাৎ, পাশ্চাত্য ম্বী-স্বাধীনতার (প্রভাঁবযৃক্ত ) চাঞ্চল্য ও চতুরতার বিরত 
বূপ। কুশ্রী চেহারার জন্য হাজার হাজার সুর বিত্তশালী সাহেবের কুঠিতে 
সদা কার্ধ ম্পাদমে লিপ্ত। মেম সাহেবদের সেবার (সাহাধ্যার্থে) একটি 
জীবস্ত যন্্।। গৃহের সাঁজসজ্জার ব্যবস্থাপনার সংবাদ প্রকাশনের একটি বড় 
বাগ্যঘন্ত্র। বাবা লোগ বা শিশুদের শয়ন করিবার একটি মজবুত ও নিরাপদ 
চাড়ার দৌল। । 


৩৪২ উদ্দুসাহিত্যের ইতিহাস 


নবাব সাহেবের পপুরাঁনী রৌশনী কে নামে পয়ামঠ এবং নয়ী রৌশনী 
কে নামে পরাম্”-এও চিঠিপত্রের মাধ্যমে এইরূপ ব্যঙ্গ চরিত্র চিত্রণই 
করা হইয়াছে । 

“অওধ, পঞ্চ যেমন ব্যঙ্গ চিত্রের মাধ্যমে ছোটগল্পের বিকাঁশসাঁধনে 
সহায়ত করিয়াছে, তেমনি সাহিত্য সমালোচনাঁরও দ্িকভঙ্গি কতকটা 
স্থিরীকৃত করিতে সাহায্য করিয়াছে । তাহ1 হইলেও ইহাঁর গ্লেষাক্মক 
প্রকাশভরঙ্গি কতকটা নিটন্তরের । মাঁজিত রুচির মাধ্যমে যেমন সাহিত্য- 
সমালোচনা], তেমনি ছোটগল্পের রূপায়নে পাহিত্য পত্রিকা “মখজন্,-ই বোধ হয় 
সর্বপ্রথম উদ্দু সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে । বপ্ততঃ সাহিত্য জগতে ছোটগল্পের 
রূপায়নে সাহিত্য-পত্রিকাঁই সর্দেশে আমাদের সহাঁয়ে আপিয়াছে। এখানেও 
ইহার অন্যথ| হয় নাই। মথজন ১৯০১ খুষ্টাৰে স্যার আব্দল ক্কার্দির কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত হয় । 

শেখ আবমল কাদির লুধিয়ানাঁয় জন্মগ্রহণক রেন। তথায় তাহার 
পিত1 একজন উচ্চপদস্থ রাঁজন্ব কর্মচারী ছিলেন । ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে লখনো! 
বিশ্ববিদ্ভানয় হইতে বেশ কৃতিত্বের সহিত সপম্মীনে বি. এ. পাঁশ করিয়! 
পঞ্জাব 'অবজারভার” নামক পত্রিকার সম্পাদক-বিভাগে নিযুক্ত হন এব 
১৮৯১ খুষ্টান্দে ইহার প্রধান সম্পাদক পদে উন্নীত হন। ১৯০৪ খৃষ্টাবে 
ব্যারিষ্টারী পড়িবাঁর উদ্দেশ্তে তিনি ইংলও যাত্রা করেন । এবং ব্যারিষ্টারী 
পাঁশ করার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যের নানা দেশ ভ্রমণ পূর্বক বিশেষ পাগ্ডিতয 
অর্জন করিয়া দিল্লীতে তাঁহার নৃতন ব্যবসায়ে যোগদান করেন। ক্রমে ক্রমে 
তাহার প্রতিষ্ঠা বাডিয়। তিনি প্রধান বিচারপতি পদে উন্নীত হন । ১৯২৫ 
খৃষ্টাব্দে পঞ্জাব মন্ত্রীভার তিনি শিক্ষামন্ত্রী নর্বাচিত হন এবং 
তাহার পরবতী বৎসর জেনেভা কনফারেন্সে ভারত প্রতানধি হিলাবে 
যোগদাঁন করিয়াছিলেন । 

ডক্টর কাদির উদ সাহিত্যের যথেষ্ট চর্চ। করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে 
ইহার একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন । ১৯১৭ খুষ্টান্দে তিনি কলিকাতায় 
অনুষ্ঠিত উদ" কনফাঁরন্সের সভাপতি নির্বাচিত হন। এবং ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত 
তাহারই কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মখজন পত্রিকার অনরাঁরী এডিটর ছিলেন । এই 
পত্রিকার সহিত ধাঁহাঁরা বিশেষভাবে সংক্লিষ্ট ছিলেন তাহাদের মধ্যে উল্লেখ- 
যোগ্য হইলেন-__সঙ্জদ হয়দর ইয়লদরিম্, হপন নিজামী, হুলত্বান হয়দর 
জোশ, আব্দ,ল মজীদ খান সালিক, এবং রাঁশিছুল খয়রী। তাহাদের প্রায় 


ছোটগরের স্চন। ও বিকাঁশ ৩৪৩ 


সকলেরই উদ্নাহিত্য জগতে বিশেষ প্রতিপত্তি থাকিলেও তাহারা প্রথম 
জীবনে এই মখজন্‌ পত্রিকার মাধ্যমেই পাঠকবর্গের নিকট স্থপরিচিত হন। 

মখজনের অনুকরণে আরো কয়েকটি পত্রিকা সেই যুগে প্রকাঁশিত হয়। 
ইহাদের কোনটিই বিশেষ স্থায়িত্বলীভ না করিলেও এইগুলির মাধ্যমে পাঠক- 
চিত্ত যে ছোটগল্পের প্রতি আকহিত হয় এবং সাহিত্যিকবর্গও যে ছোটগল্প 
রচনার সাধনায় উদ্বদ্ধ হইবাঁর সুযোগ পায়-এইদিক. লক্ষ্য করিয়া এই 
পত্রিকাঁসমূহের যথেষ্ট যূলা আছে । ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগা হইল হসরৎ 
মোঁহানী সম্পারিত উদয়ে-মুঅল্া॥ বাঁশিছুল-খয়রী সম্পাদিত তমদ্দ,ন্, সৈয়দ 
ইম্তিয়াজ আলী তাজ, সম্পাদিত কহকশান্‌, জম আহথদ উঅহশী সম্পাদিত 
দিন-ছুনিয় এবং হসন নিজামী সম্পাদিত দরবেশ । 

সৈয়দ সঙ্জাঁদ হয়দরই বোধ হয় উদৃ-সাঁহিতোর সর্বপ্রথশ্য ছোটগল্প 
লেখক। তাঁহাঁর প্রায় সকল গল্পেই মূল-বিষয় অন্যান্য ভাষা বিশেষ করিয়া তুকী 
ভাষ! হইতে এাহণ কর] হইলেও ইহার আখ্যানভাগের স্থানকালান্তযাঁয়ী নৃতন্‌ 
রূপদানে ও বর্ণনীভঙ্গির মাধুর্য তিনি একটা স্বকীয় রূপ দাঁন করিতে সমথ 
হইযাঁছেন। তিনি কাল্পনিক স্থুষমাুক্ত চ্কোটগল্পই অধিক লিখিয়াঁছেন। 
তাহার কয়েকটি সমাঁজ-মন বিশ্লেষক ছোটগল্পেরও উল্লেখ আছে । তাহার 
নিন্নলিখিত গল্প উল্লেগষোগ্য *_-লয়লা-মজনূঃ খরালিম্ত/ন, নিকাহে-সাঁনী, 
অজ দ্‌ওআাজে-মুহববৎ ও স্বহুবতে-নাঁজিন্স.। তাঁহার ক:য়কটি হাস্তকৌতুক- 
পূর্ণ ছোটগল্পেরও উল্লেখ আছে-_মেমন, চিড়ে চিড়িয়! কী কহাঁনী, হজরতে- 
দিল কী সওআনেহ উমরী এবং সৌদায়ে-সন্গীন্‌। 

হসন নিজামী সম্বন্ধে পূর্বেও আলোচিত হইয়াছে । তীহার ছোটগঞ্পে 
তো। প্রদিদ্ধি আছেই-- তাছাড়া তিনি একজন বিখ্যাত সাঁংবাদিক। বত্ততঃ 
উদ্ু-সাঁহিত্য জগতে তিনি একজন খ্যাতনান সাহিত্যরপিক ব্যক্তি । যেমন 
তিনি সাহিত্যিক, তেমনি তিনি একজন সমাঁজ-সংস্কারক ও রাজনীতিগ্দি। 
দেশদ্রোহী হিসাবে ব্রিটিশ আমলে তিনি কারাঁবরণ করিয়াছেন বলিয়াঁও 
উল্লেখ আছে? তিনি অনেক ছে"টগল্পই লিখিয়াছেন। এইসকল সংগৃহীত 
হইয়] একত্রে তিনখণ্ডে প্রকাঁশিত হইয়াছে । ইহাদের ছুইটি খণ্ড বেগমাঁৎ কে 
, আন্স্থ এবং অঙরেজেঁ] কী বিপত। সত্য ঘটনাঁকেই বেশ কতকটা! রং ফলাইয়! 
গভীর অন্ুভূতিয় মাধ্যমে রচিত হইয়াছে । আর তৃতীয় খণ্ড জগ. বয়তী 
কহানিয়1 সম্পূর্ণ কল্পনীমূলক এবং কতকটা হাস্যবরসাত্বক। 

বেগমাং কে আনস্থ ২৩টি ছোটগল্পের সংগ্রহ । ইহাতে ধ্বংসপ্রাঞ্ধ 


৩৪৪ উছ্‌” সাহিত্যের ইতিহাস 


মুঘল সাম্রাজ্যর অবহেলিত রাজপুত্র বা রাজকন্যাঁদের জীবনের. টুকরা 
কাহিনীসমূহ বেশ দরদ ও সহাঙ্কভৃতির সহিত বিবৃত হুইয়াছে। সত্য 
ঘটনাই কল্পনার মাঁধুরীঘারা এত চিত্তাকর্ষক হইয়াছে ঘে তাঁহার তুলন] হয় 
না। ইহাদের বর্ণনাতঙ্গিও নানাপ্রকার। কোনটিতে গল্পের নায়ক যেন 
নিজেই ভাঁহার কাহিনী বলিয়া যাইতেছে । বিন্তে-বহাঁছুর শাহ নামক 
ছোটগল্পে গল্পের নায়িকার মাধ্যমেই গল্পটি স্থচিত হইতেছে, হোনে কে। তে 
ঘদ্দর পচাস বরম্‌ কী কহানী হৈ। মগর মুঝ লে পুছো৷ তো! কল্‌ কী সী বাৎ 
মালুম হোতী হৈ। ইন্‌ দিনে! মেরী উমর সোল সতর বরস কীথী। মৈ 
অপনে ভাঈ মে দে! বরস ছোটা অওর মরনেওআঁলী বহন্‌ নাঁজবান্‌ সে ছহু, 
সাল বড়ী হো। মেরা নাম স্থলত্বান বান হৈ। আব্বাজান্‌ মির্জা ক,রেশ 
বহাছুর জিল্লে-স্ববহানী হজরৎ বহাঁছুর শাহকে ফরজন্দ, থে। 
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অর্থা, বিদ্রোহের পর তো পঞ্চাশ বৎসরের কাহিনী-__-আঁমার কাছে কিন্ত 
কেবল গতকল্যকার কাহিনী বলিয়। মনে হয়। তখন আমার বয়স যোল কি 
সতের। আমি আমার ভাই হইতে ছুই বৎসরের ছোট এবং স্বৃতপ্রায় বোন 
নাজবাহ্ছ হইতে ছয় বৎসরের বড়; আমার নাম স্কলতাঁন বান । আ'মাঁর 
বাঁব৷ জির্গা কুরেশ বহাঁছুর ম্বগীঁয় বহাছুর শা-র পুত্র ছিলেন । 
হসন কেবল ঘটনার ছুঃখপূর্ণ বিবরণঘারাঁই পাঠক চিত্তকে ভারাক্রান্ত 
করিয়। তুলিতে চেষ্টা করেন নাই ; তাহার বর্ণনার মধ্যে সকলসময়েই লেখনীর 
এমন একটি সংযম আছে_যাহাঁতে আপন। হুইতেই বিষাঁদ-চিত্রের রূপটি 
ফুটিয়। উঠিয়াছে। তাছাড়া তাঁহার প্রকীশভর্গির বিচিত্র ধার নানাভাবে 
আমাদের মুগ্ধ করে। তাহার গল্পের ঘটনাসমূহ তিনি এমন সুন্দর নাটকীয় 
ভঙ্গিতে আমাদের উপস্থাপিত করিয়াছেন যে অনেকসময় খুন হয় আর 
কোনপ্রকারেই বুঝি ইহার ব্যঞ্না অধিকতর সুস্পষ্ট হইত না। বেচারে 
শাহুজাদী কী খাকী ছপরখাট, কফনী, ফাঁকে মে' রোজহু এবং য়তীম শাহজাদে 
কী ঈদ্‌ প্রভৃতি ইহার উজ্জল দৃষ্টান্ত। বস্ততঃ: তাহার কলাকৌশলের আশ্চর্য 
ক্ষমতাই তাহার ছোটগল্পকার হিসাবে প্রপিদ্ধির মূল কারণ। 


ছোট গল্পের স্থচনা ও বিকাশ ৩৪৫ 


তাহ(র ঠেলেওআলে শাহজাদা-তে কি সুন্দর নাটকীয় ভঙ্গিতে গল্পের 
মূল-কাঁহিনী এবং নায়ক চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে । কাহিনীর প্রথমেই একটি 
ঠেলাঁগাড়ী ও মোটরগাড়ীর মধ্যে সংঘর্ষ হওয়ার ফলে মোটরচালক 
ঠেলাগাঁড়ীওয়ালাকে মারধর করে। ঠেলাওয়ালাও ইহা নিরুত্বরে অহা ন। 
করিয়া গাঁড়ীচাঁলককে বেশ তত্তম-মধ্যম দেয়। ফলে বিচারালয়ে এই মকদ্দম। 
উপস্থাপিত করা হয়। সেইখানে ঠেলাওয়ীলা তাহার জবানবন্দীতে 
বলিতেছে, মের] নাম জর সুলত্বান হৈ। মৈ' মির্জা বাবর বহাছুর শাহ-কে 
ভাঈ ক] বেটা হো । মেরে দীদা হিন্দুস্তান কে শহন্শাহ মুঈন্বদ্দীন-আকবার 
শাহ সানী থে। ঘদর কে বঅদ্‌ মৈ হজারে। পরীশানৌ। কে বঅদ্‌ মূল্কৌ 
মুল্কৌ৷ ফিরতা৷ হুআ। দিহলী মে" আগিয়া অওর ঠেল! চলানে কা কাম করনে 
লগা । ১১ মে সনে ১৯১৭ ইপাঁবী জো ১১ জুন লনে ১৮৫৭ ইসাবী কী ত্বরহ 
গরম অওর সখতৎ থী। ইস উআকুঅ কী তারীখ হৈ। মম বহরাহো। মৈ 
নে মোটর কী আওয়াজ নহী স্থুনী। মোটরওআলে। নে মেরী উমর অওর 
হাঁলৎ পর রহম ন কিয়া অওর মেরে চার কোড়ে লগায়ে। মেরে বদন মে' 
জোখুন হৈ ইস্‌ কো মার খাঁনে কী অওর জুলুম ও জোর সহনে কী। আব 
তো। আঁদৎ হো গয়ী হৈ। পর পহলে নেখী। জিস জগহ অদালৎ কী কুপী 
হৈ ইস মকাম পর ঘদর পহলে মেরে হক্‌ম সে বাঁরহা। বহুৎ সে শরীরে? অওর 
মরকশোন্‌্কো। সজাঈন্‌ দী গয়ী হৈ। 
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৩৪৬ উদ সাহিত্যের ইতিহাস 


অর্থাৎ, আমার নাম জফর স্থলতান । আমি বাবর বহাছুর শা-র- ভাইপো] । 
আমার ঠাঁকুরদ! ছিলেন হিন্দৃস্তানের শাহনশ মুইন্দ্দীন আকবর শা সানী 
(বাদ্বিতীয় )। দিপাহী বিদ্রোহের পরে অতি ছুঃখকষ্টের মধ্যে নানা শহর 
ঘুরিতে ঘুরিতে (আবার) দিল্লী আপি ও ঠেলাগাড়ী চালানোর কাজ 
আরস্ত করি। 

১৯১৭ থুষ্টান্দের ১১ই মে ১৮৫৭ খুষ্টান্দবের ১১ জুনের মতই গরম অসহা 
ছিল। ইহাই ঘটনার তারিখ । আমি কানে খাট। আমি মোটরের শব্দ 
শুনিতে পাই নাই। কিন্তু মোটরচাঁলক আমার বয়স ও অবস্থার প্রতি 
দুকৃপাঁত না করিয়া! কয়েক ঘ| লাগাইয়। দেয় । আমার মুখে যে রক্ত তাহা 
সেই মারেরই দাগ ও জোরজুলুম সহা করারই চিহ্ন । ইহা এখন সহ হইয়া 
গিয়াছে । কিন্তু কোন সময়ে এপ ছিল না। যেখানে বিচারের আনন 
স্থাপিত, মেইস্থান হইতেই বিদ্রোহের পূর্বে অনেকবারই হছুর্দীস্ত ও 
অত্যাঁচারীদের শাস্তি দিয়াছি। 
এইরূপে দরদপূর্ণ কাহিনীর মধ্য দিয়! নায়কচিজ্রের বর্ণনীয় গল্পের সমাপ্ধি 
হইয়াঁছে। বর্ণনার মাধুর্য ও ভাষাঁর সরলতা! প্রক্কতই লক্ষণীয়। এইবপ হুসনের 
আরে! কয়েকটি ছোটগন্প, যেমন পীর জী ঘপিয়ারে, ঘদর কী জচ্চহ, ঘদর কী 
সৈদানী, ঘদর কী বিনা ঘলত্ব, ফহমিয়। বেশ উল্লেখযোগ্য । 

অন্গরেজে 1 কী ৰিপতা ১১টি ছোটগল্পের সংগ্রহ । ইহাতে বিশেষ 
করিয়া সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে ইংরেজগণ যে ছুঃখকষ্ট ভোগ করিয়াছেন, 
তাহাঁরই বিষাদ কাহিনী গল্পাকাবরে বণিত হইয়াছে । ইহার কাহিনী বিষাদ- 
পূর্ণ হইলেও কতকটা মনের দরদের অভাঁবে কাহিনী যেমন স্বাভাবিক হয় 
নাই, তেমনি চরিত্র চিত্রণেরও কোন বিশেষ প্রচেষ্টা দেখা যাঁয় ন|। 

জগ, বয়তী কহানিয়1-তে ৮টি ছোটগল্পের সংগ্রহ রহিসাঁছে। ইহাতে 
চরিজ্র চিত্রণের কোন প্রচেষ্টা বা কাহিনীর স্বসংবদ্ধতার দিকে লেখকের 
বিশেষ কোন লক্ষ্য ন। থাকিলেও ইহার প্রত্যেকটি গল্পই বেশ চিত্তীর্ষক ও 
উপাদেয় । এখানে সাধান্ণতঃ ছুই বিরুদ্ধ অবস্থ। ব| গ্রতিবেশ, কিংবা বিপরীত 
অর্থবোধক শব্দাদির ব্যবহার দ্বার! পাঠকমনে চিত্রচাঞ্চলের সৃষ্টি করিয়। 
হাস্যরস উদ্ভাবনের প্রয়াস করা হইয়াছে । 

রাঁশিছুল্-খয়রী তাহার শেষ জীবনে উপন্যাস লিখিয়াই বিশেষ প্রসিদ্ি 
লাভ করিলেও তিনি ছোটগল্প লিখিয়াই সাহিত্যে তাহার হাত পাকাইয়- 
ছিলেন। উপন্তামে যে ধার! ও প্রকাশভঙ্গি তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, 


ছোটগল্পের স্চন! ও বিকাশ ৩৪৭. 


তাহাঁর সকল দৌধষগুণই আমর! তীহাঁর ছো'টগল্পেও দেখিতে পাই। তাহার 
প্রথয় জীবনের ছোটগল্পনমূহ জৌহরে-ইন্ব অং এবং কত্বরয়ে-অশ কক নামক 
ছোটগন্প সংগ্রহে প্রকাশিত হইয়াছে । আর তাহার শেষ জীবনের ছোটগল্প- 
সমূহ ?দলাবে-অশ.ক, ত্বফাঁনে-অশ ক, বিলায়তে-নন্হী এবং আব্দসে-মশরিক্‌ 
প্রভৃতি ছোটগল্প সংগ্রহে স্বীনলাঁত করিয়াছে । তীহাঁর প্রথম জীবনের 
ছোটগল্পই বেশ উপাদেয় ও চিত্তাকর্ষক । তীহাঁর শেষ জীবনের ছোটগল্প 
বিশেষ কোন সাহিত্য-প্রতিভ1 লক্ষিত হয় ন1া। তাছাড়। এইগ্রলি অনেকট। 
পরের দাবীতেই সাধারণতঃ লিখিতে বাঁধা হইয়'ছিলেন। 

ইমতিয়াজ আলী তাজ তীহাঁর পরবতী জীবনে নাঁটক ও অন্যান্য বিবিধ 
প্রবন্ধ লিখিয়াই বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিলেও তীহার প্রথম জীবনে তিনি 
কয়েক্ট বেশ চিভাঁকর্ক ছোটগল্প লিখিয়াঁছেন। তারা, মামুস্‌, অন, 
স্ল্মা এবং লাউআরিস্‌ বচ্চহ প্রভৃতি তাহার ১৫ বত্সর হইতে ২০ বংসরের 
মধ্যে রচিত ছোটগল্প । এইমব গল্পে যেমন তাহার বর্ণনাঁভক্ষ প্রেমচন্দের 
অন্করনে হইয়াছে, তেমনি কাহিনীর বিষয় ও চরিত্র চিত্রণেও প্রেমচন্নকেই 
তাহার আদর্শ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। বস্ততঃ তাহার বিভিন্ন স্তরের 
সমাজচিত্রসমূহ তাহার দরদতর। স্থনিপুণ লেখনীতে বেশ স্পষ্ট ও স্বাভাবিক 
হইয়! ফুটিয়। উঠিয়াছে। অন্ন-তে নিরাশ বার্দক্যের হতাশ চিত্র যেমন 
সন্দরভাঁবে রূপাঁয়িত হইয়াছে, তেমনি তাহার “তাঁরাতে অবহেলিত 
বালিকাঁর বাথাতুর চিন্ত অতি দরদের সহিত চিত্রিত হইয়াছে। 

'অন্ন (বা ধাইম। ) তাহার প্রভপুত্র মহমুদকে তাহার অন্তরের 
সহিতই যৃত্ব ও সেব। দ্বার! মানুষ করিয়। তুলিয়াছে ; কিন্ত এখন সে বড় হইয়াছে 
এবং তাঁহার নৃতন বিবাহিত পত্রী হশমৎ-কে নিয় বেশ ব্যস্ত ও সুখী জীবন 
যাপন করিতেছে । তাঁহাদের আর তাঁহার ধাইমার পূর্ব জীবনের সেবা ও 
যত্বের কথ। মনে রাখিবাধ কোণ আবশ্যক নাই । তাহার প্রভু ও প্রত্কুপত্বীও 
এখন আর জীবিত নাই। তাই অবহেলিত অন্ন তাহার নির্জন ছোট 
করিতে একাই বপবাপ করে। ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন যখন শ্তনিতে 
পায় যে মামুদের একটি পুত্র হইয়াছে, তাহার হৃদয় আবার নৃতন আনন 
পূণ হইয়। উঠে । হশমৎ-ও অস্থস্থ হইয়। পড়াঁয়, সে তাহার ইচ্ছামত সেবা 
ও যত্বদ্বার। ছোট্র শিশুটিকে মানুষ করিগ্না তুলে। তাহাঁর জীবনেরও যে 
একটা মূল্য আছে, তাহা আবার বুঝিতে পারিয়া সে বিশেষ প্রীতিলাভ করে । 
কিন্ত হশমৎ আঁবাঁর সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া, একটি সাধারণ ত্রুটির জন্য ছেলের 


৩৪৮ উ্ছসাহিত্যের ইতিহাস 


লালনপাঁলনের ভার বুদ্ধা ধাইমার হাত হইতে ছিনাইক়া নেয় এবং একটি 
যুবতী ধাইয়ের উপর পুত্রভার ন্তস্ত করে। এই ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্য দিয়! গল্পের 
সমান্তিতে অন্ন-র আশার আলো যেন একেবারে নিবিয় গেল। এখানে 
অন্নার নিঃসঙ্গ জীবনের পাঁশাপাঁশি নব-বিবাহিত স্বাঁমীন্্রীর পরিপূর্ণ জীবন 
যেমন চিত্রিত হইয়াছে, তেমনি তাহাদের কঠোর ও নিরোধ উক্কিসমূহ 
তাঁহার ছোটিগল্পটিকে বেশ রসঘন করিয়া তুলিয়াঁছে। 

আহমদ শুজা-ই বোধহয় সবপ্রথম ছোটগল্পের সামান্য কাহিনীকে 
মনস্তত্বের বিশ্লেষণ দ্বারা পরিপূর্ন করিয়। বিশ্ব-ছোটগল্প সাহিত্যের আধুনিক 
বিশেষত্ব পরিবেষণ করিয়াছেন । এবং এই বিষয়ে উদ্পাহিত্যে বস্তুতঃ 
তিনিই পুরোধা । তাহার হুসন্‌ কী ক্ীম অওর ছুস্বে আফদানে ১৯২২ 
খুষ্টাবে গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হয়। ইতিপূর্বে ছুই একজন মাঈষের জীবনের 
ছুই চারিটি ঘটনার টুকরাঁকে অবলম্বন করিয়! ছোটগল্প রচিত হইয়াছে এবং 
তাহার মধ্যেই ইহাদের চরিত্র চিত্রণেরও একট৷ প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু 
এখন চবিত্্র চিত্রণ হইতে মনস্তত্বিক বিশ্লেষণের দিকেই যেন বেশী আকর্ষণ 
এবং এখানে কোঁন ঘটনার বিশেষ বিবৃতি নাই । আঁবছা-আবছ। ঘটনার 
মপা দিয়া সমীজ-চিত্রকে রপায়িত করার প্রচেষ্ঠাই এখানে বিশেষভাবে 
লক্ষিত হয়। | 

হুদন কী ক্লীমৎ-এ কাহিনী যদি কিছু থাকিয়। থাকে তাহা সংক্ষেপে 
বল! ঘাঁইতে পারে যে.যে স্বামী যৌবনে ধন ও রূপের মৌহে তাহার 
স্বীকে পরিত্যাগ করিয়াছিল, সে তাঁহার বাদ্ধকো জানিতে পাবিল যে বস্তুতঃ 
ধন ও রূপের কোন মূল্য নাই, পতিত্রতা '্্রীর মধ্যেই প্ররূত প্রেমের সন্ধান 
পাওয়। যাঁয়। কিন্তু এখানে ঘটনাবিন্কাসের বিশেষ কোন মূল্য দেওয়। হয় 
নাই। ইউন্থফের জীবন-দর্শনের স্বরূপটিই যেন স্থনিপুণভাঁবে বিশ্সেষিত 
হইয়াছে । সে জীবনকে পরিপূর্ণভাবে ভোগ করিতে চায় এবং সেইজন্য 
আমাদের সংস্কারগত পাপের মুলভিত্তিতে তাঁহার কোন বিশ্বাস নাই। 
পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতার মধ্য দিরাই মাস্থষ তাহার নিজ সন্তাকে জানিতে পারে। 
তাহার মতে পাঁপের অভিজ্ঞতা না থাঁকিলে, পুণ্যের মাধুষ লোকে কেমন 
করিয়! বুঝিতে পারিবে! অভিজ্ঞতার পরিস্ফৃত্তির জন্যই তথাকথিত পাপকে 
ভয় না করিয়। স্কর্মের স্তায় কুকর্ষেও মানুষ লিপ্ত হইতে পারে-_তাঁই বলি 
পাঁপের মধ্যেই নিজেকে বিলাঁইয়া দিলে চলিবে না। নিলিপ্ভাবেই মসনদকে 
সে প্রেমের খেলা খেলিতে উপদেশ দিয়াছিল, কিন্তু মসউদের পক্ষে তাহা 


ছোটগল্পের চন! ও বিকাশ ৩৪৯ 


সম্ভব হয়, নাই। মস্উদ সেইজন্য তাহার জীবন-বাদ্ধক্যে নিজে বিশেষ 
অন্থতপ্ত মনে করিতেছে । কিন্তু ইউস্থফের মতে এই অভিজ্ঞতার মুল্যও 
অপরিসীম। তাই তাহাকে দেখিতে পাই ষে কাহিনীর শেষে মনউদকে সে 
বলিতেছে, মসউদদ মুঝ, সে দুর ভাঁগনে কী কোশিশ, মত করো। মেরা 
স্থকৃরিয়। আদ] করো । মৈনে তুম পর ইহসান কিয়া হৈ। তুমহে এক 
আবদী ইজাব সে বচায়য়া। পহলে তুম্‌ ম্অস্বম্‌ থে) অব নেক্‌ হো। 
মঅন্বমিয়ং অওর নেকী মে বড়া ফষক, হৈ। গুণাহ কে বেঘঈর ইন্সান্‌ 
নেক নহী হে! সকৃত1 | স্থুনো। ইহী শয়ত্বান্‌ কী পয়দীয়েশ. কা রাজ হৈ। 
ইয় কহকর ইউম্থফ মস্উদ্‌ কে] ইসী ত্বরহ হয়রান অওর শশব্রর ছোড় কর 
এক গহনী ঝাঁড়ী মে ঘায়েব হে! গিয়া | 
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অর্থাং, মান্দ, আম। হতে দূরে থাকতে চেষ্টা করো না। আমাকে ধন্যবাদ 
দাও। বরং আমি তোমার ভালই করেছি । তোমাকে এক মূলীভূত পাপ 
হতে বাঁচিয়ে দিয়েছি । প্রথমে তুমি পাপী ছিলে, এখন তুমি সৎ হয়েছ। 
পাপ ও পুণ্যে যথেষ্ট তফাৎ। পাপের অভিজ্ঞত। ছাঁড়1 মানুষ পুণ্যবান হতে 
পারে না। শুনো, এই হলে। শয়তানের শ্যষ্টি-রহ্ত্য । এই বলে মীহ্থদকে 
হয়রানি ও বিহ্বলতার মধ্যে রেখে সে এক ঘন লঙ্গলে মিশিয়ে গেল। 

এই গল্প-সংগ্রহের প্রত্যেকটি রচনাই, সেমন, আরাম শাহ কী বেটা, 
অন্ধ দেওত। এবং গুনাহ কী রাঁৎ প্রভৃতি আহমদ শুজার নিজন্য নরল ও 
স্বাভাবিক প্রকাঁশভঙ্গির গুণে এবং তন্ববিশ্লেষণপূর্ণ চারিত্রিক মাধুর্ষে উদ্বু- 
সাহিত্যে এক নব উদ্দীপনার স্থটি করিয়াছে । 

* আব,ল মজীদ সালিকও এই যুগে একজন প্রসিদ্ধ ছোটগল্প লেখক । 
অস্ভৃতিপূর্ণ সহজ ও স্বাভাবিক চিত্র রূপায়নের জন্যই তাহার সমাদর । তাহার 
কয়েকটি ছোঁটগল্পই, থা, চম্পা, হিমাঁলয়হ কী কোটা, ইশক কী ছুল্হুন্‌ 
'অথব| খাঁবে-পরীশান্‌ আধুনিক যুগের সমাজশচিত্র রূপায়নে বিশেষ সাফল্য- 


৩৫০ উদ্ছসাহিত্যের ইতিহাস 


লাভ করিয়াছে । ইহাদের মধো খাবে-পরীশীন ই বোধ হয় সর্বশ্রেষ্ঠ। 
একটি ঘটনা] বিন্যাসের মাধ্যমে আমাদের সাহিত্যিক তাহার নাঁয়ক- 
নায়িকার চকিত্র চিত্রণ ও ঘটনার পূর্বাভান বিশেষ কৃতিত্বের সহিত প্রকাঁশ 
করিয়াছেন । 

মাস্থদ ও সলমা তাহাদের নব-বিবাহিত জীবনের কয়েকটি মাঁস বেশ 
স্তখ ও শাস্তিতেই কাটায় । কিন্তু ঘটনাচক্রে মাস্ছদের চাচাঁর নিমন্ত্রণ গ্রহণ 
উপলক্ষ করিয়াঁই তাহাদের জীবনে দাঁরণ বিপত্তির স্যট্ি হয়। মাসুদের 
চাচার সহিত সলমার বাবার কখনই সদভাব ছিল নী। তাহ] হইলেও 
সলম। নিমন্ত্রণ গ্রহণে রাজি হয় এবং তাহাদের চাচার প্রতি কোন রূঢ় ব্যবহার 
করিবে না! বলিয়। প্রতিশ্রাত হয়! কিন্তু কাষস্থলে সে স্পষ্টাস্পষ্টি কোন 
খারাপ ব্যবহার না কর্িলেও তাঁহার একান্ত দূর-দূর ভাবই যেন কেমন একটা 
অপমান বলিয্বা অনুভূত হয়। তছুপরি অন্ত কোঁন কথা ন। বলিলেও 
মান্্দকে প্রদত্ত কোন একটি মাছের তরকারী খাইতে নিষেধ করিবার 
জন্যই কেবল ঘখন সলম| তাহার মুখ খুলে,_-ইহু। মাস্দের মনে বিশেষ কষ্টের 
উদ্রকে করে এবং এই ঘটন। নিয়! তাহাদের মধ্যে মনোমালিন্য হয়। এই 
মনোমালিন্যের মধ্যেই উভয়ে একই শধষায় নিদ্রা যায় এবং শ্বপ্লের ঘোরে 
বোৌবা-ধরার মধ্য দিয়। মা্ছদ তাহার স্ত্রীকে হত্যা করে। ভোরে উঠিযাও 
সে প্রথম ভাঁবিতেই পারে নাই থে এ্রকৃতই সেতাহার 'শ্্ীকে হত্য। করিম্বীছে। 
প্রকৃত অবস্থা যখন সে শঠিক বুঝিতে পারে, নেও আইড্ডিন খাইয়া 
প্রীণত্যাগ করে। 

আধুনিক ছোটগল্পের মনস্তত্ব বিশ্লেষক সজনী প্রতিভার মধ্যে আব্ধ,ল 
মজীদ সাঁলক অথবা স্থলত্বান হয়দর জোশের ছোটগল্প অনেক সময় উপদেশ- 
পুর্ণ কাহিনী বলিয়া মনে হইলেও উদ্ছোটগন্প সাহিত্যের প্রস্ততি হিসাবে 
তাহাদের অবদাঁনেরও যথেষ্ট মূল্য আছে। ছোটগল্প ছাঁড়া জোশ বিভিন্ন 
প্রবন্ধ লিখিয়াও প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াঁছেন। বিভিন্ন প্রবন্ধ এবং ছোটগল্প 
একসঙ্গে যুক্ত হইয়া! ১৯২৬ খুষ্টাবে তাঁহার ফসানায়ে-জোশ প্রকাশিত হয়। 
তাহার ফপানায়ে-জোঁশ এবং পরবর্তী ফিকরে-জৌশ নাগক ছোটগল্প সংগ্রহের 
কোঁনটিরই সাহিত্য হিসাঁবে বিশেষ যুল্য নাই। তাহা হইলেও তাহার 
বর্ণনাভঙ্গি বেশ চিত্তাকর্ষক এবং হাস্যরসের উদ্দীপনায় তিনি কতকট। সফলতা 
লাভ করিয়াছেন। এখানে উল্লেখষোগ্য যে ফসানায়ে-জোশের অস্তভূক্ত 
তলাশে-আজীব এবং ত্োকে-আদম-ই বোঁধ হয় তীহার সর্বশ্রেষ্ঠ ছোটগল্প । 


ছোটগল্পের স্থচন] ও বিকাশ ৩৫১ 


এই ছুইটিণগল্পেই হাস্তকৌতুকের মাধ্যমে বন্ধুবান্ধব সংষিশ্রিত পারিবারিক 
জীবনের কাহিনী ব্যক্ত হইয়াছে। 

মহিল। উপন্যাঁদিকের ন্যায় ছোটগল্প-লেখিকা হিপাঁবেও এই যুগে 
কয়েকজন প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন । আব্বাসী বেগম এবং মজরে-সঙ্জাদ 
হুসেনের নাম পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি । ছোটগল্প লেখিকা হিসাবেও তাহাদের 
যথেষ্ট প্রসিদ্ধি রহিয়াছে । আঁব্াঁপী বেগমের নিম্নলিখিত. ছোটগল্প বেশ 
উল্লেখযোগ্য :__গরাঁফ তাঁরে-কফস্‌, জুল্মে-বেকসাঁন এবং দো-শাহজাদী | 

নজরে-সঙ্জাঁ।/ হয়দাঁর অনেক ছোটগল্প রচনা করয়াছেন। ইহাদের 
মধ্যে খুনে-অরমান্, হুরে-স্বহরান্, নৈরঙ্গে-জমানহ এবং হক, ব-হুকদ্রীর 
স্থলিখিত। উপন্যাসের স্ায় ছে!টগল্েও সমসাময়িক অসহযোগ আন্দোলনের 
বিষয় নিয়াই তাহার প্রায় সকল আখ্যানকাহিনী রচিত হইয়াছে। 

আরো! অনেক মহিলাই ছোটগল্পের চর্চা করিলেও কাহারে] নামে 
২।১ টি ছোটগল্পের বেশী রচন1 বও পাওয়। যায় না। এই দিক লক্ষ্য করিয়া 
খাতুনে-অকরামের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । প্রা ২৪ বৎসর বয়সের সময়েই 
তাহার অকালমৃত্যু হইলেও ইতিমধ্যেই তাহার ছোটগল্প সংগ্রহ গুলিস্তানে- 
খাতুন্‌ প্রকাশিত হইবার যোগ লাভ করে। এবং ইহারই অন্তর্গত কতকট। 
দীর্ঘ ছোটগল্প পয়করে-উঅফা। এবং বিছড়ী বেটা পুথকভাবেও প্রকাশিত 
হইয়াছে। তিনি তীহাঁর ছোটগল্পে সাধারণতঃ প্রেমচন্দ অথবা রাশিছুল্‌- 
খয়রীর ভাঁবধার ও প্রকাশভঙ্গিই অনুকরণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। 
ইহাতে জনসাধারণের সমীজ-জীবনের নিত্যকাঁর ঘটনাই বেশ দরদ ও 
সহানুভূতির সহিত লিখিত হইলেও মৌলিকতাঁর বিশেষ কোন ছাপ ইহাতে 
লক্ষিত হয় না। 

এইদিক বিচার করিলে অম্তুলউঅহীর “শহীদে-উঅফা” ছোটগল্প 
সংগ্রহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইহারি গল্পসমূহের অধিকাংশই তহজীব এবং 
ইস্মতে প্রকাশিত হয়। শহীদে-উঅফ নামক ছোঁটগল্পটিও ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে 
তহজীবে প্রকাশিত হইয়াছিল। এবং সম্ভবতঃ উল্লিখিত ছোটগল্প সংএহের 
এই ছোট গল্পটিই তাহার শ্রেষ্ঠ রচনা । বস্তত: ইহার ভাব-বিন্যাস এবং বিশেষ 
করিয়া নায়িক। সল্মার চরিত্র চিত্রণে তিনি যে সাফল্য লাঁভ করিয়াছেন 
তাঁহ। উদ” সাহিত্যে উল্লেখষোগ্য | 

সল্ম। ও সঈদের বিবাহিত জীবনকে সম্পূর্ণ সখী করিয়| তুলে তাহাদের 
'নবজাত শিশু জমীলের আঁবিতাঁব। মিহিরুন্-নিসা তাহার ধাই নিযুক্ত হয়। 


৩৪২ উদ্“মাহিত্যের ইতিহাঁস 


তাহার সেবাধত্ব ও আদবর-আপ্যায়নে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই বেশ সন্ধষ্ট এবং 
ধাইটি সম্থাস্তবংশীয় জানিয়! তাহার প্রতি তাহার! উতয়েই বেশ সহান্ুভূতি- 
সম্পন্ন । কিন্ত শীপ্রই মিহিরুন্নিলার মধ্যে মানপিক চাঞ্চল্য লক্ষিত হয়। 
সে ষে ক্রমে ক্রমে সঈদের প্রতি বিশেষ অন্ুরক্ত হুইয়। পড়ে ইহা! শ্বামী-্ত্ী 
উভয়েই লক্ষ্য করে এবং তাহার নিকট হইতে অব্যাহতি লাভেরও চেষ্টা 
উভয়েই করে। অবশেষে অবস্থার বিপাকে সল্মা নিজেই বাঁধ্য হইয়া 
মিহিরুন্-নিলাকে তাহার স্বামীর সহিত বিবাহ দেন। প্রথমে সঈদ তাহার 
পূর্ব-স্ত্রীর প্রতি সমভাবই রক্ষা করিয়া চলিতেছিলেন, কিন্তু ক্রমে নৃতন স্ত্রীর 
সহিত অধিকতর ঘনিষ্টতাঁর স্থযোগে তাহার মনের ভাবের পরিবর্তন 
হয় এবং সল্মাকে লখনোতে তাহার মার নিকট প্রেরণ করে। তথায় 
শীঘ্রই সল্মার শ্বাশুড়ীর প্রাণত্যাগে স্বামীর বিষয়-আশয়েই সল্মার 
জীবিক। নির্বাহিত হইতে লাগিল। এইরূপে সে তাহার স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়! রহিল । | 

এখানেই গল্প একরকম শেষ হুইয়! গেলেও ভারতীয় নারীর মৃহনীয়তা 
ও স্থার্থত্যাগ্গের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে সলমার জীবন-কাহিনীকে আমাদের 
লেখিকা আরো দীর্ঘ করিয়াছেন! কয়েক বৎসর পরে মিহিরন্-নিসার 
নিঃসস্তান জীবনকে মধুর করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্তে, তাহার স্বামী সলমাম 
একমাত্র সম্বল জমীলকে ও তাঁহার হইতে ছিনাইয়া নেয়। এই মর্শীস্তিক 
ঘটনা জমীলের অনুসরণ করিয়া তাহাকে লাঁহোর যাইতে বাধা করে। 
সেখানে সে অপরিচিত ভাঁবেই তাহাঁর আদরের পুত্বলিককে দেখিবার 
স্থযোগ পায়। ইতিমধ্যে মিহিরুন-নিসাঁর অস্থখে মে-ই ভাহাঁর পরিচর্ষ। করে, 
কিন্তু অজ্ঞাতসাঁরে । শীঘ্রই সঈদ-ও অন্থস্থ হইয়া পড়ে এবং ভাক্তার যখন 
জানাইলেন যে বক্তদ্দান ছাড়। তাহার আরোগ্যলাভের আর কোন উপায় 
নাই__সলমা। স্বেচ্ছায় তাহার নিজ রক্ত দিতে স্বীকৃত হইল, কিন্ত রক্তদানের 
ফলে সে নিজেই বড় দুর্বল হইয়া পড়ে। গল্পের শেষে মৃত্যুশষ্যাঁয় তাহাকে 
তাঁহারা সকলেই জানিতে পারে এবং স্বামী পুত্রের সহসেই সলম1 তাহার 
শেষ স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করে। 

মহিল। সাহিত্যিকগণ সাধারণতঃ স্বামীকে স্ত্রীর প্রতি শেষ পর্যন্ত 
অনুরক্ত রাখিতেই চেষ্ট! করিয়াছেন, কিন্তু এখানে ইহার ব্যতিক্রম দেখ! 
যার়। তাহ! হইলেও প্রথম ত্রীর প্রতি বিশেষ অন্ুরক্ক সঈদ্দের মহান 
চরিত্রকে ক্রমপরিবর্তনশীল মনোবিঙ্সেষণ সহকারে যেমন ভাবে আমাদের 
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নিকট বর্তমান লেখিকা উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহ! বিশেষভাবে লক্ষণীয় 
তাছাড়৷ সলমার সরলতা, জীবন-মাধুর্য ও স্বার্থত্যাগ পাঠকচিত্ত মাত্রেই 
করুণরসে আপ্লুত করিয়া তুলে । বেগম ইক্রামুল্লার মতে উদ্সাহিত্যে এই 
গল্পটি মনোধিশ্লেষক কাহিনীর একটি শ্রেষ্ট নির্শন। 

ইহাদের ছাড়! আরো অনেক ছোটগল্প লেখিকাই ইম্যৎ্ তহজীব, 
হুমীযুন, আদবে-ছুনিয়া এবং নয়রঙ্গ-খয়াল্‌ প্রভৃতি সাহিত্য-পত্রিকায় তাহাদের 
সাহিতি)ক নিদর্শন রাখিয়া! গিয়াছেন ! তীহাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন 
_রাহৎ আরা বেগম, ইন্ব অৎ চুঘতাঁঈ, স্বালিহ আবিদ্‌ হুসেন, হিজাব 
ইস্মাইল এবং রশীদা জফর। এবং তাহাদের প্রত্যেকেরই পৃথকভাবে 
ছোটগল্প সংগ্রহ-ও প্রকাশিত হইয়াছে | 

প্রেমচন্দ উদ সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ছোটগল্প লেখক। (প্রমচন্দ 
উপাধিতেই প্রসিদ্ধিলাভ করিলেও তীহাঁর আমল নাম ধনপৎ বাঁয়। তিনি 
সন্বং ১৯৩৭ সাল জন্মগ্রহণ করেন। তীহার পিতা মুন্সী আজায়িব লাল 
বেনারসের নিকটবতাঁ পাগ্ডেপুরের বাসিন্দা ছিলেন। প্রথমজীবনে ধনপৎ্, 
ফারসী শিক্ষালীভ করিয়। ইংরেজী শিক্ষার উদ্দেশ্তে বেনরস কলেজিয়েট স্কুলে 
ভন্তি হন এবং তথা হইতে এন্ট্রীন্স পাশ করেন। ইতিমধ্যে তাহার পিতা- 
মাত! উভয়েই প্রাণত্যাঁগ করেন । 

১৯০১ খৃষ্টান্ম হইতেই প্রেমচন্দের সাহিত্যিক-জীবন স্চিত হয়। এবং 
জমানহ" পত্রিকায় নান প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। ১৯০৪ খৃষ্টাবে 
তাহার প্রথম হিন্দী উপন্যল “প্রেমা' প্রকাশিত হয়। আর ১৯১২ খুষ্টান্দে 
জলওঅয়ে-ইসাঁর এবং ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ছুই খণ্ডে বজারে-হুপন প্রকাশিত হয়। 
তাহার উর্ছ উপন্যাস সম্বন্ধে পূর্বেই বিস্তৃত আলো।চন। হুইয়াছে। বস্তুতঃ 
উদর ন্যায় হিন্দীতেও তিনি অনেক সার্থক উপন্যাস লিখিয়াছেন। ইহাদের 
মধ্যে সেওআ সদন, প্রেম আশ্রম, বঙ্গভূম এবং কায়াকল্প উল্লেখযোগ্য । তাছাড়! 
তাহার 'করব্লা” নামক একটি এতিহাপিক নাটকেরও উল্লেখ আছে। 

১৯১৭ থুষ্টাব্ব হইতে প্রেমচন্দ হছোটগন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন এবং 
সার্থকভাবে জীবনের শেষকাল (১৯৩৭ খুষ্টাব্ঘ) পর্যন্ত ছোটগল্পই বিশেষ 
করিয়া লিখিয়। গিয়াছেন। তাহার ৮টি ছোটগল্প সংগ্রহের উল্লেখ আছে। 
ইহাদের মধ্যে প্রেম-পচ্চীলী, প্রেম-বত্তীলী এবং প্রেম-চালীসী তাহার প্রথম 
জীবনের ছোটগল্প-সংগ্রহ। আর উআরদাৎ্, আখিরী তোহফহ, দূদ্‌ কী 


কীমৎ, খাঁব ও খয়াঁল এবং জাদে-রাঁহ শেষ জীবনের । 
২৩ 


৩৫৪ উদ্রঘনাছিত্যের ইতিহাস 


উদ” সাহিত্যে ছোটগক্পকে প্রেমচন্দই সপ্তীবিত ও সমৃদ্ধ করেন এক- 
কথায় তাহার অবদানেই উদ লাহিত্যে ছোটগন্সেক্স প্রসার এবং তাহার 
প্রবতিত ধারাই এখন পর্যস্ত উদ” ছোটগল্পে অন্ুকৃত হইতেছে । স্তাহার এই 
সার্থকতার মূল কারণ, সাধারণ গৃহস্থ ও দরিদ্র চাঁষাদের ধেনন্দিন জীবনের 
কার্ধধার বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়া সহজ, সরলভাবে প্রাণস্পর্শ লেখনীর 
সাহায্যে তিনি এই সকল বিন্যাস করিয়াছেন। ছোট্ট ঘটন1 বা নগণ্য 
কাহিনীকে অবলম্বন করিয়। সাধারণ মানবজীবনের যে সুষ্জ মন-বিশ্লেষণ 
তিনি করিয়াছেন, তাহা অপূর্ব। এখানে বিশেষ লক্ষণীয় যে তাহার মন- 
বিশ্লেষণ বাগাঁড়ম্বর দ্বারা অঙ্গুলি নির্দেশের অপেক্ষা রাঁখে না, কার্ষপরম্পরার 
অধ্য দিয়। ইহ] স্বাভাবিক ভাবেই প্রকটিত হইয়াছে । 
ইমাম কা ফয়ন্থলহ তাহার প্রথম জীবনের একটি উৎকৃষ্ট ছোটগল্প । 
একটি বিশ্বস্ত কর্মচারী লোৌতের বশব্তা হইয়া কেমন করিয়া! তাহার কর্তব্য- 
বোধ হারাইয়া ফেলে, আবার বিশ্বাসের জোরেই কারধপরাম্পরায় কি করিয়। 
তাহার হৃত-কর্তব্যবোঁধ ফিরিয়। পায়, তাহা অতি নাটকীয় ভঙ্গিতে স্থবিস্তস্ত 
কর হইয়াছে । মকর্দমায় পরাজিত হ্ইয়াও যখন বিধবা জমিদাঁর-পত্বী 
তাহার পূর্ব বিশ্বস্ত কর্মচারী শেঠ নরায়নলালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইমাম্‌ 
মে বতা দে। গাও কিম ক? তখন যে উত্তর পাওয়। গেল, তাহ। বিচার বা 
যুক্তির রায় নহে, তাহ। বিবেকের উত্তর-_-আপ. ক1। 
মানব মনেপ্ এই ষে সতত ব। বিবেকাধীন কতব্যবোধের জয়,__তাহা 
প্রেমচন্দের অন্তান্ত অনেক ছোটগল্পেই বিবৃত হইয়াছে; যেমন, দুর্গা কা 
মন্দির, জেওর ক] ডিব্বা, ইস্লাহ, অথব। ম্থিফ যুক আওআজ। 
নাঁবী-প্রেমের বিরুদ্ধ মনোবুত্তি সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে প্রেমচন্দের 
“সৌৎ্; নামক ছোটগন্সে। গোদাবরীর ব্বেচ্ছাকৃত স্বাথত্যাগই হে সতীন- 
বিদ্বেষের প্রকোপে শেষ পধস্ত নিজকে গঙ্গায় জীবন বিসর্জন করিতে বাধ্য 
করে, তাহ] সত্যই অতি করুণ ও নির্মম। স-পত্বী গোম্তীই যে ইহার জন্য 
সুখ্যতঃ দায়ী, তাহাও ঠিক বলা যায় না। পদাধিকার্ের দাবীতে সে 
তাহার ন্তাষ্য দখল হইতে কেন দুরে সরিয্া থাঁকিবে? কিন্তু গোদাবরী 
ঘুণাক্ষরেও ভাবিতে পারে নাই যে একাস্ত শান্তপ্রকতি পণ্ডিত দেও ঘ্ৎ 
তাহাদের ১৫ ব্মরের স্থশৃঙ্খল দাম্পত্য-জীবনকে অকাতরে অবহেলা 
করিয়া গোমতীকফেই গৃহ-জক্ীরূপে নিযুক্ত করিবে । স্গৃহিণীর অহঙ্কার, 
আত্মবিশ্বাসের দুর্বলতা এবং অহেতুক দিজকে হেয় মলে কমার প্রবুভিই 


ছোটগল্পের স্থচনা ও ধিকাশ ৩৫৫ 


তাহার এই পরিণামের মূল কারণ। কার্ধপরম্পরার মধ্য দিয়া নারী-চিত্তের 
অন্তর্পাহের বিশ্লেষণ একপ স্বাভাবিকভাবে প্রেমচন্দ আমাদের নিকট 
উপস্থাপিত করিয়াছেন যে, উদ সাহিত্যে তাহার তুলন হয় না। বস্ততঃ 
একটু দরদ ও ল্েহমাঁখা তুষ্টিবচনের অভাবেই গোদাবরীর প্রাণ বিন 
হইয়াছে । মাল্কন, ভূরী কাকী প্রভৃতি ছোটগল্পেও অনেকটা! এইরূপ 
করুণ চিত্রেরই সন্নিৰেশ করা হইয়াছে । | 

আইন-অমান্য আন্দোলন উপলক্ষ করিয়া প্রেমচন্দ অনেক ছোটগল্প 
লিখিয়াছেন। যেমন, আখনী তোহফহ, আশীয়। বরবাদ এবং দাঁমিল কা 
কয়দী। এমন কি হরিজন আন্দোলনকে উপলক্ষ করিয়াঁও তীহাঁর ছেটগল্প 
রহিয়াছে । কিন্ত রাজনৈতিক বা রাঁজনীতিপুষ্ট সামাজিক আন্দোলনকে 
উপলক্ষ করিয়া যে সকল ছোটগল্প লিখিয়াছেন তাহাতে তিনি ততটা 
সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই, যতট! তিনি পারিবারিক বা নিছক 
সামীজিক চবিত্র-চিত্রণে সাফল্য লাভ করিয়াছেন। ভাব-চিত্তের কত্রিম 
রূপাঁয়নই এই অপাফল্যের মূল কারণ । 

আবার, ছুঁত্মার্গ যেখানে স্বাভাবিক রূপায়ন লাভ করিয়াছে, সেই 
সকল সামাজিক চিন্রবিন্তাসে প্রেমচন্দ বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছেন। 
বস্ততঃ তাহার কফন, দূদ্‌ কী ক্বীমৎ্, অথব। নিজাৎ প্রভৃতি ছোটগল্প উদ 
সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে। 

নিজাতে ব্রাহ্মণের প্রতি “অছুৎ্ ব| ছোটজাতির ব্যবহার ও অদ্ুত্বের 
প্রতি ব্রাক্ষণের ব্যবহারের পাশাপাশি চিত্র অতি হন্দরভাঁবে সাজান হইয়াছে। 
ছুখী চমার ব্র!ঙ্গণ পণ্ডিতকে দেবতা ঝলিয়| মনে করে এবং তাহার সেবাতেই 
তাহার মুক্তি, এইব্ূপ একট। মনোবৃন্তি তাঁহার দৃঢ়বদ্ধ হইয়। গিকাছে। 
যুগযুগাস্তরের তাচ্ছিল্য বা অবহেল! তাহার এত গা-সহা। হইয়। গিয়াছে যে, 
তাহার নিজেরও থে আত্মচেতনা বা আত্মসম্মীন থাকিতে পারে, তাহাই 
যেন সে ভুলিয়। গিয়াছে । অন্যদিকে পণ্ডিতমহশয় তাহাকে কেবল নীচ ও 
ছোঁটজাঁত বলিয়াই ক্ষান্ত নহেন, তাহা যে একটা চেতনাবোধ থাকিতে 
পাবে, তাহাই তাহার খেয়াল নাই। পণ্ডিতমহাশয়ের আদেশে সে খাঁলি- 
পেটে সারাদিন কাজ করিয্াই চলিয়াছে। একটু বিশ্রাম নিতে গেলেই 
গালিগালাজ । শেষ পর্যস্ত নিদারুণ কষ্ট স্হা করিতে না পারিয়। কর্মরাস্ত 
দ্বেছেই সে প্রাণত্যাগ করে। এই "অবস্থায়ও পণ্ডিতমহাশয়ের প্রতি তাহার 
কোন আক্রোশ নাই। এইঅস্কিম অবস্থায়ও 0 বরং চিস্তিত যে তাহার 
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এই “অছ্ুৎ*-দেহ ব্রীগণ-ভূয়িকে কলুষিত করিবে, তাই সে কষ্টেম্বষ্টে তাহার 
দেহকে শকুন, গৃধিনীতে ভক্ষণ করিবার জন্য কোন নিকটবতাঁ মাঠে টানিয়। 
লইয়া প্রেল। ইহাই তাহার সার! জীবনের সেবা, ভক্তি ও বিশ্বাসের পরম- 
পুরস্কার ( ইহী উপ্কী তমাম জিন্দগী কী ভক্তি, খিদমৎ অওর ইতিক্াঁদ কা 
ঈনাম থা )। 

ওপন্যাঁসিক প্রেমচন্দের আলোচনা কালেই তাহার প্রকাঁশভঙ্গি সম্বন্ধে 
কিছু আঁলোঁচন। করিয়াছি। ছোঁটগল্পই হউক, কি উপন্তামই হউক তাহার 
কাহিনী-অংশ সকল সময়েই বর্ণনামূলক,_-ইহাতে তথা-আলোচনাঁর কোন 
স্বযোৌগ নাই । তবে যেকোন তথ্য নিবেশিত হয় নাই তাহা নহে । তাহার 
সাহিত্যে তথ্যের বিশ্লেষণ যথেষ্ট আছে, কিন্তু তাহ। গ্রচেষ্টাসাপেক্ষ নহে। 
ঘটনাগ্রবাহের অগ্রগতির মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই এইসকল আপন। হইতেই 
প্রকাশিত হইয়াছে । সেইজন্যই তাহার সাহিত্যের এত আদর । তাছাঁড়! 
তাহার বর্ণনীও খুবই স্বাভাবিক-মনে হয় যেন সামনাসামনি আলাপ 
করিয়া যাইতেছেন | প্রত্যেকটি বর্ণনাই যেন চাক্ষুষ ও তাই প্রাণবেগের 
আবেগে মৃত । 

যেমন ভাবের স্বাভীবকত', তেমনি ভাষার সরসত। ও সরলতাই 
প্রেমচন্দ-সাহিতোর প্রধান উতৎ্কষ। সাধারণ বোলচাল হইলেও তাহার 
সাহিত্যে যেমন (সংস্কৃত হইভে আগত ) অনেক শুদ্ধ হিন্দী শব্দ আঁছে, 
তেমনি অনেক (উদর সংস্কৃত-রূপ তথ। ) আরবী-ফারসী শব্দও রহিয়াছে । 
উদ্ু-ভাঁবীদের নিকট এই সকল শুদ্ধ হিন্দী শব্দ অনেক সময় স্বাভাবিক মনে 
হয় না) আবার সাধারণ হিন্ৃত্তানী ভাষাভাষী পাঠক এইসকল পাণ্ডিত্য পূণ 
আরবী-ফারপী শব্দ পছন্দ করেন না। কিন্ত প্রেমচন্দ উভয় শব্েরই এরূপ 
হ্থনংঘত ব্যবহার কণিয়াছেন বে, তাহাতে কাহারে! নিকট এইসকল বিসদৃশ 
লাগে নাই। সেই স্বসঙ্গত লেখনীর জোরেই তিনি বলিতে পারিয়া ছিলেন, 
হাথ চোগেঙ্জে মেরে গবর ও মুসলমান ছুনে]। 
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অর্থাৎ, হিন্দু-মুসলমান উভয়েই আমার লেখনীর আঙ্াদ লাভ করিবে। 
আরো লক্ষণীয় ষে তাহার সাহিত্যে বিশেষ করিয়া সাধারণ মধ্যবিত্ত হিন্দু 
সমাজ ও পারিবারিক জীবনই অতি সুক্ষ পর্যালোচনা ও অনুভূতি সহকারে 
ব্যক্ত হইয়াছে । তাহা হইলেও তাহার অনুভূতির গভীরতা এবং প্রকাশ- 
ভঙ্গির আন্তরিকতাই সর্বশ্রেণীর লোককে তাহার সাহিত্যের পাঠকান্তভূক্তি 
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করিতে সমর্থ হইয়।ছে। তাছাড়া তাহার শেষজীবনের সাহিত্যসমূহ এত 
কাবা-রে সিক্ত যে কোন সাহিত্য-রমিকই তাহার আম্বাদ ন। করিয়া 
থাকিতে পারে না । 

শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক মাত্রেই তাহার অন্কুগামীর অপেক্ষ। রাখে । এখানেও 
তাঁহার ব্যতিক্রম হয় নাই। ইহাদের মধো সর্বপ্রথম উল্লেখষোগ্য হইলেন 
স্থদর্শন। পণ্ডিত বদরীনাথ স্থূদর্শন পঞ্জাবের অধিবাঁদী। ছোটগল্প লিখিয়াই 
প্রসিদ্দিলাঁভ করিলেও তাহার কয়েকটি প্রবন্ধ ও অন্থবাদ-সাহিত্যেরও উল্লেখ 
আঁছে। মুহববৎ কা ইন্তিকাম্‌ লিখিয়। তিনি পঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট হইতে ৫০০২ 
টকা পুরস্কার পাইয়াছিলেন। উহা প্রথমে হিন্দীতে বচিত হয় এবং পরে 
উদ্বৃতে অন্ক্বাদ করা হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষের অন্বাদ করিয়। তিনি. 
ইহার নামকরণ করেন জহরেল! আবে-হয়াৎ। এবং তাহার কয়েকটি 
প্রবন্ধের অন্ুবাদ-সংগ্রহ তহজীব কে তাঁজিয়ানে নামে প্রকাশিত হয়। 
তাহার বেগুনাহ মুজবরিম্-ও বাউল ও ফারসী হইতে অনূদিত প্রবন্ধ- 
সংগ্রহ মাত্র । 

সদ বহার ফুল" স্দর্শনের ১৬ বৎসর বয়সে লিখিত ছোটগল্পের 
সংগ্রহ । ইনাতে তিনি প্রেমচন্দকেই অনেকটা অন্তকরণ করিয়াছেন। 
তাঁহ। হইলেও তীহাঁর প্রথম জীবনের লেখ। হিপাবে অন্যান্য অনেক প্রেমচন্দ- 
অন্রগাঁমীদের তুলনায় প্রশংসনীয় বলা যাইতে পারে। তাঁহার পরবর্তী 
ছোটগন্প-সংগ্রহ “বহারিস্ত1ন্ এবং 'বঙ্গাঁল্‌ বেটা” তুলনায় আঁরে। উত্কর্ষ লাভ 
করিমাছে। এইসব গন্সে তিনি যেন অনেকটা সংক্কারকরূপেই প্রতিভামিত 
হইয়াছেন । তাঁই উপদেশপুণ কাঁভিনী সাহিত্য-রস পর্যায়ে উন্নীত হয় নাই। 
তাহাঁর শেষজীবনের গল্প-সংগ্রহ পোৌঁল-নিগার-এ কতকটা সাম্যবাদ প্রকাঁশের 
প্রচেষ্টা রহিয়াছে বলিয়া! মনে হয়। ইহার কয়েকটি গল্পেই ( যথা, এজদূর, 
সরউঅত্ কা নিশা অথব। ত্বজে-আমল ) অত্যাচারিতদদর তাহাদের 
উৎগীড়নকাবীদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত কর হইয়াছে । কিন্তু এই উত্তেজন! 
নিছক শব্দের বাঁগাড়ম্বর নহে__আখ্যানভাঁগের একটি স্বিস্তস্ত অগ্রগতি এবং 
বর্ণনূভঙ্গির মধ্যেও বেশ সহৃদয়তা ও সরসতার আমেজ রহিয়াছে । 

প্রেমচন্দের পরবতী অন্ুকাঁরীদের মধ্যে আহুমদ নসীম কাঁসমী এবং 
আলী আব্বাঁস হুসেনী ক তকট] প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন । তীহার! উভয়েই 
প্রেমচন্দের অন্ুকারী হইলেও তাহাদের বৈশিষ্টাও যথেষ্ট আছে । উভয়েই 
গ্রাম্জীবনের পারিবারিক ঘটনাসমৃহই বিবৃত করিয়াছেন। তাহ! হইলেও 
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কাসমী বর্ণন। করিয়াছেন, তাহাদের অজ্ঞতা, ছুঃখছুর্দশা, অসহায় অবস্থা এবং 
সঙ্গে সঙ্গে এই অবস্থার সুযোগ নিয়! ধনীদের স্বার্থসাধন ৷ তাহার কাহিনী 
হইয়াছে প্রেমচন্দ হইতে আঁরেো। করুণ, এবং সেই জন্য ইহাঁর মধ্যে হাশ্তরসের 
উত্তাবনারই স্থযোগ নাই। তাছাড়া আমরা দেখিতে পাই যে এই যুগের 
প্রায় সাহিত্যিকই যুক্তপ্রদেশ, তথ। দিলী, আগ্র।, এলাহাঁবাদ প্রভৃতি স্থানের 
পারিপাথ্িক ছবিই চিত্রিত করিয়াছেন, কিন্তু কাসমীর কাহিনী-প্রচ্ছদপটে 
রহিয়াছে পঞ্জাবের গ্রাম্জীবন এবং পঞ্জাবীদের চরিত্র-চিত্রণই তথায় সীর্থক- 
ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে । তাহার চৌপাল নামক ছোটগল্প-সংগ্রহের 
প্রত্যিকটি গল্পই এই কয়েকটি বৈশিষ্ট্যে উদ্ভামিত। 

আলী আব্বাস হুসেনীর তিনটি ছোটগল্প-নংগ্রহের উল্লেখ আছে--আই. 
সি. এদ. (ও এন্যান্ত ছোটগল্প ), বাসীফুল্‌ এবং কুছ. ইলী নহী" হৈ। তাঁর 
ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য সহজ ও স্বাভাবিকভাবে ছোট ছোট বাক্যের মীঁধামে 
গভীর ভাবের সরবরাহ। তিনিও গ্রাঁম্যজীবনই বাক্ত করিষাছেন, কিন্ত 
ইহার মধো রহিয়াছে তাহাদের চরিব্রের বিভিন্ন ব্ূপ। বাহক ভাবে অসভ্য 
বা অভদ্র হইলেও তাহাদের মধোও যে নানা মানবোচিত গুণের সমাবেশ 
রহিয়াছে তাহা উজ্জ্রলভাবে প্রকাশিত হইয়াছে । আঁবাঁর, পরস্পরের প্রতি 
ভালবাস। ও সঙ্গে সঙ্গে একের প্রতি অন্যের ঈর্ষা, দ্বেষ প্রভৃতি গুণে-দোষে 
জড়িত হইলেও শহরবাপীদের ন্যায় বাহা ভন্্রতার ছোঁয়াচ তাহাদের নাই। 
এই সকল বিভিন্ন চবিত্র-চিত্রণে তিনি অনেকটা সাঁফল্যলাভ করিয়াছেন 
নিশ্চয়ই । আর এই সকল বিভিন্ন রূপ পরিবেশনে তিনি আমাদের যথেষ্ট 
হাঁসির খোরাঁকও যোগান দিতে পারিয়াছেন । 

উপন্যাসের হ্যায় উদু-ছোটগল্পেও বিশ্ব-আধুনিকতাঁর ছাপ পড়িয়াছে। 
এই সকল ছোটগঞ্পে আখ্যানভাগ হইতে চবিত্র-চিত্রণেই বিশেষ নজর। 
এই চরিত্র-চিত্রণ উপন্যাসের চরিত্র-চিত্রণ নহে । এখানে মনের একটি বিশিষ্ট 
অবস্থাকেই সাধারণতঃ বূপায়িত কর! হয়। এই আধুনিকত।-বি শিষ্ট উদ্ব 
ছোঁটগল্পকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে: প্রথন্্, প্রেমচন্দ 
ও তাহার অঙ্গকারিগণ। তাহাদের ছোটগল্লে ষে চরিত্র-চিন্তরণ রহিয়াছে 
তাহা কাহিনীর উপর নির্ভরশীল, অর্থাৎ কাহিনীকে লক্ষ্য করিয়া চরিত্র" 
চিত্রণ অগ্রসর হইয়াছে । কিন্তু এই চরিত্র-চিত্রণে কোন বেশিষ্ট্যের ছাঁপ 
নাই। আহমদ মদীম, আলী আব্বাস, হুসেনী অথবা আবিদ আলা 
প্রেষচন্দকেই অনুসরণ করিলেও তাহাদের চরিত্র-চিত্রণে একট! বৈশিষ্ট্যের 


ছোটগল্পের সুচনা! ও বিকাশ ৩৫৯ 


ছাঁপ লক্ষিত হয়,__অর্থাৎ প্রত্যেকটি চবিত্র ভিন্ন রূপে আমাদের নিকট দেখা 
দিঘ্নাছে। আবার, তাহাদের পরবর্তী ছোটগল্প লেখকদের কাহিনীর দিকে 
বিশেষ খেয়াল নাই, চরিত্র-চিন্রণ বা কোন একটি মনের অবস্থাকে বূপায়িত 
করাই যেন তাহাদের গল্পের মূল উদ্দেশ্তা। তাঁছাঁড়া এইসব লেখকদের মধ্যে 
একট! বিদ্রোহের স্বর আপন হইতেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। সকল মানুষেরই 
বাঁচিয়। থাকিবাঁর একটা ন্যাঁধ্য অধিকার রহিয়াছে এই মূল নীতিকে 
প্রতিঠিত করিবার জন্যই তীহাঁরা এই বিদ্রোহের সুর তাহাদের লেখনীতে 
ঝঙ্কত করিয়াছেন । উহাদের মধ্যে অন্যতম হইলেন-__রশীদা জফর, আলী 
সর্দার জাঁফরী, আহমদ আলী এবং হয়াতুল্প।-অনন্বাষী | 

রশীদা জফরের আউরৎ অওর ছুসরে অফসাঁনে নামক ছোটগল্প-সংগ্রহে 
যে সকল ভাঁবধাঁর! লক্ষিত হয় তাহার প্রত্যেকটিতেই বিদ্রোহের স্থরই 
ঝঙ্কত হইতেছে । বরশীদাও পূর্ব-স্থরীদের ন্যায় সমাজের ছুশরতি, গরীবের 
ছুঃখছুর্দশ] প্রভৃতিই বিবৃত করিয়াছেন, কিন্তু তাহার মুল বক্তব্য হইল 
কেন উৎপীড়িতেরা নিবিবাতে অত্যাচারীদের অত্যাচাঁর সহ্য করিয়। যাইবে ? 
গরীব ও ধনীদের মধো যে সামাজিক বৈষম্য তাহাঁর মূল উচ্ছেদে করিয়া 
দিতে হইবে! অদৃষ্টের দোঁহাঁই, ধর্মে মান্চষের প্রতেদ বা দ্বীপুরুষের সামাজিক 
বিভেদের মূলে ষে প্রতিষ্ঠাবান পুরুষদের স্থার্থপিদ্ধিই লুকায়িত রহিয়াছে, 
তাহাই প্রমাণের এখানে প্রচেষ্টা । 

আলী সর্দার জাঁফরীর চিন্তাধার। আরে বিব্রোহাত্মক | বর্ণ-বৈষম্য বা 
সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে তিনি আরো কঠোর হস্তে লেখনী ধারণ 
করিয়াছেন। তাঁহার যন্ঞজিল নীমক ছোঁটগল্প-সংগ্রহের প্রত্যেকটি গল্পই 
এইক্প ভাবধাঁরাঁয় পরিপূর্ণ । সীপাহী কী মৌত্-এ যে চিত্র প্রদখিত 
হইয়াছে তাহ। কতকটা বাড়াবাড়ি হইলেও কার্ধপরম্পরাঁর ভিতর দিয়! 
তাহার বক্তব্যে তিনি সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারিয়াঁছেন বলিয়াই মনে হয়। 
জনাকীর্ণ হাসপাতালে ইউবোপীয় মৈনিকের স্থান-অকুলানের স্থবিধার্থে ইচ্ছ। 
করিয়াই একজন ভারতীয় সৈনিককে অতিরিক্ত মীত্রায় ওঁষধধ সেবন করান 
হইয়াছে, যদিও সে তাহার প্রভৃ-শাঁসনকর্তার স্বার্থের জন্যই বহু দূরদেশে গিয়া 
নিজকে জাত্সবলি দিতে কুষ্ঠিত হয় নাই। অধিকস্ধ ইউরোপীয় সৈনিকটি 
হইতে ভারত-টনিকটিরই প্রাণে বাচিবার আঁশ। ছিল বেশী _তাহা হইলেও 
অধীনস্থ প্রজাকেই যে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে । ইহাই যে বলশালী 
শাঁদনকর্তার বিধান ও প্রভৃভক্ত সৈম্তের পুরস্কার! এইরূপভাৰে তাহার 


৩৬০ উদ্বসাহিত্যের ইতিহাস 


অন্যান্ত গল্পেও কঠোরভাবে বিদ্রোহাত্মক চিত্রের পরিবেশ করা হইয়াছে । 
পাপ অথব। “আদমজাদে' আমরা দেখিতে পাই ষে পুরুষের হস্তে ন্যস্ত 
সামাজিক শাসনের ফলে একটু ছুর্বলতাঁর জন্য মেয়ের] কঠোর শাস্তি 
পাইয়া থাকে কিন্ত তাহা হইতে অনেক বেশী অন্যায় করিয়াও পুরুষের] 
সহজভাবেই মমাঁজে আধিপত্য করিতেছে । 

হয়াতুল।-আন স্বারীও এইরূপ বিদ্রোহের কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। 
কিন্তু কৌতুকের আমেজ বারা এই সকল ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়াঃভীহার ছোটগল্প 
এতট! তিক্ত হয় নাই । তাহার মুন্বীবৎ নাগক ছোঁটগল্প-সংগ্রহে যে সকল 
গল্প রহিয়াছে, তাঁহার মধ্য হইতে কমজোর পৌদা-য় দেখিতে পাই ষে 
এখানেও পাপ? বা 'আদমজাঁদ”-এব স্তাঁয় সমাঁজ-অধিকাঁরের ফলে পুরুষেরাই 
(ময়েদের অত্যাচার করিয়া আসিতেছে, তবে এখানে স্বর বিদ্রোহাত্মক 
হইয়াঁও হাঁম্তাকৌতুকের মধ্য দিয়। অনেকটা করুণরসে সিক্ত । মেফেদের 
অসহায় অবস্থা কি স্থন্দরভাঁবে ব্যক্ত হইতেছে_ধখন গরীব গ্রামবাসী 
বলিতেছে, কিনী ক! নাম কিযে? লেতে হো -_আঁপনী কিসমৎ কো কহো1। 
অথাৎ, কারো নাম বলে আর কি লাঁভ, আপন অদৃষ্টই দাঁয়া। 

ছুলারীর পিতা ঠিক একই স্থরে বলিতেছে, বশীর মিয়া] কা তো কুছ 
নভী” গিয়া_ইস্‌ কম্বখ. কী জিন্দগী খরার কর দী। অর্থাৎ, বশীর মিএার 
আর কি ক্ষতি হলো, কিন্তু এই ভত্তভাঁগার জীবন ষে একেবারে বিনষ্ট 
হইয়া গেল! 

খেগ়্ীলের বশে বশীর নিরীহ, নিরপরাধ ছুলাবীকে গ্রেমজালে জাডিত 
করিয়া ভাহার যে সর্বনাশ করিল-_এই ছৃঃখপূরণ কাহিশীই অভি স্বন্দরভাবে 
কমজোর পৌদায় ব্যক্ত হইয়াছে । 

এই গল্প-সংগ্রহে ঢাঈ সের আটা ঝাঝাল হাস্-রসের মাধামে বেশ 
একটি বাস্তব চিত্র। বাড়ীর গৃশ্ণী তাহার আড়াই সের আট! নষ্ট হইয়। 
গিয়াছে বলিয়া ফেলিয়! দিয়াছেন । ইহ] বাঁড়ীর দাঁসীকে দিয়। দেওয়া তয়। 
সে ইহা খাইবার অন্ুপযুক্ত মনে করিয়া! এক ফকীরকে “বলা ইয়া দেয়। 
ফকরও ইহ] রাস্তায় ফেলিয়া দেয়। কিন্তু একজন কর্মচ্যুত মজুর পরম 
আনন্দে ইহা কুড়াইয়। নিয়! সমারোহের সহিত অতিভোঁজরূপে গ্রহণ 
করে। এখানে মজছুর জীবনের অসহাঁর অনস্থা অতি সহদয়তাঁর সহিত 
ব্যক্ত হইয়াছে। 

এই যুগে আধুনিকতার পরিপোষক ছোটগল্পে যেমন সমাঁজ-চিঙ্জের 


ছোটগল্পের সুচন। ও বিকাশ ৩৬১ 


চিত্রণ রহিয়াছে, তেমনি মনস্তত্ব বিপ্লেষক নান! ছোটগল্পও তাহারই আঙ্গিক 
প্রেমকাহিনীর চিত্রও যথেষ্ট লক্ষিত হয়। প্রেমপূর্ণ কাহিনী বা আবেগময় 
কামনা-লাঁলপার চরিত্র-চিত্রণে যাহারা কতকট। প্রপিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, 
তাভাদেব মধ্যে উল্লেখষোগ্য হইলেন- মহম্মদ অমলাঁম এবং আবিদ আলী। 
কিন্তু বেগম ইক্রামুল্পীর মতে চিন্তাধারার মৌলিকতা? ভাব ও ভাবার স্থসামগস 
চিত্রণ ব1 অন্তরের গভীর অন্ুস্ভৃতি দ্বারা লেখনীকে সুসংযত করিতে পারেন 
নাই বলিয়। তীশ্তারা কেহই পূর্ববর্তী ছোটগল্প লেখকদের সমকক্ষ নহেন। 

মুখাতঃ মনস্তত্ব বিশ্লেষক ছোটগল্প লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
হইলেন-_খাজা আব্দল ঘফফাঁর, নিয়াজ ফতেহপুরী, হাফিজ জাঁলন্ধরা 
এবং হিজাব ইস্মাঈল । ইহাদের মধ্যে বিশেষ করিয়া প্রপিদ্ধিলাঁভ করিরাছেন 
নিয়াজ ফতেভপৃরী এবং আপুনা ইমতিয়াজ আলী তাজ সাঁহেবা নামধারী 
তিজাঁব ইস্মাঈল। ইউ্পন্যাঁসিক ব1 রস-সাঁহিত্যকাঁর হিসাবে পূর্বেও উহাদের 
উল্লেথ করা হইয়াছে । ছোটগন্নকার হিসাবেও তাভারা প্রসিদ্ধিলাত করিয়া 
একদিকে মৃতনত্বের সন্ধান দিতে পারিলেও আধুনিক খাটি ছোটগল্প লেখকদের 
সমপর্ষায়ে তীহাঁর। পৌছিতে পাবেন নাই । 

কবি হিসাবে জালন্ধরী সাহেবের আলোচনা আমরা ইতিপর্বেও 
করিঘ্বাছি। ছোটগল্প হিসাবে তাহার আফপানা দর ফসানা, হোঁশিয়ার 
দেওআঁন। এবং খুদ-কুশী কতকটা প্রণিঞ্চিলাভ কবিয়াছে। আধ।-পাগল 
চারত্রের মন বিশ্লেষণে গোশিয়াব-দেওয়ানায় তিনি অনেকটা সফলতা অজন 
করিয়াছেন বলিতে হইবে । 

ওপন্যাদিক ঘকফ ফারের আঁলোচন। আমপ! পূর্বেই কদিয়ীছি। তাভার 
ছোটগল্প-সংগ্রভ “তীন পয়সে কী ছোকরী” উল্লেখযোগ্য । এই সংগ্রহে 
ডিপুটা স্বাহেব কা কুত্বা-ই বোধ হয় শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প । ইহাতে এক অত্যাচারা 
দারোগার মানসিক পরিণতনের রূপটি বেশ হাশ্তরলের মাধ্যমে চিত্রিত 
হইয়াছে । সে গ্রামের মকলকেই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে। যি কোন কুকুর 
তাহার পেছনে পাঁয়, তাতা হইলে তে! আর কোন কথাই নাই । ইহার 
প্রতি মে অতি রূঢ় ব্যবহাঁর করিতে ইতস্তত; করে না। কিন্তু ক্রন্দনরত 
বেচার। কুকুরটি সন্বন্ধেই যখন কোন গ্রামবাঁপী জানায় যে ইহা ডিপুটি 
সাহেবেরও হইতে পাঁরে। তখনই দাঁরোগার মনের পরিবর্তন দৃষ্ট হয়। 
মুহূর্তেই সেই কুকুর তাহার নিকট শীস্তশিষ্ট ভদ্র কৃকুররূপে পরিবর্তন লাভ 
করে এবং ইহাকে মে সপশ্মীনে ডিপুটি সাঁহেবের বাঁড়ীতে পৌছাইয়। দেয়। 


টি উচসাহিত্যের ইতিহাস 


মনস্তত্ব বিশ্রেষণকাঁরী উপন্যান বা! ছোটগল্প রচনায় নিয়াজ ফতেহপূরীই 
বোধ হয় উদ” সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । তবে উপন্তান ব। ছোটগল্প _যে আখ্যাই 
দেওয়া যাঁউক না কেন, তাহার তথাকথিত উপন্তান বা ছোটগল্পের মধ্যে 
কোন সুলংবদ্ধ কাহিনী নাই। তথায় বিষয়বস্ততে যে ভাষার ধার তিনি 
প্রবন্তিত করিয়াছেন, তাহা অভিনব । নিগারিস্তীন নামক ছোটগল্প-সংগ্রহে 
একমাত্র সতী নামক গল্পটিতেই একটি স্থনিদিষ্ট কাহিনী বিদ্যমান রহিয়াছে 
দেগিতে পাওয়া যাঁয়। অন্তান্ তথাকথিত ছোটগল্প তথা এক মুপব্বির, 
এক শব কী কীমৎ মুহববৎ কী দেবী 'অথবা! অপনে চন্দ সে প্রভৃতি যেন 
গল্পের ভাষাঁয় একটি মনন্তাত্বিক ভাবের স্থসংবদ্ধ প্রকাশ । রূহ কী ফরীব, 
কারিয়ানে ছোটগল্পের আভামে তিনি প্রেম ও সত্যের সম্বন্ধ স্থিবীকৃত 
করিয়াছেন। ক্র্বান্গাহে-হুসন্-এ সৌন্দর্-গবিত ও অহঙ্কারদীপ্ত নারী 
কেমন করিয়া সাধারণ মানগষের উপর প্রভূত্ব বিস্তার করে, তাহার একটি 
মনন্তত্বসূলক আলোচনা । কুপিড অওর সঈকী-র কাহিনীভাগ গ্রীনদেশীয় 
রূপকথার অবলম্বনে লিখিত হইলেও নিয়াঁজ ইহাকে আরো সম্প্রসারণ করিয়। 
মনোমুগ্ধকর মনস্তাত্বিক আলোচনায় পর্ষবশিত করিয়াঁছেন। 

হিজাব ইম্তিয়াজ আলী তাঁজ একজন গ্রসিদ্ধ ছোটগল্প লেখিক1। 
সরস, স্থুললিত ভাষায় কাঁবা-ছন্দে আধাসতা, আধামিথা। ব| বাস্তব ও 
কল্পনার বং মিশাইয়া অনেক ছোটগল্পই তিনি আমাদের উপহার দিয়াছেন । 
তাহার প্রায় গল্লেই “রহী'-র জীবন কাহিনীর নানা ঘটনা পৃথক পৃথক চিত্রে 
রূপায়িত হইয়াছে । এই বূহীকে লেখিকার নিজ জীবন-আলেক্ষ্য বলিয়াও 
কেহ কেভ মনে করেন। বস্ততঃ: তাহার প্রথম ছোটগল্প-সংগ্রহ “মেরী 
না তমাম মুহব্বৎ অওর ছূদরে অফসানে-তে ব্ূহীর প্রেমকাহিনী সংলীপই 
রূপলাঁভ করিয়াছে । তাহার পরবর্তা ছোটগল্প-সংগ্রহ “কাউন্ট ইলিয়াপ” 
এবং লাশ অওর ছুনরে অফমানে-তে আধা-রোমাঞ্চকর এবং আধা-কল্পনাত্মক 
কাহিনীর সমাবেশ। এখানেও প্রায় গল্পেই ব্ুহীর জীবনের ঘটনাসমুহই 
বিবৃত হুইয়াছে। স্থানে স্থানে অনেক আজগুবি ঘটনার বর্ণনা থাঁকিলেও 
ঘটনার স্ুক্ষ্রবিহ্যাঁস এবং বর্ণনায় আস্তরিকতার মাধূর্ষের জগ্ত এই আজগুবি 
ঘটনাসমৃহও অনেক সময় বাস্তব বলিয়াই অন্থভূত হয়। 

জন গোরখপূরী-র অধিকাংশ ছোটগল্পই ইংরেজী সাহিত্যের অনুবাদ 
মাত্র। ধার কর! হুইলেও বর্ণনার ভঙ্গি ও নিজন্ব চিন্তাধারার মাধুে অনেক 
সময় এইগুলিও খাঁটি ছোটগল্প বলিয়! স্বীকৃত হয়। তাহা হইলেও এই 


ছোটগল্পের হচনা ও বিকাশ ৩৬৩ 


ইংরেজী সাহিত্োর প্রভাবেই মাহিত্য আলোচনাঁমূলক অনেক প্রবন্ধ তিনি 
লিখিতে সক্ষম হইয়াছেন । বস্তত: তাহার “আদব অওর জিন্গগী অওর 
তন্কীদী হাশিক়ে সাহিত্য-আলোচনার একটি প্রপিদ্ধ গ্রন্থ হিসাবে 
উদব-সাহিতো স্থাকিত্ব লাভ করিবে । কবি হিপাবেও মঙ্গনৃ-র প্রপিদ্ধি 
আছে। 

নবীন উদ ছোটগল্প লেখকদের মধ্যে কিশ্শন্‌ চন্দর এবং ইম্মৎ চুঘ- 
তাই বিশেষ উল্লেখষোগ্য । ইহাদের ছাড়া আরো কয়েকজনের নাম উল্লেখ 
করা যাইতে পাঁরে--জলীল র্লিদ্‌ওআয়ী, আজম্‌ কুরীবী, আখতর, সাঁদৎ 
হুদন মিন্ট,, কৌপসর চান্দপূরী, নশীম অন্হোনবী, বাকর মালিক রিজবানী, 
হামিদ আলী খাঁন, ফজল হুসন, কুরেইসী, বাঁজেন্দর নাথ বেদী এবং উপেন্দর 
নাথ অশক। 

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে ষে অওধ.পঞ্চ-এর ব্যঙ্গ-চিত্রাির মাঁধ্যমই 
উদ্ুসাহিত্যে আধুনিক উপন্যাস ও ছোটগল্পের স্থষ্টি হয়। এইসপে বা্গ- 
চিত্রাদিও ক্রমশ: পরিপূর্ণত৷ লাঁত করে। ছোটগল্প ও উপন্যাস যেন 
সমাজ-চরিত্রকে উন্নত করিতে পারে, তেমনি ব্যঙ্চচিত্রও সমীজ-জীবনের 
অনেক কুপ্রথাকে দূরীভূত করাঁর ক্ষমত। রাখে । অওধ -পঞ্চের সময়কার 
কোন ব্যঙ্গচিত্রই চরিআবূপায়নে উন্নীত হয় মীই। সৈয়দ ইম্তিয়াজ আলী 
তাজ-ই বোধ হয় সর্বপ্রথম তাহার চচ। চকৃকন্-এর মাধ্যমে বাঙ্চচিত্রকে 
চরিজ্বে বূপায়নে সফলকাম হন। তাহার অনেক ব্যঙ্গচিত্রেই একটা 
কাহিনীর সঙ্গে চরিত্রের পরিপুষ্টিও লক্ষিত হয়। এবং তাহার অনুকরণে 
মহম্মদ অসলম, মুল্লা রুমূজী এবং আজীম বেগ ব্ঙ্গচিত্রকে চরিত্রে বূপাঁয়নে 
সহায়তা করিয়াছেন। 

ব্ঙ্চচরিত্র রূপায়নে শৌকৎ থাঁনবী-র স্থদেশী রেল-ই উদ সাঁহিত্যে 
সব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়। ১৯৩৭ খুষ্টাব্দের নৈরঙ্গে-খেয়ালের বিশেষ সংখ্যায় 
ইহা সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। ইহা এতই প্রমিদ্ধিলাভ করে যে অন্যান্য 
ভারতীয় ভাঁষা এবং ইংরাঁজীতেও ইহ। অনূর্দিত হয়। কংগ্রেস সতা। ফেরৎ 
, কোন কংগ্রেসসেবী ষ্টেশনে আিয়। শুনিতে পায় যে ইতিমধ্যে “স্বরাজ” লাভ 
হইয়া ?গয়াছে। কানপুর অভিমুখী কংগ্রেস-সেবকটি শ্বরাঁজলাভের ফলে 
ষ্রেশনে নান] বিপ্ধয় ও বিশৃঙ্খলাই দেখিতে পায়। অবশেষে গাঁড়ী কাঁনপুর 
রওয়ান। হইলে সংঘর্ষ ঘটিয়! নিক্রো খিত ব্যক্তিটি বুঝিতে পাঁরে যে কাঁছিনীটি 
সবপ্রমাত্র। নান। ব্যঙ্গ ও কৌতুকের মাধ্যমে লেখক দেখাইতে চেষ্টা 


৩৬৪ উচ্ছপাহিত্যের ইতিহাঁ 


করিয়াছেন যে অম্ুপযুক্তের হাতে যদি আশাতিরিক্ত ফলও লাভ হয়, তাহ 
হইলেও সে তাঁহ। সার্থকভাঁবে কাজে লাগাইতে পারিবে না। 

শৌকৎ কাব্য-সাঁধনাও করিয়াছেন। এবং ঘজল ব| গীতি-কবিতাঁর 
সংগ্রহরূপে তাহার গহরে-স্তান নামক একটি কাব্যগ্রন্থও প্রকাশিত হইয়শছে। 
তাঁহ1 হইলেও উহার খ্যাঁতি ভাস্রসাসম্মক ছোটগল্পেই। ইতিমধ্যে তাহার 
চাঁরিটি গল্পসংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে । ইহাদের নাম যথাঁক্রমে- মৌজে- 
তবস্হ্থম্, বহরে-তবসূ্থম্‌, সীলাবে-তবস্স্থম্‌ এবং ত্বফানে-তবস্ম্থম । শশশ 
মহল নামে তাহার একটি চিত্ত।মূলক সাহিত্য গ্রস্থেরও উল্লেখ আছে। 

থানবীর পরবর্তী ব্যঙ্গ-চিত্র ও হাস্তকৌতুকপূর্ণ ছোটগল্প লেখকদের 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন--পতরাঁস্‌, ফরহৎ উল্ল। বেগ, রশীদ আহমদ সিদ্দিক্কী 
এবং কনহিয়া লাল কপূর। পতরাঁসের ব্যঙ্গ-রসাত্মক গল্পসমূহের একত্রে 
নামকরণ হইয়াছে মজামিনে-পতরল । এবং ইহাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসাদ্ধ- 
লাত করিয়াছে লাহে!র ক জুঘ রা ফিয়।। 

আধুনিক যুগের মির্জা ফরহৎ উল্ল। বেগ-ই খাঁটি কৌতৃকপ্রিয় লেখক। 
নজীর আহমদ এবং নাম্বির ফিরাকের অনুকরণে সুন্দর স্থুন্দর শব্দচয়ণ ও চটুল 
বাঁক্যাংশের দ্বার। তিনি বিষয়বস্তরকে উপভোগা করিয়া তুলিয়াছেন। বিষয়- 
বস্ততে ব্যঙ্গার্থ বিশেষ কিছুই দৃষ্ট হয় না। তীহাপ চরিত্র-চিত্রণ ছোটগল্পাকারে 
রচিত হইলেও তাহাকে রশীত্মক আলোচনার মাধ্যমেই বিষষবস্তকে উপভোগ্য 
করিতে সচেষ্ট দেখ। বায়। তাহার রসাম্মক প্রবন্ধ ও ছোটগল্পসমূহ কয়েক 
খণ্ডে বিভক্ত হুইয়া মজামিনে-ফর হতুর্ন। নামে প্রপিদ্ধিলাঁভ করিয়াছে। তাহার 
বসাত্সক ছোটগল্পের মধ্যে মৌলবী স্বাহেব কী বীবী, মিয়া বীবী কী লড়াঈ 
এবং হকীম শ্বাথ্ব প্রভৃতি বেশ উপাদেয় । 

বশীর আহমদ সিদ্দ'ককী আলিগড় বিশ্ববিদ্ভালয়ের একজন অব্যাঁপক। 
তাই তীহাঁর লেখনীতে যেমন কঠিন আরবী-ফাঁরসী শবের ব্যবহার, তেমনি 
বিষয়বন্ শ্নেধাত্রক হইয়াও অতি পাপ্ডিত্যপূর্। তাহার বিষয়বস্তও 
প্রায় সময়েই প্রবন্ধীকারে লিখিত। এখন্বান্, আখ্যায় তীাশার রসাত্মক 
আলোচনা সমূহ গঞ্হায়ে-গরানমায়হ নামক সংগ্রহরূপে ১৯৪২ খুষ্টান্ে 
প্রকাশিত হয়। 

মু রুমুজীর লেখনী যেমন হাঁস্যসমুজ্জল, তেমনি আবার ব্যঙ্গার্থক ও 
গভীর ইঙ্গিতপূর্ণ। যেমন তাহার রসাত্ক আলোচনায় সহজ, সরল শব্দ ও 
বাক্যাদির সমাবেশ হইয়াছে, তেমনি আবার ইঙ্জিতপূর্ণ ছ্যর্থক শব্দার্থালঙ্কারে 


ছোঁটগল্লের স্থচন1 ও বিকাঁশ ৩৬৫ 


পরিপূর্ণ? ঘেমন তিনি সাধারণ খোঁশ-মেজাজী রসদমুদ্ধ আলোঁচন| করিয়াছেন, 
তেমনি আবার গভীর পাণ্ডিত্যপূণ সামাজিক ও রাজনৈতিক আলোচনীয়ও 
আগ্রহ দেখাইয়াছেন। যেরকম আলোচনাই তিনি করুন না কেন, একটু 
লক্ষ্য করিলেই বুঝ! যাঁয় যে সমাজ-চেতনার উন্নয়নেই কেবল যেন তিনি 
মপী ধারণ করিয়াছেন এবং এই সকল আলোচনায় তিনি ছিলেন নিভীক । 
১৯৫২ থুগ্ান্দে ভূপালে তাহার প্রাণত্যাগ হয়। 

স্থবিন্ন্ত আখ্যানভাগ এবং স্থুনির্দিষ্ট কাহিনীর জন্য আজাীীম বেগ 
চুঘতায়ী উল্লেখযোগ্য । তাহার হাস্তরসাত্মবক ছোটগল্পের মধ্যে কোল-তার 
এবং শরীর বীবী গন্প-সংগ্রহই বিশেষ প্রসিদ্ধ । তিনি অনেক গ্রস্থই 
লিখিষাছেন। হাস্যরসাত্মক ছোটগল্প ছাড়া, তাঁহার অন্তাঁন্য দরদপূণণ সামাজিক 
ছোঁটগল্পেরও উল্লেখ আছে, তবে তাহাতে তিমি বিশেষ সফলকাম হন 
নাই । এই সকল ছাড়! তাঁহার বিশেষ পাগ্ত্যপূর্ণ “কোরান অওর পর্দা, 
নামক একটি আলোচনা-গ্রস্থেরও গ্রপসাদ্ধি আছে। ধোধপুর রাজ্যের প্রধান 
বিচারপতি থাকা কালীন ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রাণত্যাগ করেন । 

কনহিয়াল।ল কপুর অতি আধুনিক যুগের একজন প্রপিদ্ধ প্লেষাত্মক 
হাশ্তরপিক সাহিত্যিক । তিনি মহজ, সরলভাঁবে এমনি শব্মালার যোজনা 
করিয়াছেন যে মনে হয় যেন কথা বলিয়া যাইতেছেন। বাহিক কোন গুঢ় 
অর্থ নই, কিন্তু ইহা শ্নেষপৃণণ ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ । এই শ্লেষপুণ ইঙ্গিতের 
প্রয়োগে তিনি দেশনেতা, সমাজ-সংগ্কারক, প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বা চলচ্চিত্র 
পরিচালক প্রভৃতি কাহারো অপেক্ষা রাখেন না। তাহার নিজের কোন 
পাণ্ডিত্যর অভিমান ব। ধর্ম ও কৃষ্তি স'পর্কে কোন গোৌঁড়ামীও নাই । তিনি 
সাধারণতঃ |দলীর টেকসালী ভাষার ব্যবহার করিয়াছেন। তীহাঁর চারিটি 
ছোটগন্প-সংগ্রহের উল্লেখ আছে -সন্গ, ও খএশঞ্, চর্দ ও রিবাব, নোঁকে- 
নশ.তর্‌ এবং শীশ! ও তীশ।। 


(২) নাটকের সুচন। ও বিকাশ 


উদ” সাহিত্যে নাটকের নুচন। হয় ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে । 
আমরা জানি যে, উদ” সাহিত্যের ভিত্তি-ভূমি ভারতে হইলেও কৃষ্টি ও তত্ব- 
জীবনে ইহা আঁবব ও পারস্যের মুখাপেক্ষীই হুইয়। আছে। কিন্তু নাটকের 


৩৬৬ উদ্দসাহিত্যেয় ইত্তিহঠস 


ইতিহাসে সেই প্রভাব আল্পবী ও কারসী হইতে বিশেষ না পাওয়ায়, ইহাকে 
অন্যান্ত স্থানীয় ও বিদেশীয় সাহিত্য প্রভাবাদিত্ত করিয়াছে । সংস্কৃত নাটক- 
সাহিত্য বিশেষ সমৃদ্ধ । কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃত নাটক পরবর্তী যুগে বিশেষ 
চালু ন। থাকায়, তাহা! হইতে উর্ঘঘ নাটক বিশেষ প্রভাবাঘিত হয় নাই। 
উদ্ব“নাটক বিশেষ করিয়! প্রভাবান্বিত হইয়াছে সমসাময়িক চালু বাঙলা, 
হিন্দী ও মারাগী ভাঁষায় অভিনীত কৃষ্ণলীলা, রামায়ণ গান ও অন্যান্য ধর্মমূলক 
যাত্রীতিনয় হইতে । আঁওরঙ্গজেবের রাঁজত্বকাঁলে মৌলান| ঘনীমৎ্ কাশ্বিরী 
কর্তৃক রচিত নৈরঙ্গে ইশক কাব্যে এই সকল অভিনয়কারীদের বল৷ হইখাছে 
“ভগত্-বাজ্‌্* এবং এইসকল ধর্মীভিনয় কেমনভাবে ভারতীয় মুসলমানগণকেও 
প্রভাবান্বিত করিয়াছিল তাহার বিস্তৃত বর্ণনা তথায় পাওয়া যায়। যদিও 
অনেক গৌড় মুসলমানের মতে কোন অভিনয় মাত্রই পাঁপ-_হিন্দুদের 
ধর্মাভিনয়ের তো কথাই নাই। তাহ] হইলেও দেখিতে পাই যে অযোধ্যার 
নবাব উআজিদ আলী শ। নিজেই কানাই (বা কৃষ্ণ) সাঁজিয়। নিজ অস্তঃপুর 
মহিলাদের নিয়া কৃষ্ণলীলাঁর অভিনয় দ্বারা এইসকল যাত্রীভিনয়ের যথেষ্ট 
পুষ্ঠপোষকত] করিয়াছেন । সমসাময়িক ইংলিশ ষ্রেজ এবং ইংরেজী ড্রামার 
নাটকাভিনয়ও উদ্নাঁটককে বেশ প্রভাবান্বিত করিয়াছে । তাহার ফলেই 
দেখিতে পাই অনেক ইংরেজী নাটকই উর্ঘ সাহিত্যে অনূদিত হইয়। অভিনীত 
হইয়াছে । এইসক্ষে আরবী-ফারপীসম্ভৃত হাঁসান-হোসেনের পালা, ইউস্থফ 
জোলেখা ও লায়লা-মজন্ প্রভৃতির বিযোগাস্ত দৃশ্ঠ বা প্রেমপূর্ণ কাহিনী 
উদ নাটকের স্থচনায় যথেষ্ট কাঁধকবী হইয়াছে। 

প্রথম যুগের উদ্বু নাটকে কোনো মহৎ চিন্তাধারার আদর্শ খুঁজিয। 
পাঁওয়। যায় না । খেলো হাশ্তকৌতৃক, আমোদ-আহলাদ এবং রঙ. তাঁমাস। 
নিয়াই মুঘল অধঃপতনের যুগের বাদশাগণ লিগ থাকিতেন। সেই সময়কার 
দিল্লীর বাদশ। ও তৎপরবর্তী অযোধ্যা ও লখনোর নবাঁবগণ কর্তৃকই প্রথ 
উদুনাটক “দরবারী” পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। কথিত আছে, “রঙ্গীল।' 
বাদশ। নামে প্রসিদ্ধ সদা হান্তরস ও কৌতুকপ্রিয় মুহম্মদ শাহ যখন এইরূপ 
গাঁনবাজনা ও আম়োদ-আহ্লাদে লিপ্ত ছিলেন, তখনই নাদির শা-র দিলী 
আক্রমণবার্তা অবগত হইয়াও রাঁজকর্মচারিবৃন্দ সেই দুঃসংবাদ বাদশাকে 
জাঁনাইতে সাহস পান নাই এবং তাহার সহকর্মী অভিনেতাঁদের মাধ্যমেই এই 
সংবাদ সর্বপ্রথম রাঁজসমীপে প্রচারিত হয়। 

প্রথম উল্লেখযোগ্য উর্ঘ নাটক 'ইন্দর মতা । নবাব উআজিদ আলা 


নাটকের স্থচন। ও বিকাশ ৩৬৭ 


শার ইচ্ছাই কবি নাপিখের শিষ্য আমানত ইছ! কাব্যকারে প্রণয়ন করেন । 
ইহ। সঙ্গীতলহরীতে পূর্ণ। আর ইন্দ্র ওতীহার অপ্সর| বা পরীদের নাচগাঁন 
ও তাহাদেত্ধ কাঁমোদ্দীপক হাস্যালাপই সহজ, সরল ভাবায় বণিত হইয়াছে। 
ইন্দর-মভা এতই প্রসিদ্ধিলাভ করে যে ইহা ভারতীয় নান। ভাষা! এবং 
1বদেশীয় ইংরেজী এবং জাঁরমনী ভাষায়ও অনুদিত হয়। 

ওয়াঁজিদ আলী শ!-র নির্বাসনের পর উদঁনাঁটক দরবাবী পৃষ্ঠপৌষকতা 
হইতে বঞ্চিত হইলেও ব্যবসার খাতিরে পাশঁগপ ইহার পৃষ্ঠপোষক হইয়া 
উঠিলেন। এইপকত আমোদ আহলাদে দেশবাদিগণ বিশেষ অহনুরক্ত দেখিয়া 
কয়েকজন পাশী ব্যবপাদাীরই ইংলিশ ষ্টেজের অন্থকরণে অনেক থিয়েটার 
কোম্পানী স্থাপন করিয়াছেন এবং তৎসঙ্গে উর্ছ নাটকের বিকাশে 
সহায়তা করিয়াছেন । সর্বপ্রথম উদ-ষ্টেজ স্থাঁপয়িত। হইলেন শেঠ পেশ্তনজী 
ফামজী এবং তীহার কোম্পানীর নাম ছিল ওরিজিনেল থিয়েট্রিকেল 
কোম্পানী (0715102]00076250102]00101080% )। অন্যান নাটক 
কোম্পানীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল-_দি ভিক্টোরিয়া নাটক কোম্পানী, দি 
অলফ্রেড থিয়েটিকেল কোম্পানী, নিউ অলফ্রেড কোম্পানী, ওল্ড পাশা 
থিয়েট্রিকেল কোম্পানী এবং জুবিলী কোম্পানী । এইসকল থিয়েটারের জন্য 
ঘে সকল উদ্ুনাটক রচিত হইত, তাহাদের ভাঁষ। দিহলবী বা লখনোয়ী উদ্ছু 
হইলেও ভাষা ছিল অতি সহজ, সরল ও সর্বজনবোধ্য | 

এইসকল কোম্পানীর জন্ত লিখিত প্রথম উল্লেখষোগ্য উদ্ুনাটক 
রচনাকারী হইলেন রৌনকক, বেনারপী এবং জরীফ নামে প্রপিদ্ধ মিয়। 
হুসেইনী। তীহারা অনেকটা ইন্দর-সভার অনুকরণেই তীহাদের নাটকাঁদি 
লিখিয়াছেন। রৌনকের নাঁটকসমূহের মধ্যে ইন্স্বাফে-মহুমুদ শাঁহ-ই 
উল্লেখযোগ্য । তিনি অধিকাংশ সময় বোগ্ব'ই শহরেই বসবাল করিতেন । 
এবং তাহার এই উত্ নাটকটি গুজরাটি অক্ষরে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে সর্ব প্রথম 
প্রকাশিত হয়। জরীফের নিম্নলিখিত উদ নাটক উল্লেথষোগ্য- নতীজয়ে- 
অন্ব মত, খুদা-দৌস্ত , চান্দ বীবী এবং বুলবুলে-বিমার । 

ভিক্টোরিয়া নাটক কোম্পানী ১৮৭৭ থুষ্টাবে দলীতে প্রতিষ্ঠিত হয় 
এবং ইহার জন্ত নিযুক্ত নাটক রচনাকাঁর ছিলেন বিনাঁয়ক প্রলাদ ত্বালিব 
বেনারপী। তিনি উর্ভনাটকের যেমন অনেক সংস্কার করিয়াছেন, তেমনি 
ভাঁব ও ভাষারও যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়াছেন। ১৯১৪ খুষ্টা্ে তাহার 
মৃত্যু হয়। তাঁহার নিয়লিখিত উচ্ুনাটক উল্লেখযোগ্য ₹-(১) বিক্রম বিলাস, 


৩৬৮ উদ্ুলাহিত্যের ইতিহাস 


(২) নাজান, (৩) নিগাহে-ঘর্ুৎ, (৪) গোগী চন্দ, (৫) হরিশচন্দর এবং 
(৬) লয়ল ও নহার। | 

অহসন লখনোয়ী নামে প্রসিদ্ধ সৈয়দ মহদী হসন ছিলেন অলফ্রেভ 
থিয়েটিকেল কোম্পানীর প্রথম নিযুক্ত নাটক রচনাঁকার। তাঁহার কেবল 
কাব্যেই নৈপুণ্য ছিল না, তিনি একজন নঙ্গীতজ্ঞও ছিলেন। উদ্নাটক 
ছাড় প্রসিদ্ধ মরসিয়া কাব্যকাঁর মীর আনীসের জীবন কাহিনী সম্বলিত 
উআক্িিআঁতে-আনীস নামক একটি গ্রস্থও তিনি রচন। করিয়াছেন। তাহার 
সাহিত্যের ভাষা ছিল বেশ মাজিত ও পরিশুদ্ধ। তাহার নিমলিখিত উদ 
নাট; উল্লেখযোগ্য £--হমলেট, ফীন্মজে-গুলনাঁর, চন্দ্রাবলী, দিল ফরূশ, ভূল- 
ভুলির1, বকাওঅলা এবং চল্তা পৃ্জহ। 

অহসন লখনৌয়ীর পর অলফ্রেড কোম্পাশীর নাটক রচনাকার নিযুক্ত 
হইলেন নবায়ন পরশাধ বেতাঁব দিহলবী। বেতাব পণ্ডিত ডহলারাঁয়ের পুত্র 
এবং (প্রসিদ্ধ কাব ঘালিব-শিয্য ) সরদার মহম্মদ খান ত্বালিবের কবি-শিষ্য। 
নাটক রচনাই তাহার পেশা এবং তিনি ছিলেন বোশ্বাই শহরেরই বালিন্দা। 
শেক্সপিয়র নামক একটি পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করিতেন। ইহাতে 
সমসামগ্রিক সকল প্রপিদ্ধ নাটকের উদ অনুবাদ হইত । কংলে-নজীর তাহার 
সর্বপ্রথম প্রপিদ্ধ নাটক । তাখার অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে নিম্নলিখিত উদ্ব নাটক 
উল্লেখযোগ্য £-_ মহাভারত, জহরী সাপ, ফরাব মুহবধ, রামায়ন, গোরখ, 
ধন্ধা, পত্রী পরতাপ এবং কিবধন-স্থদাম। | 

ধিল্প।র সমসাময়িক প্রসিদ্ধ বেশ্। নজীরের মৃত্যুকাহিনী অবলম্বনে 
কংলে-নজীর রচিত। উদ্ভ মহাভারত নাটক ১৯১৩ খ্ুষ্টান্দে শর্বপ্রথম 
অভিনীত হয়। নানাপ্রকার [চত্তাকযক চিত্র ও ঘটনার মাধ্যমে বেতাঁব 
ইহাকে শ্বখপাঠ্য এবং সু-অভিনয়যোগ্য করিবার স্থুযৌগলাভ করিয়াছেন । 
হিন্দী ও উত্দু তথ সংস্কৃত ও আরবী ফারসী শব্দ নমভাবেই ভীহ।র কাব্যে 
গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহার ভাব ও আবেগপূর্ণ ছন্দিত গগ্য সকলেরই 
আকধণীয় হইয়াছে - বিশেষ করিয়া হিন্দী গীতিকবিতাসমূহ ইহার এক 
প্রধান সম্পদ। দ্রৌপদীর বস্বহরণ ব। স্বর্গ ও নরকের দৃশ্তের অবতারণ। 
অনেকের দৃষ্টিকটু হইলেও বস্ততঃ এই সকল দৃশ্য ভক্ত ৫র্শকবৃন্দকে সহজেই 
আপ্যায়িত করে । এই মহাভারত নাটক অভিনীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহার 
প্রপি্ধি ছড়াইয়া পড়ে এবং উদ সাহিত্যে একটি শ্রে গ্রন্থ বলিয়। ইহা এখনো 
গণ্য হয়। তাহার শেষ প্রসিদ্ধ নাটক কৃষ্ণ-হুদামা ১৯১২ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। 


নাটকের স্থচন! ও বিকাশ ৩৬৯ 


আঘ। মহম্মদ শাহ হশর ছিলেন প্রথমে নিউ অলফ্রেড কোম্পানী কর্তৃক 
নিযুক্ত নাটক রচয়িতা । পরে নিজেই শেক্সপিয়র ধিয়ে্রিকেল কোম্পানী 
নামে একটি নাট্যদল প্রতিষ্ঠ|! করেন । শিয়ালকোটে অবস্থিত তাহার নাট্য- 
দল "কয়েক ব্সর স্বখ্যাতি অর্জন করার পরে বহু অখিক ক্ষতির মধ্য দিয় 
ইহা। বিনষ্ট হইয়া যায়। তৎপর তিনি কলিকাতায় আসিয়! তথাঁকাঁর মদন 
এণ্ড কোঃ নামক এক ফিল্ম কোম্পানীর অভিনেত৷ নিযুক্ত হন এবং পরে 
ইহার প্রযোজক বা ডাইরেক্টার পদে উন্নীত হইলেন। তিনি যেমন 
ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেত। ও ডাইরেক্টার, তেমনি একজন প্রি 
নাটক রচয়িতা | 

হশর কশ্ীরীর আদি নিবাস কাশ্মীর হইলেও তাহার পরিবার 
বেনীরসেই বসবাঁস পূর্বক শালের ব্যবসা করিতেন। হশরের জন্ম হয় 
অমৃতসরে । বস্তুতঃ তীহাঁর প্রতিতা ছিল বহুমুখী । তিনি যেমন ইংরেজী ও 
অন্যান্য ইউরোপীয় নাটক হইতে উদ্ুনাটকের অন্রবাদ করিয়াছেন, তেমনি 
তাহার নিজস্ব মৌলিক উদ্" ন/টকও রহিয়াছে । তীহার কয়েকটি হিন্দী 
নাটকেরও উল্লেখ আছে, যথা, সুরদীস, গঙ্গা উভরণ, বনদেবী এবং সীতার 
বনবাঁপ। তাহার নিয়লিখিত উদ নাটক উল্লেখযোগ্য £-_নেক্‌ পরবীন, 
শহীদে-নাজ, মুরীদে-শক, অসীরে-হির্স, তুকী হর, খুব স্বরৎ বলা, সুফী 
খুন এবং মীঠী ছুরী। 

আঁঘ] হশরকে বাঙ্গালী নাট্যকার ও অভিনেতা গিরিশচন্দ্র ঘোঁষের 
সহিত তুলন। করা যাইতে পাঁরে। করুণ রসের প্রাবল্য, অকারণ মৃত্যুর 
আতিশষ্য, চরিত্রের অতিরঞগ্তন ও পাশাপাশি দুইটি বিরুদ্ধ-চরিত্রের দ্বারা 
চরিত্র বিকাঁশের চেষ্টা এই উভয় নাট্যকার ও অভিনেতার মধ্যেই লক্ষিত 
হয়। কিন্ত অনেক সময়েই অতি গতীর করুণ দৃশ্যের পাশেই হাশ্তরসপূর্ণ 
চিত্রাদির দ্বার] নাটকীয় পরিবেশকে হাঁলক। করিবার প্রচেষ্ট। থাঁকিলেও 
ইহাতে ক্রমবর্ধমান নাটকীয় চত্তচাঞ্চল্য বা চিস্তাসৌষ্ঠব বাধাপ্রাপ্ত হইয় 
পাঠকমনকে নাটকীয় গভীর রসের উপলব্ধি হইতে বিক্ষিপ্ধ করিয়া দেয়। 
হর তাহার নাটকে গঞ্যেব পাশাপাশি কবিতাও ব্যবহার করিয়াছেন । 
গভীর ভাবের সহিত ছন্দযুক্ত কবিতার সমাবেশ তাহার নাট্য সাহিত্যকে 
সমৃদ্ই করিয়াছে বলিতে হইবে । 

উনবিংশ শতাববীর শেষ পর্যায়ে বা বিংশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় 
দশকে আর যে সকল নাট্যকার প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে 


৩৭, উদ্ছুসাহিত্যের ইতিহাস 


উল্লেখযোগ্য হইলেন-_হাফিজ মহম্মদ আব্দুল্লাহ এবং তাহার শিষ্য নজীর বেগ 
আকবরাবাদী, মুন্সী ঘুলাঁম আলী দেওয়াঁনা, মুন্সী মহম্মদ ইব্রাহীম মহশর 
'অগ্থালরী এবং মুন্সী রহম আলী। তীহাঁদের যধ্যে ইব্রাহীম মহশর ছিলেন 
আঘ1 হশরের নাট্যশিষ্য এবং তাহার নিম্নলিখিত নাটক প্রসিদ্ধিলাভ 
করিয়াছে 2 আঁতিশীন্-নীগ, নিগাহে নাঁজ, খুদ্‌ পরস্ত,» শকুন্তলা, জোশে- 
তৌহীদ, মীরাবাঈ এবং জঙ্গে-জর্মন | মুন্সী রহমত আলীও একজন নাট্যকার 
ও অভিনেতা । তিনি প্রথমে আলবর্ট থিয়েটিকেল কোম্পানীর পরিচালক 
ছিলেন_-পরে তিনি নিজেই বো্বাই সহরে অবস্থিত পাশী থিয়েট্রিকেল 
কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা করেন। তীহার নিম্নলিখিত নাটক উল্লেখযোগ্য £₹_ 
দর্দেজিগর, বা-উঅফা কাতিল এবং মুহববৎ ক1 ফ,ল। 

আধুনিক যুগে যে সকল নাট্যকার প্রসিদ্ধিলাত করিয়াছেন, তাহাদের 
মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য হইলেন বিশন্বর সহায় বিয়াকুল। তিনি প্রসিদ্ধ 
ভারত বিয্াকুল কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাত! | ইহ! মীরাটে অবস্থিত এবং সারা উত্তর 
ভারতের নাট্যামোদীদের সপ্জতীবিত করিয়া রাঁখিয়াছে। “বুদ্ধদেব বিশম্বর 
সহায়ের সার্থক নাট্য রচনা । ইহ! শান্তি-রস মাধুর্ষের প্রকাশ দ্বারা উর 
নাট্যকলাকে প্ররুতই উন্নত ও সমৃদ্ধ করিয়াছে । জবান পত্রিকার সম্পাদক 
যুন্দী জানেশ্বর প্রসাদ মাঈল-ও এই কোম্পানীর জন্য নূরে-হিন্দ তথ] চন্্রপগুপ্ত 
এবং তেঘে-দিতম নামক দুইটি নাটক রচন। করিয়াছেন। লাল। কুওর 
নেন বিশেষ করিয়! নাট্য সাহিত্যের সমালোঁচক হিসাবেই প্রসিদ্ধিলাভ 
করিলেও তাহার ত্রদ্ধাণ্ড নাটক বেশ স্থখ্যাতি অর্জন করিয়াছে। ইহাতে 
দেবতাগণ নাটক-চরিত্র হিসাবে স্থানলাত করিয়াছে। কুঁওর একজন 
পণ্ডিত ব্যক্তি । তিনি লাহোর ল (বা আইন ) কলেজের অধ্যক্ষ এবং পরে 
কাশ্মীর উচ্চ-বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 

আধুনিক যুগের অনেক উত্ু সাঁহত্যিক তথা ওপন্যাসিক, ছোটগল্প 
লেখক এবং সাহিত্য-সমালোচনাকাঁর-ও উদ্ছনাটক রচনা করিয়াছেন । 
তাহাদের অনেকের বিষয়ে পূর্বেও আলোচন] কর! হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে 
উন্েখযোগ্য হইলেন-__হকীম আহমদ শুজা, সৈয়দ ইম্তিয় আলী, খান 
আহমদ হুলেন, রাধেস্তাম, স্থদর্শন, আব,ল হলীম শরর, আজীজ মির্জা, পণ্ডিত 
জওলা! প্রলাদ বর্ক, হকীম অজহ্র, নূর ইলা হী, আব্দল মাজিদ দরিয়াবাদী, 
পণ্ডিত ব্রিজ মোহন এবং কিশেন চন্দ জেবা । 

প্রসিদ্ধ হজার দম্তানের সম্পাদক আহমদ শুজ! যেমন একজন ওপন্তাসিক, 


উচ্নাটকের স্থচন। ও বিকাশ ৩৭১ 


তেমনি নাটক রচন।য়ও তিনি প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। বাপ কা গুনাহ, 
ভাঁরত কা লাল এবং জানবাঁজী তাহার উল্লেখযোগ্য নাট্যরচনা। তাহার 
কয়েকটি বাঙলা নাটকের উদ্ঘ তরজমারও উল্লেখ আছে। ইম্তিয়াজ 
আলী ,প্রসিদ্ধিলাত করিয়াছেন অনরকলী ও ছুলহন-এর রচনাদ্বারা এবং 
কয়েকটি ইংরেজী গ্রন্থের উদ নাঁট্যরূপ দান কবিয়া। আহমদ হুসেন ছোট- 
গল্পকাঁর হিসাবেই বিশেষ প্রসিদ্ধিলাত করিলেও তাহার হুসন কা বাজার 
নাটকটি মন্দ নয়। বাধেশ্টাম বিশেষ করিয়া হিন্দু পুরাণসমূহের ঘটনাবলী 
বিবৃত করিয়াই তীহাঁর উদ্ভু নাটক রচনা করিয়াছেন। এবং এই সকল 
নাটক সাধারণ দর্শকবৃন্দকে সহজেই আপ্যাঁয়িত করিয়াছে । স্দর্শন 
কয়েকটি হাস্তকৌতুকপূর্ণ নাটক বচন করিয়াছেন এবং কয়েকটি বিদেশী 
গ্রন্থেরও উদ নাট্যরূপ দান করিয়াছেন । 

উদ সাহিত্যে সামাজিক বা রাঁজনৈতিক নাটক যেমম মমাদূত হয় 
নাই, তেমনি কাব্য-রসপূর্ণ নাটকাদিরও উদ আহিত্যিক সমাঁজে বিশেষ 
সম্মান ভয় ন'ই। ইভাঁর কারণ পূর্বেই কতকট। আলোচিত হইয়াছে। 
তাছাঁড়। সিনেমার অত্যধিক প্রভাবও ইহার আর একটি অন্যতম কারণ। 
কাব্যরসসিক্ত নাটকের মধ্যে প্রথমেই উন্বেখযোগ্য মশ্ডক্কয়ে-ফরঙ্গ । ইহা 
বস্ততঃ সেক্সপিয়ারের প্রসিদ্ধ রোমিও এণ্ড জুলিয়টের উতর কাব্যান্তবাদ। 
ইহার রচনাকার জওল1] পরসাদ সেক্সপিয়ারের অন্যান্ত নাটকেরও উদ 
তরজম| করিয়াছেন। প্রপিদ্ধ এতিহাসিক উপন্যাসিক আব্ব,ল হলীম শরবের 
শহীদে-উঅফা-ও একটি সাকিত্য রসপূর্ণ নাটক। কালিদাদের বিক্রম উবশী-র 
কাব্যান্বাদ করিয়া প্রপিদ্ধিলাভ করিয়াছেন আজীজ মিজী| প্রসিদ্ধ উদ 
নাট্য ইতিহাস “নাটক সাগর+-এর যুগ্ম-সম্পাদক নূর ইলাহী এবং মুন্সী মহম্মদ 
উমর মিলিতভাবে অনেক বিদেশীয় গ্রন্থের উর নাট্যরূপ দান করিয়াছেন। 
ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল £--(১) বূহে-সিয়াসৎ £ ইভাতে আমেরিকার 
প্রসিদ্ধ প্রেসিডেণ্ট ইব্রাহাম লিক্কনের জীবন উদ নাট্যরূপে প্রকাশিত 
হইয়াছে । (২) জানে-জরাফৎ : প্রপিদ্ধ ফরাসী নাট্যকার মৌলিয়ারের 
একটি ব্যঙ্গ নাটকের উহ অন্্বাঁদ। (৩) বিগড়ী-দিল : মৌলিয়ারেরই 
আর একটি ব্যঙ্গ নাটকের নাট্যরূপ। (৪) কজাক্ক £ জর্মন কবি ও নাট্যকার 
শিলরের রবার 2২০১৮৩ গ্রস্থের উদ নাট্যবূপ। (৫) জ্ফর কী মৌৎ ঃ 
মিটরলিস্কের একটি আধ্যাত্মিক নাটকের উদ্“নাট্যরূপ। 

উদ সামাজিক নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল--জদ পশীমান, 


৩৭২ উদুমাহিত্যর ইতিহাস 


রাঁজ-ছুলাঁরী এবং মেওআয়ে-তল্খ,। জ.দ পশীমান লিখিয়! প্রসিদ্ধিলাভ 
করিয়াছেন আব্দ,ল মাজিদ দরিয়াবাদী। ইহাতে বাঁলা-বিবাহ সমস্য! বিবৃত 
হইয়াছে । রাঁজ ছুলারী এবং মুরাঁরী দাঁদ1 লিখিয়! সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছেন 
পণ্ডিত ব্রিমোহন দত্তাত্রিয় কৈফী। প্রসিদ্ধ নাট্য-সাহিত্য সমালোচক 
কুওর সেন ব্রিজমোহনকে বন্ড, শ-র সহিত তুলনা করিয়াছেন। কৰি 
হিসাবেও ব্রিজমোহনের সুখ্যাতি আছে। খুম্খানায়ে-কৈফী নামে তাঁহার 
কাব্যসঙ্কলন ১৯২৪ থুষ্টাবে প্রকাশিত হইয়াঁছে। মেওয়ায়ে-তল্খ লিখিয়াঁছেন 
আব্দল হলীম শরর। ইহাতে নিষ্ঠুর পর্দা-প্রথার প্রতি বিষবাঁণ নিক্ষিপ্ত 
হইয়াছে। 

রাজনৈতিক আন্দোলন নিয়াও উদ্নাটক রচিত হইয়াছে । কিন্তু 
কোনটাই নাট্যরস-সম্দ্ধ হইয়। উঠে নাই। ইহাদের মধ্যে কিশেন চন্দ 
জেব-র জখমী পঞ্জাব, উল্লেখযোগ্য । ইহাতে অপনহযোগ আন্দোলনে 
পঞ্জাবের দাঁন কতকটা সাঁকলোর সহিতই চিত্রিত হইয়াছে । 


পরিশিষ্ট 
বাওলায় উত্ু সাহিত্যের চর্চা 


হিন্দী বা পশ্চিম হিন্দী ও উদ একই তাষাঁগোচীতূক্ত হইলেও 
হিন্দীকে মাতৃভাঁষ! হিপাবে গণ্য করা হয় কেবল মাত্র দিল্লী ও পাঁরিপাশ্থিক 
স্থানসমূহে ; আর সাহিত্যিক-ভাঁষা হিসাঁবে ইহাকে সার? উত্তর-ভারতই গ্রহণ 
করিয়াছে । অন্যথায় উর্দু ভারতের কোন প্রদেশেরই আঞ্চলিক ভাষা বা 
মাতৃভাষ। নহে। ইহাতে উদর প্রসাঁরতা। একদিকে সঙ্কীর্ণ বলিয়! মনে হইলেও 
মুসলিম কৃষ্টি বা আরবী ফারসী ভাষার সহিত সংস্পৃষ্ট বলিয়। যেখানেই মুসসিম 
কৃষ্টি ও সভ্যতার ছোঁয়াচ লাগিয়াছে, তথায়ই উর্ঘ ভাষার চর্চ। হুইয়াছে। 
উদ্ভুভাঁষার ইতিহাস আলোচনাঁকাঁলে ইহাই বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। 

মুঘলমাঁনগণ তাহাদের সভ্যতা বা রুষ্টির ভাষাঁরূপে আরবী ফারসীকেই 
সাধারণভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন। তীহারই স্থযোগ নিয়! মুসলমান মাত্রেই 
উদর প্রতি কতকট। আকৃষ্ট হয়, যদিও তাঁহার মাতৃভাষা হয়তঃ হিন্দী (বা 
ইহার সহোঁদরা স্থানীয়) উর্দু নহে। ইহা বস্ততঃই লক্ষা করিবার বিষয় 
যে শিক্ষিত বাঙ্গীলী হিন্দু হয়ত হিন্দী জানেন না বা ইহার বিশেষ আলোচন। 
করেন না, কিন্ত শর্ত বাঙ্গালী মুসলমান মাত্রেই কম-বেশী উদ্রি প্রতি 
আকষ্ট। ইহাঁরই আঙ্গিকরপে আমা বলিতে পারি যে বাঁওলায় ইসলামীয় 
কৃষ্টর অভ্যুথানের সঙ্গে সঙ্গেই (বিশেষ করিয়। ) মুসলমানগণ যেমন আরবী 
ফাঁরপীর আলোচন! করিয়াছেন, তেমনি উদর প্রতি আকৃষ্ট হইয়! ইহাঁরও 
আলাপ আলোচনা করিয়৷ আসিয়াছেন। 

বাঁওলায় উদ্ঘ সাহিত্যের চর্া বিশেষ করিয়া চিত হয় মুশিদাবাদের 
নবাবী আমল হইতে এবং আমরা দেখিতে পাই যে উদ সাহিত্যের 
( দেহলবী-) উদর সমুদ্ধির যুগেই সোৌজ দুশিদাবাদে উদ সাহিতোর চর্চা 
করিয়াছেন। আর প্রসিদ্ধ ইন্শীর জন্মভূমিই তে। বাউলা তথা মুখিদাবাদে । 
ইহার পরবর্তীকীলেও অনেক উদ্বুকৰি ও সাহিত্যিক নবাব দরবারে 
সাহিত্যালোচনার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন । আর কলিকাতায় উদ সাহিত্য 
আলোচনার স্থযোগ হয় ১৯শ শতাব্দীর প্রথমভাঁগে ফোট উইলিয়ম কলেজ 
প্রতিষ্ঠার সঙ্ে সঙ্গে । এবং দেশী-বিদেশী ঘে সকল বিছুজ্জন তথায় উদ 
সাহিত্যের চর্! করিয়াছেন, তাহার বিবরণ পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । ইহার 
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পর ১৮৩২ থৃষ্াবে ষখন ফাঁরলীর স্থলে উদ সরকারী ভাষারূপে গণ্য হয়, 
তখন ইহাই স্বাভাবিক ঘে শিক্ষিত মাত্রেই উদ্গসাহিত্যের চর্চা করিবেন-_ 
যেমন তাঁহার! পূর্ববর্তী যুগে করিয়াছেন ফারসী সাহিত্যের আলোচন]। 

কলিকাতায় উদুসাহিত্যের শৃতন উদ্দীপন] দৃষ্ট হয়, যখন অযোধ্যার 
নবাব উআজিদ আলি শা অন্তরীন অবস্থায় (১৮৫৬-৮৭ ) কলিকাতার 
যেটিয়াবুরুজে বসবাঁদ করিতে লাগিলেন। সেই সময়কার ছুইজন বাঙ্গালী 
উদ্ুসাহিত্যিকের নাম বিশেষ উল্লেখষোগ্য। ইহাদের একজন হইলেন হুগলী 
অধিবাসী কাঁজি মহম্মদ সাদিক খান আঁখতর এবং অন্যজন বাঁজপাঁহী 
( বা মতান্তরে ফরীদপুর )-র মৌলবী আব্,ল ঘফুর। ইহাদের সাহিত্য-সাঁধন! 
সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । তাহাদের সমসাময়িক অন্যান কবি বা 
সাহিত্যিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন__ফরীদপুরের শাহিদ, চট্টগ্রামের 
রম্জ এবং মুশিদাবাদের ফরিয়াদ । কবি উল্ফৎ হুসেন ফরিয়াদের “তারিখে- 
নাদিরী' নামক একটি গ্রস্থেরও উল্লেখ আছে। 

“আহমদ কবি-নামধারী আহমদ আলীর জন্মভূমি ঢাকা । তাহার 
পূর্বপুরুষগণ ঈরাঁনের অধিবাসী বলিয়! উল্লিখিত হইয়াছে । তিনি আরবী ও 
ফাঁরপী এই উভধষ ভাষায়ই স্থপপ্ডিত ছিলেন । এবং তাহার ফারপী ও 
উদ এই উভ্প্ন ভাঁষায়ই কবিতার উল্লেখ আছে। ১৮৬২ থুষ্টান্দে তাহার 
২২।২৩ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি কলিকাতায় আমেন এবং তথায়ই তাহার 
পরবতী জীবন অতিবাহিত করেন। “মদ্রসহ-ই-আহমদিয়' নামে তাহাঁর 
আরবী-ফাঁরসীর একটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের উল্লেখ আছে । তিনি কলিকাতার 
“মদ্রলহ-ই আলিয়া'-র একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক ছিলেন । তাহার নিম্বলিখিত 
গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য :-(১) মুয়িদে-বুর্হান : ইহা প্রসিদ্ধ কাব ঘাঁলিবের বুহীন- 
কাত্বে-র জবাব-ম্বরূপ ১৮৬৫ খৃষ্টাব্বে রচিত হয়। (২) শম্শীরে-তেজতর £ ইহা 
লেখা হয় ১৮৬৭ খুষ্টান্দে ঘালিবেরই “তেঘে-তেজ”-এর জবাব রূপে । (৩) 
তরান। : কবিতা-সংগ্রহ। (৪) ইশ তিকাঁর.: ফাসী ব্যাকরণ সম্বন্ধীয়। (৫) 
হফত আসমান £ ইহা মসনবী-কাব্যের সপ্ত-ছন্দের বিশদ ব্যাখ্য]। ইহার 
প্রথম অধ্যায়টি ১৮৭২ থুষ্টাব্দে কপলিকাতাঁর এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকায় 
“আসমানে-আওয়াল” নামে প্রকাশিত হয় । আহমদ ১৮০৩ খুষ্টাবে ঢাকায় 
প্রাণত্যাগ করেন। 

ঢাকার নবাব-পরিবারভূক্ত দৈয়দ মহমুদ আজাদ এবং খান বহাছুর 
মহম্মদ আজাদ ভ্রাতৃদ্ধয় উদ“সাহিত্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠাঁবান ব্যক্তি । অউধ-পঞ্জের 
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সহিত সংস্পৃষ্ট নবাব মহম্মদ আজ্ঞাদের নাম আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি । 
তাহার জেষ্টয-ভ্রাতা সৈয়দ মহমুদ আজাদ ১৮৪৩ খৃষ্টাব্ে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন 
এবং তথায়ই ১৯০৭ খুষ্টান্ে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। তিনি উপরি-উল্লিখিত 
আহম্মদ আলীর একজন উপযুক্ত ছাত্র ছিলেন। তাছাঁড়। তিনি সমসাময়িক 
অন্তান্ত কবি বিশেষ করিয়া প্রসিদ্ধ ঘালিব হইতেও কাব্যে পা5-গ্রহণ 
করিয়াছেন। বস্তত; ঘালিবের ন্যাঁয় উদ্ু হইতে ফারসীর প্রতিই তিনি 
বিশেষ অন্ুরক্ত ছিলেন । তাঁহার একটি ফারসী ও উদর (সম্মিলিত ) দেওয়ান 
বা কবিতাসমূহের উল্লেখ আছে। 

'শাহবাজ'-কবিনামধারী কলিকাতাঁবাপী অধ্যাপক পৈয়দ মহম্মদ 
আব্বল ঘফুরও একজন বাঙ্গালী উদ্ছুসাহিত্যিক। তিনি তখনকার উদ 
পত্রিকাসমূহ তথ। (লক্ষৌর ) অউধ-পপ্ন, (কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ) 
দারুস্-স্ুল্ত্বানৎ এবং উদ্ৃ-গাঁইডের নিয়মিত লেখক ছিলেন । তিনি ইংরেজী 
সাহিত্যে একজন বিশেষ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন । তাছাঁড়। আরবী, ফাঁরপী 
ও বাঁওলাতেও ত্ীহষ্টর পাণ্ডিত্য কম ছিল না। তিনি নানাপ্রকীর উদ 
কবিতাই লিখিয়াছেন। তাহার নজীর আকবরাবাদী সম্বন্ধীয় “জিন্দগানিয়ে- 
বেনজীর” নামে একটি উদ গ্রস্থেরও উল্লেখ আছে । উর্ুকাব্যে প্রতিষ্ঠাবশত: 
তিনি পরবতীকালে দাক্ষিণাঁত্যে একটি অধ্যাপকপদ লাঁভ করেন এবং তথায়ই 
তাহার প্রথণতাগ হয়। র 

শিম্স্‌* কবিনামধারী আবুল কাসিম মহম্মদ মজহরুল হক. ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে 
ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করেন । তাহার পিত1 ছিলেন প্রাসদ্ধ উদ্ঘকবি নস্সাথ। 
বাল্যকাল হইতেই শম্স উচ্চ কাব্যের প্রতি বিশেষ আকুষ্ট হন এবং 
তাহার প্রিয় কৰি ছিলেন প্রমিদ্ধ দাঘ। তীহাঁর নিকট হইতে তিনি পত্র 
মারফত কাব্য-পাঠও গ্রহণ করিয়াছেন। কথিত আছে, তাহার কোঁন 
কবিত! পাঠ কিয়! দাঁঘ বিস্ম্ন প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে তিনিও 
এইরূপ কবিতা লিখিতে সমর্থ নহেন। এই বাঁক্যের সমর্থন রহিয়াছে 
“মুকালাতে-ওহশৎ'-এ। এবং ইহাঁরই গ্রস্থকাঁর প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী উর্দু কবি 
ওহুশৎ ছিলেন শম্সের একজন প্রিয় কাব্যশিষ্য । শম্স ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে 
প্রাণত্যাগ করেন । এবং তীহার সমসাময়িকরের মধ্যে উল্লেখষোগ্য হইলেন 
“আরিফ” কবিনামধারা মুশিদাবাদের নবাব নম্বীরুল্-মূল্ক এবং আব্দল হলীম 
আন্বীম। তাহার! উভয়েই প্রসিদ্ধ উর্দুকবি এবং শোষোক্ত কবির অন্যান্ত 
গ্রন্থের মধ্যে 'লালায়ে-আম্বীম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 
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“আরজ৮-কবিনামধারী সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ১৮৭৩ খুষ্টাবে 
লথনোতে জন্মগ্রহণ করিলেও তিনি তাহার জীবনের অধিকাংঙ্গ সময় 
কলিকাতায়ই বসবাস করেন এবং তীাহাঁর ভাবধারায় অনুপ্রাণিত অনেক 
বাঙ্গাল কবিই আধুনিক উদ” সাহিত্যে প্রপিঞ্িলাভ করিয়াছেন। উর্ছ 
সাহিতোোর বিভিন্ন শাখায়ই আরজ.র বিশেষ দখল ছিল। নানাপ্রকার কাবা, 
উদব-সাহিত্য বিশ্লেষণ এবং কয়েকটি নাটক তিনি লিখিয়াছেন, তাহ] 
হইলেও পরবতী জীবনে উর গানের বিশেষজ্ঞ হিসাঁবে ১৯৩৬ খুষ্টান্দে 
কলিকাতার প্রমিদ্ধ ফিল্ম কোম্পানী নিউ থিয়েটার্সের সহিত সংশ্রিষ্ট হন। 
পরবতাঁ কালে বোশ্বাই নেশানেল কোম্পানীর আহ্বানে ১৯৪২ খষ্টাব্ধে তথায় 
গমন করেন এবং তাহার শেষজীবন তথায়ই অতিবাহিত হয়। 

মহম্মদ আকজল ১৮৭৫ খুষ্টাব্দে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ঢাঁকাঁতেই 
তিনি ফারসী ও ইংরেজীতে বিশেষ শিক্ষালাভ করেন । বাল্যকাল হইতেই 
তাঁহার সাহিত্যের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল এবং নবাঁব মহম্মদ আজাদকে 
তাহার কাব্যগুঞ্ হিপাবে তিনি গ্রহণ করিঘাছিলেন। অন্যান্য নাঁনপ্রকাঁর 
কবিতা লিখিলেও “তাঁরীখ'-কবিতাঁর প্রতি তীহাঁর বিশেষ আকধণ ছিল। 
এবং তাহার তিন খণ্ড “মুজ মুয়ায়ে-তরাঁরীখণ-এর উল্লেখ রহিয়াছে । এই 
তারীখ'-গ্লীতি বশতঃ তাহাকে অনেক সময় 'আঁফজল্-উল্-মুওরখীন্, ও 
নিস্লাখে-সানী' বলিয়। অভিহিত কর! হয় । | 

ছ্স্র২-কবিনামধাঁরী মুন্সী দলীলুদীন আহমদ ১৮৭৮ খুষ্টান্দে ঢাকায় 
জন্মগ্রহণ করেন। বা”;কাঁল হইতেই তীহার বিশেষ কাব্যস্পৃহা ছিল। 
গ্রথমে নস্নীথ হইতে কাব্যে-পাঠ গ্রহণ করিয়ছেন এবং পরবতাকাঁলে 
তীহারই সুযোগ্য পুত্র কবিবর শেম্প” হইতে কাব্যান্থশীলন করিয়াছেন । 
তিন ভারতের মুঘলিম কুষ্ট ও মভাতার সকল কেন্দ্রস্থল ঘুরি মুনলিম 
সাহিতো সকল পারদশীদের নিকট হইতেই শিক্ষালাভ করিঘ়'ছেন। তিনি 
ফে!্ট উইলিয়ম কলেজের হিন্দুস্তানী অধ্যাপক ছিলেন । 

“বীদাঁর” কবিনামধাবী খাজা! মহম্মদ বীদাঁর বখ খাঁজ মহম্মদ আকবর 
নরুশবন্দীর পুত্র । ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ঢাঁকায় জন্মগ্রহণ কবেন। যেসকল 
বাঙ্ধালী উদ" কবি প্রসিদ্ধ দাঘের নিকট হুইতে বিশেষ প্রশংসা অর্জন 
করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অন্যতম হইলেন “শম্স” ও বীপার”। ডক্টর 
অন্দলীব শাঁদানী তাহার “মশরিকী পাকিস্তান কে উদ্আদীব'-এ বীদাঁরের 
অনেক কবিতার উদ্ধৃতি সহকারে তীহাঁর কাব্যের যথেষ্ট প্রশংস। করিয়াছেন । 


বাঙ্লায় উত্দুসাহিত্যের চর্চা ৩৭৭ 


এবং এই সঙ্গে দাঁঘের প্রশৎসা্চক বাঁক্যটি আমাদের নিকট পৌছাইয়া 
দিয়াছেন-“আপনে ঘজনল খুব কহী, মুঝে বহুৎ পসন্দ আঁয়ী।” 
 আহমন'-কবিনামধারী শফাউল্-মুল্ক হকীম হবিবুর-রহমাঁন উদ্ছু- 
সাহিত্যের একজন প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি। তাহার পূর্বপুকষগণ পেশোয়ারের 
অধিবাপী ছিলেন। তাহার পিতা তথা হইতে প্রথমে দেওবন্দে আমেন, 
এবং, তথায় কিছুকাঁল বসবাঁসের পর ঢাঁকাঁয় বসতি স্থাপন করেন। কথিত 
আছে, প্রসিদ্ধ মৌলানা আঁশরফ আলী থাঁনবী তাহার একজন সহপাী 
ছিলেন। আমাদের কবিবর আহসন ঢাঁকায়ই ১৮৮১ খুষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন 
এবং ১৯৪৪ খুষ্টান্দে তথা প্রাঁণত্যাগ করেন। তিনি একজন হকীমী ডাক্তার 
ছিলেন এবং ঢাঁকায় “ত্বিব্বিঘ্। হবাবিয়া কলেজ'-এর প্রতিষ্ঠা তাহার একটি 
অক্ষয় কীতি। তাছাড়। উদ্ঘ-সাহিত্যের পরম বান্ধব ছিসপাবে ঢাকায় তিনি 
সর্বপ্রথম ১৯০৬ থুষ্টার্ধে উদ সংবাঁদ-পত্র “মশ রিক'-এর প্রতিষ্ঠা করেন । 
১৯*৩ খৃষ্টাব্দে “জীদৃ'নাঁমে একটি উদর মাঁপিক পত্রিকও তিনি তথায় 
গ্বত্তিত করিয়াঞিলেন। তাহার কয়েকটি উদ্ুপগ্রন্থেরও উল্লেখ আছে, 
যেমন--সলাঁপায়ে-ঘব্বার, তশসুদগানে-ঢাকা, কুছ আপনী বাতীন এবং 
চঢাঁক। কী তারীখী ইশারতীন প্রভৃতি । তিনি একদিকে যেমন হেকিমী 
চিকিৎসক ছিলেন, আবার অন্যদিকে উদ ও আরবী-ফামীর একজন কৃতী 
প্তত ছিলেন। এবং এই উভগ্ন কারণেই নানাস্থানে ঘুরিয়। মুপলিম 
হেকিমী চিকিৎপক এবং আরবা-ফারপী সাহিত্যের পণ্ডিতদের আহচধ 
লাত করিয়াছেন । 
স্থদাহিত্যিক খালিদ বঙ্গালী” নাঁমে প্রসিদ্ধ মহমুছুর-রব সিদ্দিকী 
মরমনপিংহ জিলাঁর কিশোরগঞ্জ মহকুমায় অবস্থিত বৌলাই নামক এক গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করেন। তাহার সুযোগ্য পিতা আব্দ,ল হাই আখতর অন্ততঃ 
৫০ খানি গ্রন্থ লিখিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। খালিদ বঙ্গালী একজন 
গ্রাম্য-কবি এবং সমস্ত জীবন একেবারে পাঁড়ার্গায়ে কাঁটাইয় গেলেও তাহাকে 
বিংশ শতাঁবীর প্রথমভাগের একজন প্রসিদ্ধ উদ্দু-কৰ্ি বলিয়া উ-ল্লখ কর! 
হইয়াছে। তীহাঁর সম্বন্ধে রা রাঁশিদী বলিয়াছেন, “খালিদ বঙ্গালী কা 
শুমার বিস্কৃয়িন ব্বদী কে আওয়ালীন দৌর কে মীয়য়ায়ে-নাঁজ বব জলীলুল্‌- 
কদর ইন্শা-পর্দাজ আঁওর বিল্‌-কমাল শাঁয়েরোন মে হোতা হ।” তাহার 
অনেক কবিতা ও প্রবন্ধ সমসাময়িক সকল প্রসিদ্ধ উদ পত্রিকায়ই প্রকীশিত 
হইয়াছে। তিনি মিজেও একটি মাসিক উদ্ুপত্রিকাঁর সম্পাদক ছিলেন 


৩৭৮ উদ্ছুসাহিত্যের ইতিহাস 


এবং সেই “আখতর' নামক উদ পত্রিকাটি তাহার নিজ গ্রাম বৌলাই, হইতে 
প্রকাশিত হইত। ইহার প্রথম প্রকাশ হয় ১৯২৪ খৃষ্টাব্বে। এবং ইহার 
নিয়মিত লেখক ছিলেন উঅশৎ কলকত্তয়ী, নাত্বিক লখঅব্রী, আর্জু লখঅবী, 
নিয়াজ ফতহপুরী, দ্রিলগীর ইলহাবাদী, মায়িল ইলহাঁবাদী ও অন্যান্য সকল 
সমসামঘ্িক প্রসিদ্ধ উদ সাহিত্যিক। বস্ততঃ ইহা! এক পরম আশ্র্য ও 
গৌরবের কথা যে কোন এক নিরেট গ্রাম হইতে ( যেখানের অধিবাসী 
সকলেই বাঙ্গালী এবং সম্পূর্ণভাবে বাঁডলাই যাঁহাদের মাতৃভাষা ) একটি 
উচ্ছপত্রিকা প্রকাশ হইতে পারে । আমাদের কবিবর খালিদ বঙ্গালীর 
পক্ষে ইহা উর্দু সাহিত্যের সেবা ও সাধনার একনিষ্ঠ পরিচয় । ইহা আমাদের 
বাঙ্গালীর পক্ষে এক পরম অক্ষয় কীতি। 
খালিদ কেবল উদ্রসাহিত্যেরই সেবক ছিলেন না। তিনি আরবী ও 
ফারসী সাহিত্যে একজন বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন । তাহার নান। প্রকার 
উদ্ব-কবিতারই উল্লেখ আছে। এখানে আমরা 'ভাহার কবিতার নিদর্শনস্বরূপ 
একটি “নিয়ৎ-কবিতা উদ্ধত করিলাম । 
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বাঙলায় উদছ-সাহিত্যের চর্চ। ৩৭৯ 


»গৌহরে-বহদৎ আয়নয়ে-রহমৎ কানে-ফুতুবৎ বহরে-নবৃন্ৎ ; 
'আঁশিকে-উন্মৎ শাফিয়ে-মহশর স্বল্প। আল্লাহু অলয়হি ৰ সল্লমু। 
জানে-দে। আলম্‌ হক্ক, কে মুকর“ম্‌ অপ.নে রব. কী শানে-মু*অজ্জম্‌ 
লুত্ব ফে-মুজন্দম্‌ খান্বয়ে-দারর স্বল্ল। আল্লাহু অলয়হি র সল্লমু। 
ইয়াদে-নবী ঠহ ইয়মন্‌ সে মম্ল, রূজে-শফায়ে সক লে-তরাঁজু ? 
জিস্ম্‌ কী ধোশবু 'অত্বর্‌ সে বঢ় কর স্বল্প। আলাছু অলফহি ব্র সল্পমু। 
নূর দে জিদ্‌ কে তর হে। পীনে বুঘ জ.হে। দিল্‌ মে' আওর মহ কীনে; 
জাঁও মদীনে গর নহীন বাঁওর স্বল্প। আল্লাহু অলয়হি ব সল্লমু। 
মজদে-শমায়িল্‌ বম্বফ. মে কাখিল্‌ আক স্ব জিন্‌ কী পহলী মঞ্জিল; 
সৈয়দে-আদিল্‌ ফক্কর্‌ কে বাঁওর স্বল্লা আল্লাহু অলয়হি র হ্বল্লমু। 
নয়রে-বত্বহ! অন্জুমে-তুন্ন মাহে-দনী আগর মিহরে-তদলী ; 
জে-নিয়তে কাবা রৌনকে-মিস্বর স্বপ্না আল্লাহু অলযহি বর স্বল্লমূ।+ 


অধুনা পরলোকগত মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী আবুল কলাম আজাদের উল্লেখ 
আমর! পূর্বেও করিয়াছি। মুহী উদ্দীন আবুল কলাম আজাদ ইমামূল্হিন্দ 
ও তাহার পূর্বপুরুষদের স্থায়ী বাঁপস্থান দিল্লী। তাহার পিতা মৌলান। 
খয়রুদ্দীন সিপাহী বিদ্রোহের পরে হজ মানসে মক্কায় গিয়াছিলেন এবং তথাঁয় 
১৮৮৮ খুষ্টান্দে আমাদের পরলোকগত শিক্ষামন্ত্রীর জন্ম হয়। শীঘ্রই মক 
হইতে তাহার পিতা ভারতে ফিরিয়া আসেন এবং আজাদের বাল্যকাল 
কলিকাতায় অতিবাহিত হম্স। তিনি বাঁল্যকাঁলে অতি মেধাবী ছাত্র ছিলেন 
_তবে তিনি আরবী ও ফাঁরসীতেই বিশেষ শিক্ষালাঁত করেন। আর কথিত 
আছে, আরবী-ফারসী শিক্ষ। তিনি তাঁহার মাতৃদেবী হইতেই লাভ করিয়া 
ছিলেন এবং তিনি ছিলেন একজন আরবী মহিল1। বপ্ততঃ আজাদের নিকট 
কলিকাতাই ছিল তাহার জন্মভূমি সমতুলা | এবং এই বিষয়ে তিনি নিজেই 
তাহার তজকিরয়ে-আজাদে লিখিয়াছেন, “১৯১৬ খুষ্টাব্বে ২৩শে মার্চের 
বাঙ.ল! সরকার ডিফেন্স এক্টের ৩নং ধাবান্ুষায়ী হুকুম জারি করিলেন যে, 
এক সপ্তাহের মধ্যেই আমাকে কলিকাতা ছাঁড়িয়। যাইতে হইবে। ভগবাঁনের 
ইচ্ছাই পূণ হউক-হায় অদৃষ্ট! প্রাণ খুলিয়! কান্নার আর অবসর রহিল 
কৌথায়-.রোন। কহান্‌ হোর] মুঝে দিল খুল্‌ কর্‌ নম্বীব।__ছুই চক্ষু হইতে 





১। শব্দ-বপ্কার ও ইহার অন্তনিহিত অর্থমাধুষে ইহা! এক অপূর্ব সঙ্গীতে রূপান্তর লীত 
করিয়াছে । হহার আক্ষরিক অনুবাদ দ্বার! এই রস-মাধূর্বকে লাঘব করিতে সাহস করি নাই। 


৩৮০ উদ্সাহিত্যের ইতিহাস 


অশ্র-ধার। বহিতে লাঁগিল। জন্মভূমিতুল্য বাঁল্যকাঁলের খেলাঘর কলিকাত৷ 
ত্যাগ করিয়া ৩০শে মার্চ রাঁচি রওনা হইলাম। 
নিগহম্‌ নব. হুমী জদ্‌ ব-নিহ1ন্‌ খানায়ে-দিল্‌) 
মুঝ দহ বাদ অহলে-দিয়ার৷ কি জে-মুনিরান্‌ বরফ তম্‌। 

অর্থাৎ, সহমা৷ আমার অন্তরের গুপ্ত কোঁণে যেন বজপাত হইল-_হে স্বদেশ- 
বালী, তোমাদের শুভ সংবাদ যে আমার স্থহদদের হইতে আমি বিদায় 
গ্রহণ করিতেছি ।” | 

উদ্-নাপ্ধাহিক 'আল-হিলাল্‌, সম্পাদনার মাধ্যমেই আজাদের বাঁজ- 
নৈতিক জীবন স্থরু হয়। এবং এই পত্রিকার সহিত লিপ্ত থাকার 
জন্যই তাঁহাঁকে তাহার যৌবন বয়সেই জন্মভূমি সমতুল কলিকাতা তাগ 
করিতে হইয়াছিল । 

আজাদ আধুনিক উদ্ছু গছ সাহিত্যের একজন পুরোধা । এবং তাহার 
সন্ধে পূর্বেই আলোচনা হইয়াছে । আধুনিক ভারতে আরবী ও ফাঁরমী 
সাহিতোরও তিনি একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও বিজ্ঞ ব্যক্তি । 

সৈয়দ রিজা আলী উঅশত (রখত ) ১৮৮১ খুষ্টাব্ে কলিকাতায় জন্ম- 
গ্রহণ করেন। ১৯০৮ খুষ্টান্দে তিনি কলিকাঁতাঁর মীদবাসায়ে-আলিয়। হইতে 
এপ্টেন্স পরীক্ষী পাশ করেন। তারপর আর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোঁন ডিগ্রী 
লাঁভ না করিলেও তিনি নিজে নিজেই ইংরেজী এবং আরবী ফাঁরপী ও উদর 
(বিশেষ পাণ্ডিতা অজন করেন । কিছুকাল ইম্পিরিয়েল ডিপাটমেন্টর ফারসী 
বিভাগে প্রাধান যৌলবী হিসাবে কাজ করার পরে ১৯২৭ খুষ্টান্যে তিনি 
কলিকাত! ইসলামিয়া কলেজের ফাঁরশী ও উদ বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত 
হন। ১৯৩১ থুষ্ঠাব্দে তিনি ইংরেজ সরকার হইতে “থান বাহাঁছুর উপাধি 
লাভ করেন। সরকারী চাকরী হইতে অবসর গ্রহণের পরে তিনি আবার 
১৯৪১ হইতে ১৯৪৭ খ্ুষ্টীব্ব পধন্ত কলিকাতা ব্রাবোন কলেজে অধ্যাপনা 
করেন। ভারত বিভাঁগের পরে তিনি ঢাকায়ই তাহার বসবাস নিদিষ্ট করেন 
এবং তথায়ই সম্প্রতি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন | 

১৫ বৎসর বয়স হইতেই উঅশত উদ কবিত1 লিখিতে আরম্ভ করেন। 
তাহাঁর কাব্য-গুর ছিলেন "শম্স' | কিন্ত তাহার মৃত্যুর ( ১৯০৫ থৃষ্টান্ধে ) 
পরে আমাদের কবিবর মির্জা ধালিবকে আদর্শ করিয়া কাব্য-সাধনা করিতে 
থাকেন। এবং তাহার কাবা-প্রসিদ্ধি সমসীময়িক কোন উদ্দু কবি হইতে 
কোন অংশে ন্যুন ছিল না। ১৯১৭ খুষ্টান্ধে তাহার প্রথম উদ্ঘ দীবান 


বাঙলায় উদ্ুসাহিত্যের চা ৩৮১ 


প্রকাশিত হয় এবং ইহা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষিত সমাজ ইহাঁকে 
সাদরে গ্রহণ করেন । ইহাতে উদর ঘজল কবিতারই সমাবেশ হইয়াছে, 
তবে শেষাঁংশে কিছুটা ফাঁরপী কবিতাও আঁছে। তাঁডার কাব্যে যেমন 
আছে ফাঁরমী বাগ ধারার স্থুসমগ্তস ব্যবহার, তেমনি রহিয়াছে তাহার আদর্শ 
কবি ঘাঁলিবের চিন্তাধারার স্থমহান অন্ুম্থতি । ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে তাহার দ্বিতীয় 
দীব্বান “তরাঁনায়ে-উঅশ্ লাহের হইতে প্রকীশিত হয়। অতি আধুনিক 
যুগের পশ্চিম ও পূর্ব বাঙলার প্রায় সকল উদ“সাহিত্যিকই তাহার কবি- 
শিষ্য বা তাহার প্রতি একান্ত অদ্ধাপ্রবণ। তীহাঁরই একজন লমসাঁময়িক 
কৰি নাত্বিক লখনব্ী কি গভীর শ্রদ্ধাসহ্কারে উঅশৎ সম্বন্ধে একটি 
রুবায়ী গাহিয়াঁছেন ! 

ইস্‌ শম! কে ক.রবাঁন হো। অয় পরওয়ানে। ; 

ইয় জৌহরে-কাঁবিল হৈ ইসে পহুচাঁনে!। 

ইস রঙ্গ কে সরমস্ত, ন পাঁওগে কহীন 

উঅশৎ কী রূদর করে। আরে দেওয়ানে| ॥ 
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অর্থাৎ, হে পতঙ্গ, এই আলোর নিকটে নিজকে বিলাইয়! দাও ; ইহ একট 
শ্রেষ্ঠ বত্ব-ইহাঁকে চিনিয়া রাখ। এই আলো-বতিকার 'গুঢ-রহস্য সঠিক 

বুঝিতে পারিবে ন।- হে পাঁগল, উঅশতের শ্রদ্ধা (সকল সময়ই ) কর। 

ডক্টর অন্দলীব শাদানী অধুন! পূর্বপাঁকিস্তানের একজন প্রপিদ্ধ উদ” 
কবি এবং ঢাঁকা বিশ্ববিগ্ভালয়ের ফাঁসাঁ ও উদ” বিভাগের প্রধান অধ্যাপক 
১৯০৪ থুষ্টান্দে রামপুরে তাহার জন্ম হয় এবং তথা হইতেই “মদরসয়ে- 
আঁলিয়।”-র মাধ্যম পঞ্জীব বিশ্ববিগ্ভালয় হইতে ১৯২০ ও ১৯২১ থুষ্টান্দে মুন্সী 
আলিম ও মুন্সী ফাঁজিল উপাধি অতি কৃতিত্বের সহিত পাশ করেন। তত্পর 
ঘথারীতি প্রাইভেট ছাত্র হিপাঁবে পঞ্তাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতেই মেট্রিকুলেশন, 
ইণ্টারমিডিয়েট, বি. এ, এবং ১৯২৭ খ্ুষ্টাব্বে ফাঁরসীতে এম. এ. পাশ করেন। 
১৯৩৪ থ্ুষ্টাব্দে তিনি লগ্ডন হইতে ফারমীতে পি, এইচ ডি. উপাধি লাভ 


৩৮২ উদ্ছসাহিত্যের ইতিহাস 


১৯২৬ খুষ্টাব্ধে দিল্লীর হিন্দু কলেজে ফাঁরসী ও উদর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। 
১৯২৮ খৃষ্টাবে ঢাক! বিশ্ববিগ্ালয়ের ফারসী ও উদ্ুবিভাঁগে তিনি একজন 
অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। ক্রমে তিনি ইহার রীডার ও প্রধান অধ্যাপক 
পদে উন্নীত হন। ছুইবার তিনি ঈরান ভ্রমণ করিয়াছেন-_-প্রথম ১৯৩০ 
খুষ্টান্ধে এবং দ্বিতীয়বার ১৯৫২ খুষ্টাবে । 

অধ্যাপন। ছাড়া পাগ্ডত্যের নিদর্শনস্ব্ূপ তিনি অনেক উদু্ প্রবন্ধ, 
অন্ষবাদদ ও অন্যান্য গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে- ইন্শায়ে-আবুল- 
ফজল, চহার মুকালা ও রুবাইয়ীতে-বাঁব] ত্বাহির উরিয়ানীর উদ অনুবাদ, 
ফারসী জদীদ কী লুঘাৎ ( অর্থাৎ আধুনিক ফাঁরসী-উদ্ঘ অভিধান ), সঙ্চী 
-কহানিয়ান, নোশ, র নেশ এবং ঝ.ট1 খুদ উল্লেখযোগ্য । 

ডক্টুর শাঁদানী বাল্যকাল হইতেই উচ্সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট । তাহার 
কবিনাম অন্দলীব। তিনি কাব্যে কাহারে। নিকট হইতে কোন শিক্ষালীভ 
করেন নাঁই। বস্ততঃ তাহার কাব্যের ধারা এক স্বতন্ত্র পথে চালিত 
হইগাছে। তাহার কাব্য পঠে মনে হয় ষেন নিজের কথ! আপন মনেই 
বলিয়। যাঁইতেছেন । ইহ] কাহারে! নিকট কিছু বলিবার বিষয় নহে। 
কবিবরের নিজের উক্তিতেই রহিয়াছে, “মৈ নে জিন্দগী মে এক শঅর তী 
অইসা নহীন্‌ কহ। জিন্‌ পর্‌ 'আপ. বরতী ক! ইত্ব লাক. ন হে। সকে।” 

১৯২৮ খুষ্টাব্ব হইতেই ঢাকায় তিনি বসবাঁস করিতে থাকেন এবং ঢাকায় 
উদ সাহিত্য ও সংস্কৃতির তিনি একজন পুরোধা । ভারত বিভাগের পরে 
১৯৪৮ থুষ্টাব্বে তথায় “মশরিকী পাকিস্তান” নামে একটি দৈনিক সংবাদ 
পতের প্রবর্তন করেন এবং ১৯৫২ খুষ্টাব্দে খাউর' নামে একটি মাসিক উদ্বঁ 
পত্রিকা প্রকাশ করেন। অধুনা উভয়ই অচল। 

“শরফ” কবিনামধারী সৈয়দ আবুল ফতেহ মহম্মদ শরফুদ্দীন আমাদের 
প্রসিদ্ধ নবাব সৈয়দ আজাদ ভ্রাতৃদ্বয়ের ভ্রাতুপ্পুত্র। ১৮৭৮ খুষ্টাব্ধে তিনি 
ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। বান্যকালে তিনি তীঁহাঁর পিতার নিকট হইতেই 
শিক্ষালাভ করেন। ১৮৭১ খুষ্টাবধে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে 1তনি প্রসিদ্ধ 
উদ্ব-কবি শাহবাজের সান্সিধ্য লাঁভ করিয়া তাহার নিকট হইতেই উচ্চতর 
শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করেন। তীহাঁর বংশ-মর্ধাদীর সুযোগে তিনি 
অনরারী ম্যাঁজিষ্রেট, ডিস্রিক্ট বোর্ডের সভ্য প্রভৃতি পদে থাকিয়। জনসাধারণের 
সেব] করিয়াছেন । ১৯২৮ খৃষ্টাব্ৰ হইতে তিনি অন্যান্ত সকল কাজ হইতে 
'বিরত হইয়া কেবল সাঁহিত্য-সাধনীয়ই ম্নঃসংযোগ করেন। শরফের প্রথম 


বাঙ্লায় উদ” সাহিত্যের চা ৩৮৩ 


“দীরান” ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে কাসকাতার পিতারায়ে-হিন্দ প্রেণ কর্তৃক প্রকাশিত 
হয়। তাহার পরবর্তী গ্রন্থ 'গুলিস্তানে-শরফ” উদ” বিছজ্জন কর্তৃক বিশেষভাবে 
আপদৃত হইয়াছে। ডক্টর অন্দলীব শাঁদানী তাহার উল্লেখ করিয়া নিজ ঘজল 
সঙ্গন্ধে বনিতেছেন, “এক হজরত শরফ, কে সিওয়া আব তো অন্দলীব; 
কামে আওর কোয়ি হ্খনদান নহীন্‌ রহা। 
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বাঁডল। সাহিত্যের একজন প্রপিদ্ধ কবি হইয়াও কাঁজী নজরুল ইসলাম 
আরবী, ফারসী ব। উর সাহিত্যের সাধন যথেষ্ট করিয়াছেন বলা যাইতে 
পারে । তিনি যেনন করিয়াছেন বাঁঙলায় কোরানের কাব্যান্থবাঁদ, তেমনি 
রহিয়াছে তাহার প্রসিদ্ধ ফারসী কবি হাফিজের রুবহীয়াৎ-কধিতার বঙ্গাজবাদ। 
তাছাড়া আরবী ফ।রসী হইতে আন্ত স্থুলমগ্ডস শব ও অর্থের প্রয়োগ 
বাঙল। সাহিত্যে তাহার মত আর কেহই বোধ হয় করিতে পারেন নাই। 
অনেক আরবী, ফারসী ও উদ বাগধারা এবং বাক্যাদি পর্বস্ত তিনি তাহার 
বাঙলা কাব্যে বাবহার করিয়াছেন। লক্ষ্য করিলে আমর এমনও দেখিতে 
পাইব যে বাঙলা অক্ষরে তিনি যেন সময় সময় উদ কবিতাই বলিয়। 
যাইতেছেন, যেমন _ 

নরগিন বাগ মে বহার কী আগমে 

ভরে দিল দাগ মে কহ] মেরে পিয়ারে 

আও আও পিয়ারে। 

দরদে-দিল জোর রঙ্গীলা কোসর 

শরাবান তহোঁর1 লাও সাঁকী ভর 

পিয়াল! তু তরদে মন্তানা কর দে॥ 
১৮৪৯ খুষ্টাব তিনি পশ্চিম বাঙলার বদ্ধমান জিলার অন্তর্গত চুরুপিয় নামক 
গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বর্তমানে ভগ্রন্বাস্থ্য ও অনেকট। বিকৃতমস্তিফ 
হইলেও “বিদ্রোহী কবি” নজরুলের স্থান বাঙলা সাহিত্যে খুবই উচ্চে। 

'জমীল” কবি-নামে প্রসিদ্ধ সৈয়দ কাঁজিম আলী কাঁজিমী ১৯০৫ থুষ্টান্দে 
বিহারের আজিমাঁবাদ-পাঁটনায় জন্মগ্রহণ করেন। উদ সাহিত্য-জগতে 
তিনি সাধারণতঃ জমীল মজহরী নামে প্রপিদ্ধ। অতি অল্প বয়সেই তিনি 
তাহার পিতার মহিত কলিকাতায় আসেন এবং তথাঁয়ই তাহার বাসস্থান 


৩৮৪ উদ সাহিত্যের ইতিহান 


নির্দিষ্ট করেন। কলিকাতায়ই তাহার সমস্ত শিক্ষালীভ করিয়। অবশেষে 
কলিকাত] বিশ্ববিগ্ভালয় হইতে এম. এ. পাশ করেন । 

কলিকাতার উদ্ব-দৈনিক 'আসরে-জদীদ”-এর সহিত তিনি অনেককাঁল 
যুক্ত থাঁকিয়। ইহার সাহিত্য-বিভাঁগের সম্পাদনা করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ নাট্যক্কীর 
স্বর্গতঃ আঘা হশরের সুপারিশে তিনি কতককাল ফিল্ম-জগতের সহিতও যুক্ত 
ছিলেন। তারপর তিনি কিছুকাল বিহাঁর সরকারের প্রচার বিভাগ সংক্রান্ত 
উত্ছবিভাগে কাজ করিবার স্থযোগ লাঁভ করেন। কিন্ত শীঘ্রই রাজকীয় 
দোষ ক্রটির জন্য তাহাকে কারাঁবাঁস বরণ করিতে হয়। ইহ]1 হইতে অব্যাহতি 
লাঁত করিয়া আবার কোন ফিল্স-কোম্পানীতে যোগদান করেন। ১৯৪৭ 
খুষ্টাব্দে পুনরায় বিহাঁর সরকার তীহাঁকে প্রচার বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টার 
নির্বাচিত করেন কিন্তু শীঘ্রই এই চাকরী ন্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া তিনি 
পাঁটম] বিশ্ববিদ্ভালয়ের ফারসী ও উর্ছ বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত 
হইলেন। বস্তুতঃ জমীল একজন স্বাধীনচেত1 রাঁজনীতিবিদ্‌ এবং তিনি প্রসিদ্ধ 
রাঁজনীতিজ্ঞ মৌলানা আবুল কলাম আজাদের সংস্পর্শে আসিবাঁর সথযোগ 
লাভ করিয়াছিলেন। 

তাহার সাহিত্য-সাধনার স্ছচনায় জমীল তীহাঁর পিতার নিকট হইতেই 
শিক্ষালাভ করেন। এবং কলেজীয় শিক্ষার সময়ে তিনি প্রসিদ্ধ উদুকবি 
উঅশতের সংস্পর্শে আপিয়। সাহিত্য-সাধনায় উত্কর্ষলাভের স্থমোগ গ্রহণ 
করেন। আধুনিক উদ সাহিত্য-জগতে জমীল একজন প্রসিদ্ধ কবি, 
সাহিত্যিক, নাট্যকার এবং রসজ্ঞ দার্শনিক রাজনীতিবিদ । বস্তঃ তিনি 
তাহার সাহিত্য মাধ্যমে মুললিম-সমাজকে এক নৃতন চেতনায় উদ্ধদ্ধ করিতে 
সমর্থ হইয়াছেন । বহু পূর্বেই তাহার প্রথম কাব্য-গ্রন্থ “নক্ক শে-জমীল' 
পাটন! হইতে প্রকাঁশিত হয়। ১৯৫ খুষ্টাব্দে তীহার উদ গল্প-সঞ্চয়ন 
“আফমানায়ে-ফতেহ বর শিকম্তত প্রকাশিত হয়। এক বৎসরের মধ্যেই ইহার 
দ্বিতীয় সংস্করণ প্রক+শিত হওয়ায় ইহা সহজেই অন্থমিত হয় উদছ-পাঁঠক 
কি ভাবে ইহাকে গ্রহণ করিয়াছেন। এই “আফসনা, বস্ততঃ প্রসিদ্ধ উদ 
পত্রিকাসমূহে পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল। তাছাড়া তাহার লেখনী-প্রস্থত 
নান। প্রকার কবিত। ও প্রবন্ধ বিভিন্ন উদ পত্তিকাঁয়ই ছড়াইয়। রহিয়াছে। 

“'আম্বফ১ ও 'উআ্িফত নামে দুই কবি-ভ্রাতাই উদ্”সাহিত্যে প্রপিদ্ধি 
লাভ করিয়াছেন। হারা তাহাদের পিতার সহিত অতি শৈশবকাঁলেই 
বেন।রম হইতে কলিকাতার আলসিয়! বপবাপ করিতে থাকেন । সাধারণভাবে 


বাঙলায় উদ্‌ণসাহিত্যের চর্চ নস ৩৮৫ 
চ-শিক্ষিত না রি উভয় ভ্রাতাই উদ” সাহিত্যের একাস্ত সাধক। 
স্কিপ কবি এবং আধুনিক উদীয়মান অনেক 
উদ্কবিই তাহাকে তাহাদের কাবা-গুরুরূপে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। ভারত-. 
বিভাগের পরে ১৯৫০ খৃষ্টাৰ হইতে তিনি ঢাকায়ই বসবাস করিতেছেন । 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা উআম্বিফ উদ-দৈনিক আস্বরে-জদীদের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া 
সাহিত্য-সাঁধনায় যথেষ্ট স্থঘোগ লাভ করিয়াছেন। এবং তাহার অনেক 
কাব্য, নাটক ও বিভিন্ন প্রবন্ধের উল্লেখ আছে। | 
আব [স-সমাদ কমর সিদ্দীকী ১৯০৭ খৃষ্টাবে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ 
করেন এবং তথায়ই তাহার শিক্ষা-জীবন অতিবাহিত করিয়। অবশেষে 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ফারলী*ও উদ সাহিত্যে এম. এ. পাশ করেন। 
কিছুকাল ল। মার্টিনিয়ার কলেজে ফারসী ও উদ্ুতে অধ্যাপনা করিয়া দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের সময়ে সৈম্ত-বিভাগে শিক্ষালাতাস্তে ক্যাপ্টেন পদ্দে উন্নীত হুন। 
এবং ভারতবিভাগের পরে পাকিস্তানাস্ততৃক্ত রাঁউলপিপ্ডিতে সৈন্তবিভাগের 
কাজে যোগদান করেন। ১৯৫০ খুষ্টাব্ধে তিনি ঢাকায় বদলী হন। কিন্তু 
দুঃখের বিষয় শীঘ্রই অকালে দেহত্যাগ করায় উদ-সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি 
সাধিত হয়। | 
প্রসিদ্ধ উদ্ব-কবি উঅশৎ ক্যাপ্টেন কমরকে পুন্রতুল্য নেহ করিতেন। 
কথিত আছে, ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে ইসলামিয়। কলেজের ( বর্তমান মোলানা আজাদ 
কলেজ) কোন সাহিত্য-সভায় ক্যাপ্টেন তাহার চাকরীর অবসরে ঘোগদান 
করিলে কবিবর তাহাকে সম্বোধন করিয়। বলিয়া ছলেন,_ 
কমর কে আনে সে মহফিল কো চার চান্দ লগে; 
সুখুন কমর কে লিয়ে হৈ কমর স্ুখুন কে লিয়ে। 
সকল উদ্-সাহিত্য সমিতিতেই যোগদান করা তাহার ছিল স্বত'ন্র্ত 
উৎসাহ । এবং তিনি নানা প্রকার কবিতাই লিখিয়। গিয়াছেন, তবে ঘজল 
কবিতাতেই তাহার ছিল বিশেষ আকর্ষণ। একদিকে তাহাঁর যেমন সহজ ও 
সরস কবিতা রহিয়াছে, তেমনি অপরপক্ষে দার্শনিক, চিনস্তামুক কবিতারও 
অভাব নাই। বন্ততঃ তিনি ছিলেন কমি নামিনের ভাবী ও কবি 
উজ্শতের অনুসারী । 
কৰি উঅশতের অস্ুসারী তেমনি তাহার আর টিউন 
হুইলেন আব্বাস আলী খান বেখুব। তিনিও ১৯৭ থৃষ্টাবে কলিকাভায়ই 
টির করেন এবং তথায়ই শিক্ষাজীবন অতিবাহিত করিয়া ফারসী ও 


৩৮৬ উদ্ঘসাছিত্যের ইতিহাস 


উদ্ত়ে এম. এ. পাশ করেন । তিনি বর্তমানে মৌলানা! আজাদ (পূর্বতন 
ইসলামিয়।) কলেজের আরবী, ফারসী ও উর্দু বিভাগের প্রধান, অধ্যাপক । 
তিনি যেমন অধ্যাপনা তেমনি সাহিত্য-সাধনায় সুখ্যাতি লাভ করিক্ষাছেম। 
কিন্তু সর্বোপরি তাহার সরল, অমাস্সিক ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করে। তাঁহার 
কাব্য-সংগ্রহ “জামে-বেখুদী” ১৯৪৬ থৃষ্টাবে প্রকাশিত হইয়াছে । | 
পরভেজ সাহিদী নামে প্রসিদ্ধ ইক্রাম হোসেন পাটনার অধিবাসী 

হুইলেও তিনি ১৯৩৫ খুষ্টাৰ হইতে কলিকাতায়ই বসবাস করিয়া আসিতেছেন। 
কিছুকাল মেদিনীপুর কলেজ ও কলিকাতা স্রেন্্রনাথ কলেজে ফারসী ও 
উদর অধ্যাপকরূপে চাকরী করিয়া বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের উদ্ছু 
বিভাগে অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন। তিনি একজন ম্বভাব-কবি। যেখন 
তাহার রহিয়াছে চরিত্রের মাধুর্খ, তেমনি তাহার স্থকণ্ঠ আবৃতি সাহিত্য- 
রসিককে স্বতঃই মুগ্ধ করে। মাদিক জদীদে-উছ'র সহিত সংশ্লিষ্ট থাকায় 
তাহার কাব্য-সাধনার বিশেষ সথযোগ হইয়াছে। তাহার নান প্রকার 
কবিতারই উল্লেখ আছে, তবে তিনি রুবায়ী কবিতাতেই বিশেষভাষে 
আকৃষ্ট । নিদর্শনম্বরূপ তাহার ২।১টি রুবায়ী উল্লিখিত হইল। 

মন্তী মে নজর চমক্‌ রহী হৈ লাকী; 

সারী মহফিল বহক রহী হৈ সাকী। 

কিয়! কয়ফ রুবাইযুন্‌ মে ভর. লায়া হু; 

হর লফ জ.সে মৈ ছলক রহী হৈ সাক্কী। 
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অব. রন্গ.নহী' রাৎ কা কাঁল! পাক্কীঃ 
হৈ নৃর্‌ সে পুর্‌ চান্দ. কা পিয়ালা লারী। 
তাঁর! বন্করু চটক্‌ গয়ী হৈ বুন্দীন্‌) 
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৩৫১ ০৯৯ ৩৫ টি ছি 0 
৩০ এক্কী 45) শখ) 9) 5৮০ 
সৈয়দ আমীর রিজা মজহরী অল্-কাজিমী প্রসিদ্ধ কবি ও প্রবন্ধকার 
জমীল মজহরীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। বিহার-অন্তর্গত মজফরপুর জিলার কোন 
গ্রামে ১৯০৮ থুষ্টাব্ধে তাহীর জন্ম হয়। বাল্য-শিক্ষা তিনি নিজ জিলায়ই 
লাভ করেন। কলেজিয় শিক্ষা! নানাস্থানে. প্রা্ধ হন--যথা, মুশিদাবাদ, 
আলিগড় এবং কলিকাতা । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. এ. ও বি. টি. 
পাশ কারয় তিনি বর্তমানে মাদরাসায়ে-আলিয়ার স্কুল বিভাগের প্রধান 
শিক্ষক পদে অধিষ্ঠিত আছেন। কবি রিজার লেখ! বেশ ধীরগতি হইলেও 
তিনি বিশেষ হুচিস্তিত লেখক এবং তাহার কাব্যের ভাঁষ গভীর ও অর্থপূর্ণ । 
তাহার দরদী মন ্বতঃস্কৃর্তভাবেই প্রপিদ্ধ ওপন্যাসিক শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের 
প্রতি আকৃষ্ট হুইয়। তাহার কয়েকটি বাঁউলা উপন্যাসই তিনি অনুবাদ 
করিয়াছেন। বস্ততঃ আমরা তাহার নিকট হইতে এখনে! উদ সাহিত্যের 
উজ্জল ভবিষ্যতের আশা কিতে পারি। 
ইহাঁদের ছাঁড়া যে সকল ব্যক্তি উভয় বাঁঙলায় উদ” সাহিত্যের চর্চ 
করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন--সৈয়দ মহমুদ তর্জী, 
অধ্যাপক আব্ল কাইয়ুম হসরৎ হুমানী, অধ্যাপক ত্বাহের বিজবী, অধ্যাপক 
মহফুজুল্‌ হক্‌, আমীরুল ইসলাম আমীর শর্কী এবং অধ্যাপক আখতর 
হুসেন আখতর। 
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